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গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরের কার্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদনের 
নির্বাহী সারসংক্ষেপ 
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের Rules of Business, 1996-এর Rule 25(3) অনুযায়ী সদ্য-অতিক্রান্ত 
অর্থ-বছরের কার্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের একটি নিয়মিত কার্যক্রম। প্রতি বছরের ন্যায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ থেকে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও সঙ্কলিত করে পূর্ববর্তী অর্থ-বছরের (২০১৩-১৪) সঙ্গে তুলনামূলক পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণসহ ‘মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরের কার্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন’ প্রণয়ন করা হয়। প্রতিবেদনে সরকারের অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, আইন-শৃঙ্খলাবিষয়ক, সামাজিক উন্নয়ন ও জনকল্যাণধর্মী কার্যক্রম সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়।  
২। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরের সামষ্টিক অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামকসমূহ ও সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচি বিশ্লেষণ করে সার্বিক অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়। পূর্ববর্তী অর্থ-বছরের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ছিল ৬.১২ শতাংশ এবং মাথাপিছু আয় ছিল ১,১৯০ মার্কিন ডলার। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে বাংলাদেশে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৬.৫১ শতাংশ এবং মাথাপিছু আয় ১,৩১৪ ডলারে দাঁড়িয়েছে,  
যা বাংলাদেশকে নিম্নমধ্য-আয়ের দেশে উন্নীত করেছে। 
৩। ২০১৩-১৪ অর্থ-বছর শেষে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ২১,৫০৭.৯৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৪-১৫ 
অর্থ-বছর শেষে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ২৫,০২০.৪৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়। প্রবৃদ্ধি ১৬.৩৩ শতাংশ। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে শতকরা ৭.৬৫ প্রবৃদ্ধি হারে রেমিট্যান্স প্রবাহের পরিমাণ ১৫,৩১৬.৯৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে কর রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১,৩৫,০২৮ কোটি টাকা এবং আদায়ের পরিমাণ ১,৩৬,৮৭৯.৫০ কোটি টাকা। কর রাজস্ব আদায় লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১,৮৫১.৫০ কোটি টাকা বেশি হয়। 
৪। বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলাপূর্বক বাংলাদেশের রপ্তানি-বাণিজ্যে গতিশীলতা আনয়ন ও প্রতিযোগিতামূলক 
বিশ্ব-বাণিজ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সুদৃঢ়করণের লক্ষ্যে রপ্তানি নীতি ২০১২-১৫ বাস্তবায়ন এবং ২০১৫-১৮ বছরের জন্য যুগোপযোগী আমদানি নীতি আদেশ ও রপ্তানি নীতি চূড়ান্ত করা হয়। ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে বাংলাদেশের রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৩০,১৮৬.৬২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩১,১৯৮.৪৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থ-বছরের তুলনায় ৩.৩৫ শতাংশ বেশি।
৫। ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের (ইপিজেড ও নন-ইপিজেড) পরিমাণ ছিল ১,৪৮০.৩৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে এর পরিমাণ ১,৭৪৮.০৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ সরকারের উন্নয়ন কৌশল অনুযায়ী বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে বরাবরের ন্যায় ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরেও কার্যকর অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। বৈদেশিক সহায়তা সংগ্রহ কার্যক্রমের আওতায় এ অর্থ-বছরে ২৬টি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা/দেশের সঙ্গে সম্পাদিত মোট ৯৬টি চুক্তির মাধ্যমে ৫,২৪৩.২৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বৈদেশিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি অর্জিত হয়, যার মধ্যে ৪৮৮.৪৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ৬২টি অনুদান-চুক্তি ও ৪,৭৫৪.৭৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ৩৪টি ঋণ-চুক্তি রয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী বৈদেশিক সহায়তা ছাড়ের পরিমাণ মোট ৩,০০৯.৪১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যার মধ্যে অনুদান ৫৬৫.৭৭ ও ঋণ ২,৪৪৩.৬৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।
৬। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে জুন ২০১৫ পর্যন্ত ১৮টি বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ২১১.৭২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের চুক্তি সম্পাদিত হয়। জুন ২০১৫ পর্যন্ত ইপিজেডে প্রকৃত বিনিয়োগ হয় ৪০৬.৩৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং একই সময়ে ৬,১১৩.৪৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য রপ্তানি হয় ও মোট ৩১,০৮৪ জন বাংলাদেশির কর্মসংস্থান হয়। ২০১৪-১৫ 
অর্থ-বছরে স্থানীয় এবং ১০০ শতাংশ বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগে বিনিয়োগ বোর্ড থেকে মোট ১,৪২৯টি শিল্প প্রকল্পের অনুকূলে নিবন্ধন প্রদান করা হয়। এ ছাড়া, এসময় বিদ্যমান শিল্পের অতিরিক্ত বিনিয়োগের ফলে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় ৯৩,৩৪৯.৪৪ মিলিয়ন টাকা (আনুমানিক ১২,৭১৫.৬২১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) এবং নিবন্ধিত শিল্পে মোট ২,২৬,৪১১ জনের কর্মসংস্থানের প্রস্তাব করা হয়। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা)-এর গভর্নিং বোর্ডের দুটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ১৭টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের অনুমোদন দেওয়া হয়। অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য প্রণোদনা প্যাকেজ অনুমোদিত হয় এবং চারটি অর্থনৈতিক অঞ্চলের লাইসেন্স প্রদান করা হয়। 

৭। দেশীয় ও বৈদেশিক মুদ্রা এবং সরকারি সিকিউরিটিজের উচ্চমূল্যের লেনদেনসমূহ তাৎক্ষণিকভাবে নিষ্পত্তিসহ অনলাইন ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের আওতায় বাংলাদেশ অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজ (BACH), বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক (BEFTN) ও ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ (NPS) স্থাপনসহ রিয়েল টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট পদ্ধতি (RTGS) বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেওয়া হয়। মোবাইল ও এজেন্ট ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। পুঁজিবাজার সংক্রান্ত মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে গঠিত Special Tribunal কার্যক্রম শুরু করে। ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। পুঁজিবাজারে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের ৯ বিলিয়ন টাকার প্রণোদনা তহবিলের ৬ বিলিয়ন টাকা বিতরণ করা হয়। অগ্রাধিকার খাত বিবেচনায় কৃষি ও পল্লী ঋণের সুদের হারের ঊর্ধ্বসীমা ১৩ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১১ শতাংশে নির্ধারণ করা হয়। ১১টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ৪,২৬,৭৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়, যার মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ৬৫টি প্রতিষ্ঠান ও ১,৪৬,৮২,৯০১ জন ব্যক্তি বিভিন্নভাবে উপকৃত হয়। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতে ১.০৪ লক্ষ কোটি টাকার ঋণ বিতরণ করা হয়। 
৮। ‘বস্তি শুমারি ও ভাসমান লোকগণনা, ২০১৪’ কর্মসূচির প্রাথমিক রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। ‘হেলথ্ এন্ড মরবিডিটি স্ট্যাটাস সার্ভে, ২০১৪’ এবং ‘হাউজ হোল্ড এডুকেশন সার্ভে, ২০১৪’-এর চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হয়। ‘ICT use and access by individuals and households in Bangladesh 2013’, ‘Labour Force Survey, 2013’, ‘Child Labour Force Survey, 2013’-এর চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়। স্ট্রেংদেনিং জিও কোড সিস্টেম কর্মসূচির আওতায় ৬৪টি জেলার ডাটা এডিটিং-এর কাজ সমাপ্ত হয়। ‘অর্থনৈতিক শুমারি, ২০১৩’-এর চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রণয়নের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। ‘পল্লী ঋণ জরিপ ২০১২-১৪’-এর ফলাফল প্রকাশ করা হয়। এ ফলাফলের ভিত্তিতে সরকারের কৃষিঋণ-নীতিমালা আধুনিকায়ন আরও সহজতর হবে। 
৯। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (এনইসি) দুটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসময়ে অনুষ্ঠিত ৩১টি একনেক সভায় ২১২টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়, যার মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১,৬৩,৯৯২.২৭৯৫ কোটি টাকা। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের ভিত্তি হিসাবে খাতভিত্তিক ৩০টি ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাডি প্রণয়ন করা হয়। প্রণীত ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাডিসমূহ পর্যায়ক্রমে মুদ্রণের অংশ হিসাবে পাঁচটি ভলিউমে মুদ্রণ করা হয়।
১০। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ৭৭,৮৩৬ কোটি টাকায় সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) প্রাক্কলন করা হয়। এডিপি/সংশোধিত এডিপিতে সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প-বরাদ্দ অন্তর্ভুক্তির ফলে ২০১৪-১৫ 
অর্থ-বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত ১,৪৫৩টি প্রকল্পের বরাদ্দের পরিমাণ দাঁড়ায় ৭৭,৮৩৬ কোটি টাকা। এর মধ্যে সরকারের মূল ১,৩০৬টি উন্নয়ন প্রকল্পে বরাদ্দ ছিল ৭৫,০০০ কোটি টাকা এবং সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন ১৪৭টি প্রকল্পে বরাদ্দ ছিল ২,৮৩৬ কোটি টাকা। জুন ২০১৫ পর্যন্ত মূল উন্নয়ন প্রকল্প বাবদ বরাদ্দের বিপরীতে আর্থিক অগ্রগতি দাঁড়ায় ৭১,১৩৯ কোটি টাকা, যা সংশোধিত বরাদ্দের (সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নসহ) ৯১ শতাংশ। সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন বাবদ বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ২,৬০৭ কোটি টাকা, যা এ খাতে বরাদ্দের ৯২ শতাংশ। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে সংশোধিত এডিপিতে বাস্তবায়নাধীন ১,৪৫৩টি প্রকল্পের মধ্যে সমাপ্তযোগ্য প্রকল্প ছিল ২৪৭টি, যার মধ্যে ২২৬টি সমাপ্ত হয়। 
১১। ২০২১ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে সরকার কাজ করে যাচ্ছে, যার উদ্দেশ্য দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী সাধারণ নাগরিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে দারিদ্র্য-নিরসন ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রদত্ত বিভিন্ন ভাতার হার ও পরিধি সম্প্রসারণ করা হয়। ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে দারিদ্র্যসীমা ছিল ২৬.২৮ শতাংশ, যা ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে হ্রাস পেয়ে ২৪.৫৪ শতাংশে এবং দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থানকারী অতি দরিদ্র ছিল ১২.৫৯ শতাংশ, যা ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে হ্রাস পেয়ে ১০.৯২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এ সময় প্রবৃদ্ধির হার যেমন বেড়েছে, তেমনি হ্রাস পেয়েছে সামাজিক বৈষম্য। 
১২। সরকারের কৃষিবান্ধব নীতিকৌশলের প্রভাবে দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে দারিদ্র্যনিরসন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, মানবসম্পদ উন্নয়ন ও কৃষি উৎপাদনের ধারা অব্যাহত রাখার মাধ্যমে খাদ্যনিরাপত্তার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। অভ্যন্তরীণভাবে ১৪,৫৪,০০৬ মেট্রিক টন চাল, ১৩,৬১৪ মেট্রিক টন ধান এবং ২,০৪,৮৯৭ মেট্রিক টন গম সংগ্রহ করা হয়। আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে ৩,২৪,০০০ মেট্রিক টন গম সংগ্রহ করা হয়। ‘জাতীয় খাদ্য নীতি ও কর্মপরিকল্পনা’ এবং ‘রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা মনিটরিং রিপোর্ট, ২০১৫’ প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হয়। 
১৩। কৃষি খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি, বৈচিত্র্য আনয়ন, গবেষণাকর্ম এবং আধুনিকায়নের ক্ষেত্রে ব্যাপক সাফল্য অর্জিত হয়েছে।   ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরের তুলনায় ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে চালের উৎপাদন ৪.০৯ লক্ষ মেট্রিক টন, গমের উৎপাদন ১.০৮ লক্ষ মেট্রিক টন, পেঁয়াজের উৎপাদন ২.২৮ লক্ষ মেট্রিক টন, পাটের উৎপাদন ০.৬৫ লক্ষ মেট্রিক টন, শাকসবজির উৎপাদন ৩.১৮ লক্ষ মেট্রিক টন, সুতার উৎপাদন ০.৬৮ লক্ষ কেজি, মাছের উৎপাদন ১.৪২ লক্ষ মেট্রিক টন, মাংসের উৎপাদন ১৩.৪১ লক্ষ মেট্রিক টন, দুধের উৎপাদন ৮৭.৭ কোটি লিটার এবং ডিমের উৎপাদন ৮২.৭২ কোটিটি বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে সার, বিদ্যুৎ, কৃষি-উপকরণ ইত্যাদি বাবদ প্রায় ৭,১০১.০৫ কোটি টাকা ভর্তুকি প্রদান করা হয়। 
১৪। ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে ইউরিয়ার উৎপাদন হয় ৮.৩৮ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরের তুলনায় ২০১৪-১৫ 
অর্থ-বছরে ইউরিয়া উৎপাদন ০.৪ লক্ষ মেট্রিক টন বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন ডিজিটাল ফার্টিলাইজার মনিটরিং সিস্টেম চালু করেছে। চীন সরকারের ও চীনা এক্সিম ব্যাংকের সর্বমোট ৪,৮৭,৪৪৪.৭২ লক্ষ টাকা প্রকল্প ব্যয় সংবলিত শাহজালাল ফার্টিলাইজার প্রকল্পের মূল কারখানার ১৯টি Plant/Unit-এর মধ্যে ১৪টি Plant/Unit-এর কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। কারখানা চালু করার লক্ষ্যে প্রাক-কমিশনিংয়ের কাজ শুরু হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে প্রায় ১৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স পুনর্চালুকরণ কর্মসূচি বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন তাদের সকল চিনিকলে এসএমএস-এর মাধ্যমে আখচাষীদের জন্য ই-পূর্জি সিস্টেম চালু করেছে। বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন ও ভারতীয় মান সংস্থা ব্যুরো অব ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস-এর মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ‘ট্রেডমার্ক বিধিমালা, ২০১৫’ মন্ত্রিসভায় নীতিগত অনুমোদন লাভ করে। 
১৫। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর ফরমালিনের অপব্যবহার রোধকল্পে ও জনস্বার্থ রক্ষার্থে ‘ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৫’ প্রণয়ন করা হয়। চা শিল্পকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ‘চা আইন, ২০১৫’-এর খসড়া ২৬ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে মন্ত্রিসভায় নীতিগতভাবে এবং ‘চা শ্রমিক কল্যাণ তহবিল আইন, ২০১৫’-এর খসড়া মন্ত্রিসভায় নীতিগতভাবে এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ভেটিং সাপেক্ষে চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করা হয়। পণ্যমূল্য ও বাজার স্থিতিশীল রাখার জন্য ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ-এর নিজস্ব গুদামের ধারণক্ষমতা ৭,০৮০ মেট্রিক টন থেকে ১৫,০৮০ মেট্রিক টন পর্যন্ত উন্নীত করা হয় এবং ডিলারের সংখ্যা ৩,০১৫ জনে উন্নীত করা হয়। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য সার্বক্ষণিক পরিবীক্ষণ ও পূর্বাভাস প্রদানের লক্ষ্যে দ্রব্যমূল্য পর্যালোচনা ও পূর্বাভাস সেল গঠিত হয়। এই সেল নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের উৎপাদন, চাহিদা, আমদানির পরিমাণ, মজুদ ও সংগ্রহ পরিস্থিতি এবং বিতরণ ব্যবস্থাসহ বিবিধ তথ্যের পর্যালোচনা এবং অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারদরের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে সরকারের করণীয় নির্ধারণে সহায়ক হিসাবে কাজ করে। ফলে, অত্যাবশ্যকীয় পণ্যমূল্য স্থিতিশীল থাকে। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে বাংলাদেশ ডব্লিউটিও-তে এলডিসি কো-অর্ডিনেটর হিসাবে দায়িত্ব লাভ করেছে। এতে করে বিশ্ব বাণিজ্য অঙ্গনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি ডব্লিউটিও’র নেগোশিয়েশনে আরও জোরালোভাবে উত্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি হয়। ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরকালে ০৬ জুন ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ ভারত বাণিজ্য চুক্তি (নবায়ন) স্বাক্ষরিত হয়। সংশোধিত এই চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে ভারতের ভূখণ্ড ব্যবহার করে বাংলাদেশের পণ্য তৃতীয় দেশে রপ্তানির সুযোগ সৃষ্টি হয়। পাঁচ বছর মেয়াদি বাংলাদেশ ভুটান বাণিজ্য চুক্তি (নবায়ন) ও এতদ্‌সংক্রান্ত প্রোটোকল স্বাক্ষরিত হয়। 
১৬। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস্ কর্পোরেশন-এর আওতাধীন বন্ধ-থাকা দারোয়ানী টেক্সটাইল মিলস, নীলফামারী এবং রাঙ্গামাটি টেক্সটাইল মিলস্, রাঙ্গামাটি সার্ভিস চার্জ পদ্ধতিতে চালু করা হয়। দেশীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে পাটপণ্যের ব্যবহার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ‘জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার’-এর মাধ্যমে নতুন নতুন বহুমুখী পাট-পণ্য উদ্ভাবন, দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন মেলায় প্রদর্শন ও বিপণনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। রেশমশিল্পে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ২০১৪ সালে International Sericulture Commission-এর সদস্যপদ লাভ করে। ‘পাট আইন, ২০১৫’-এর খসড়া মন্ত্রিসভায় নীতিগতভাবে অনুমোদন লাভ করে। 
১৭। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ৪,৫৩,৫০৮ জন কর্মী বৈদেশিক কর্মসংস্থান লাভ করেছে। এদের মধ্যে মহিলা কর্মীর সংখ্যা ৮০,৩১৮ জন। ৩৮টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ১,১০,০০০ জন কর্মীকে দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থান লাভের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এদের মধ্যে মহিলা প্রশিক্ষণার্থীদের সংখ্যা ৫৪,০০০ জন। সৌদি আরবে domestic service worker নিয়োগের বিষয়ে বাংলাদেশ ও সৌদি সরকারের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। 

১৮। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে নির্মাণ এবং মোটরযান মেরামত সেক্টরের শ্রমজীবী মানুষকে নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় আনার জন্য জীবন বীমা কর্পোরেশনের সহায়তায় ৫ বছর মেয়াদি দুটি পৃথক গোষ্ঠীবীমা স্কিম চালু করা হয়। বিবেচনাধীন সময়ে এ গোষ্ঠী বীমা স্কিমের আওতায় ৫৬৯ জন শ্রমিককে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ৬৩৭ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। শ্রম-কল্যাণকেন্দ্রের মাধ্যমে ৪২,০১৪ জনকে স্বাস্থ্যসেবা, ২০,৪০৮ জনকে পরিবার পরিকল্পনাসেবা এবং ১,১৪,২৭৪ জনকে বিনোদনমূলকসেবা দেওয়া হয়।

১৯। বিদ্যুৎ উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে বিদ্যুতের সর্বোচ্চ চাহিদা ও উৎপাদন ছিল যথাক্রমে ৭,৮১৭ ও ৭,৮১৭ মেগাওয়াট। এ অর্থ-বছরে সর্বমোট ২৩,০০০ কিলোমিটার বিদ্যুৎ-বিতরণ-লাইন নির্মাণ করা হয়, ১,০৪৮ মেগাওয়াট ক্ষমতার আটটি বিদ্যুৎকেন্দ্র চালু হয় এবং ৭৭৬ মেগাওয়াট ক্ষমতার পাঁচটি বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। জুন ২০১৫ পর্যন্ত ৬,৪২৭ মেগাওয়াট ক্ষমতার ২৭টি বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণাধীন ছিল। বর্তমানে বিদ্যুৎ- সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠী ৭৪ শতাংশ এবং মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন ৩৭১ কিলোওয়াট ঘন্টা। গত বছরের তুলনায় উৎপাদন ক্ষমতা ৬.২৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, লোডশেডিং কমেছে ৫৫.৩৬ শতাংশ এবং বিদ্যুৎ বিতরণ ও সঞ্চালন সিস্টেম লস ১৪.১৩ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ১৩.৫৫ শতাংশ হয়েছে।
২০। ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে গ্যাসের প্রকৃত উৎপাদন ছিল ৮২২.৯৭৬ বিসিএফ। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে গ্যাস উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ৮৭০.৯১২ বিসিএফ এবং প্রকৃত উৎপাদন হয় ৮৯৩.০৯৫ বিসিএফ। অর্থাৎ গ্যাসের প্রকৃত উৎপাদন ৭০.১২ বিসিএফ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা দেশের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে সহায়ক ভূমিকা রাখে। দেশের ক্রমবর্ধমান গ্যাসের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বিবিয়ানা গ্যাসক্ষেত্র থেকে ৩০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্যাস গ্রিডে সঞ্চালন করা হয়। জ্বালানি তেলের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে স্টোরেজ ক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন-এর স্টোরেজ ক্যাপাসিটি ৬১,০০০ মেট্রিক টন বৃদ্ধি পায়।  
২১। রূপকল্প ২০২১ এবং সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ২০৪১ নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন সড়ক নেটওয়ার্কের অবস্থা পূর্বের যে কোনো সময়ের তুলনায় উন্নত। মহাসড়ক নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে জনসাধারণ নির্বিঘ্নে ধর্মীয় উৎসবসহ সারাবছর গন্তব্যে যাতায়াত করতে পারছে এবং পণ্যপরিবহন সহজতর হয়েছে। সর্বশেষ Highway Development and Management (HDM) সার্ভে রিপোর্ট অনুযায়ী জাতীয় মহাসড়ক ৭৬.১০ শতাংশ, আঞ্চলিক মহাসড়ক ৬৫.৪৪ শতাংশ ও জেলা-মহাসড়ক ৪২.২৫ শতাংশ fair to good condition-এ রয়েছে। জেলা-মহাসড়কের মান উন্নয়নে ইতোমধ্যে প্রত্যেকটি সড়ক জোনের জন্য একটি করে মোট ১০টি জেলা-মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প প্রায় ১,০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ১৩০টি প্রকল্প ছিল। একই সময়ে ৪৫টি প্রকল্প সফলভাবে সমাপ্ত করা হয়। সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন প্রায় শতভাগ। সমাপ্ত প্রকল্পগুলির মধ্যে রংপুর বিভাগীয় শহরে ১৬ কিলোমিটার মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ, সুনামগঞ্জে সুরমা নদীর ওপর আব্দুজ জহুর সেতু নির্মাণ, বিরুলিয়া-আশুলিয়া মহাসড়ক ও বিরুলিয়া সেতু নির্মাণ, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ৬টি মহাসড়ক নির্মাণ/উন্নয়ন, গাইবান্ধা-নাকাইহাট-গোবিন্দগঞ্জ মহাসড়কে বড়দহ সেতু নির্মাণ, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নেটওয়ার্কভুক্ত ৪৮টি অসমাপ্ত সেতুর কাজ সমাপ্তকরণ, ভৈরব-মেন্দিপুর সংযোগ মহাসড়ক নির্মাণ, টুঙ্গিপাড়া-কোটালিপাড়া (মাঝবাড়ী) মহাসড়ক উন্নয়ন, Technical Assistance প্রকল্পের আওতায় ১,৭৫২ কিলোমিটার মহাসড়কের Feasibility Study & Detailed Design সম্পাদন, গোপালগঞ্জের টুঙ্গীপাড়ায় বিআরটিসি’র ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্থাপন অন্যতম। এ সময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১০টি স্থাপনা/কর্মসূচি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ০৬ জুন ২০১৫ তারিখ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার রামগড় এবং ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের সাবরুম পয়েন্টে সীমান্তবর্তী ফেনী নদীর ওপর বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সেতু‑১ নির্মাণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যৌথভাবে ভিত্তিফলক উন্মোচন করেন। 

২২। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ-এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন এক হাজার কোটি টাকার ঊর্ধ্বের ৭টি মেগা প্রকল্পের মধ্যে Fast Track প্রকল্প Mass Rapid Transit (MRT) Line-6 (মেট্রোরেল)-এর কাজ নির্ধারিত সময় ২০২৪ সালের স্থলে ২০১৯ সালের মধ্যে সম্পন্ন করার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের কাজ ডিসেম্বর ২০১৫ মাসে শেষ হবে। ইস্টার্ন বাংলাদেশ ব্রিজ ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্টের আওতায় ১১৮টি সেতুর মধ্যে ১১১টি সেতুর নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে। ধীর গতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনসহ জয়দেবপুর-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ, ৪-লেন বিশিষ্ট দ্বিতীয় কাঁচপুর, দ্বিতীয় মেঘনা ও দ্বিতীয় গোমতী সেতুর নির্মাণকাজ এবং এয়ারপোর্ট থেকে গাজীপুর পর্যন্ত Bus Rapid Transit নির্মাণের মূল কাজ নভেম্বর ২০১৫ মাসে শুরু হতে যাচ্ছে। বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি) লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসাবে সারাদেশে উন্নত যাত্রীসেবা দিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে কোলকাতা-ঢাকা-আগরতলা এবং ঢাকা-সিলেট-শিলং-গৌহাটি রুটে যাত্রীবাহী বাস চলাচলের জন্য ০৬ জুন ২০১৫ তারিখ বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে Agreement এবং Protocol স্বাক্ষরিত হয়। একই অনুষ্ঠানে উভয় প্রধানমন্ত্রী যৌথভাবে বাস সার্ভিসের উদ্বোধন করেন। Bangladesh, Bhutan, India, Nepal (BBIN) Motor Vehicles Agreement ১৫ জুন ২০১৫ তারিখে ভুটানের রাজধানী থিম্পুতে স্বাক্ষরিত হয়। এতে চার দেশের মধ্যে ব্যক্তিগত গাড়ী, পণ্য এবং যাত্রীবাহী পরিবহন চলাচল করতে পারবে। মহাসড়কের রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন, দুর্ঘটনাপ্রবণ স্থানের প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, সড়ক পরিবহনে ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা, গণসচেতনতামূলক প্রচারণা, ড্রাইভার প্রশিক্ষণ, এনফোর্সমেন্ট ইত্যাদি জোরদারকরণের ফলে সড়ক দুর্ঘটনা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। ২০০৯ সালে সড়ক দুর্ঘটনার সংখ্যা ৩,৩৮১টি থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৪ সালে ২,০২৭টিতে দাঁড়িয়েছে। ঢাকা মহানগরী ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় বিভিন্ন ধরনের পরিবহনে একই টিকেটের মাধ্যমে যাতায়াতের সুবিধার্থে ই-টিকেটিং ও ই-ক্লিয়ারিং হাউজ স্থাপনের কাজ বাস্তবায়নাধীন আছে। বিদ্যমান Strategic Transport Plan যুগোপযোগী ও বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার লক্ষ্যে সংশোধন ও হালনাগাদ করা হচ্ছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিভিত্তিক ব্যাপক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এতে জনগণ যে কোনো স্থান থেকে আইসিটি ডিভাইস ব্যবহার করে দ্রুত ও তাৎক্ষণিক সেবা গ্রহণ করতে পারছে এবং যে কোনো অভিযোগ ও মতামত জানিয়ে প্রতিকার লাভে সক্ষম হচ্ছে।
২৩। দেশের সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়নে সেতু বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এরই অংশ হিসাবে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ পদ্মা সেতু প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ এগিয়ে চলছে। জুন ২০১৫ পর্যন্ত এ প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য পাঁচটি প্যাকেজ 
যথা: জাজিরা এপ্রোচ সড়ক, মাওয়া এ্যাপ্রোচ সড়ক, সার্ভিস এরিয়া-২, মূল সেতু ও নদীশাসন কাজের ভৌত অগ্রগতি যথাক্রমে ৪৬.৫ শতাংশ, ৪৮.৫ শতাংশ, ৪৭.৪ শতাংশ, ১১ শতাংশ এবং ৮.৫৬ শতাংশ। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে এ বিভাগের আওতাধীন ‍‘ডিটেইল্ড ডিজাইন স্টাডি ফর দি কনস্টাকশন অব পদ্মা মাল্টিপারপাস ব্রিজ’ শীর্ষক প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়। এ সময় নদীশাসন কাজের ঠিকাদার নিয়োগ; মূল সেতু এবং নদীশাসন কাজের নির্মাণকাজ তদারকির জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ চূড়ান্ত হয়। বাংলাদেশে এই প্রথম কর্ণফুলী নদীর তলদেশে ৩.৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ টানেল নির্মাণের জন্য চীনা নির্মাণ প্রতিষ্ঠান China Communications Construction Company Limited-এর সঙ্গে বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ সময় ঢাকা শহরের যানজট নিরসনে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালি পর্যন্ত প্রায় ৪৬ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের প্রায় ৫ শতাংশ ভৌত অগ্রগতি সাধিত হয়। তাছাড়া, প্রায় ৩৮ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে একটি চীনা সরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।  

২৪। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৮ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে লাকসাম-চিনকী আস্তানার মধ্যে ডাবল লাইন রেল-চলাচল উদ্বোধন করেন। ০৬ জুন ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ ও ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী খুলনা থেকে মংলা পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ ও ‘কুলাউড়া-শাহবাজপুর সেকশনের পুনর্বাসন’ শীর্ষক প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে টঙ্গী-ভৈরববাজার সেকশনে ৬২ কিলোমিটার এবং চিনকী আস্তানা-লাকসাম সেকশনে ৩৬ কিলোমিটার ডাবল লাইন নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়। চট্টগ্রাম স্টেশন ইয়ার্ড রিমডেলিং করা হয় এবং জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ সেকশনের ১৩টি স্টেশনের সিগন্যালিং ব্যবস্থার পুনর্বাসন ও আধুনিকীকরণ করা হয়। নতুন ছয়টি ট্রেন বিভিন্ন রুটে চালু করা হয় এবং ১৫৯.৬৬ কিলোমিটার রেল লাইন পুনর্বাসন সম্পন্ন হয়।
২৫। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নবনির্মিত অভ্যন্তরীণ যাত্রীবাহী জাহাজ ‘এমভি মধুমতি’ শুভ উদ্বোধন করেন। Protocol on Inland Water Transit and Trade-এর সংশোধনী মন্ত্রিসভা-বৈঠকে অনুমোদিত হয়। ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর বাংলাদেশ সফরকালে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিদ্যমান প্রটোকলের সংশোধনী, একটি চুক্তি (Agreement on Costal Shipping) ও একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। ফেরি সার্ভিসে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নতুন ফেরি ও পন্টুন সংযোজিত হওয়ায় ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে বিআইডব্লিউটিসি পরিচালিত আটটি ফেরি রুটে ২২.৭৭ লক্ষ যানবাহন পারাপার করা হয়, যা ২০১৩-১৪ অর্থ-বছর থেকে ১১.৪৫ শতাংশ বেশি। অভ্যন্তরীণ নৌ-পথসমূহের নাব্যতা উন্নয়ন ও সংরক্ষণে বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক সর্বমোট ১৭০.৯২ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং সম্পন্ন করা হয়। ফলে গুরুত্বপূর্ণ নৌ-পথগুলি নাব্য রেখে চলাচল নির্বিঘ্ন রাখা সম্ভব হয়। 

২৬। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সুবিধাদি আপগ্রেড করা হয়। কক্সবাজার বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উন্নীত করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়। বাগেরহাটস্থ খান জাহান আলী স্থলপোর্টকে পূর্ণাঙ্গ বিমানবন্দরে উন্নীতকরণের প্রকল্প একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। চট্টগ্রামস্থ মোটেল সৈকতের জমিতে দশতলা বিশিষ্ট নতুন পর্যটন মোটেলের নির্মাণকাজ ৯৫ শতাংশ সম্পন্ন হয়। বিদেশি পর্যটকদের বাংলাদেশ ভ্রমণে উদ্বুদ্ধকরণ, বিদেশি ট্যুর অপারেটরদের বাংলাদেশে পরিচিতিমূলক ভ্রমণে নিয়ে আসার জন্য বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পর্যটন মেলায় অংশগ্রহণ করা হয় এবং বাংলাদেশের ট্যুর অপারেটরগণ যাতে সম্ভাবনাময় সোর্স দেশগুলির ট্যুর অপারেটরদের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে, সে লক্ষ্যে বিজনেস-টু-বিজনেস সভার আয়োজন করা হয়।
২৭। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ প্রকল্পের ডিপিপি এবং দ্বিতীয় সাবমেরিন কেবলের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার লক্ষ্যে প্রণীত ডিপিপি একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। বর্তমানে মোবাইল গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১২ কোটি ৬৮ লক্ষে উন্নীত হয়। ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা ৪.৮০ কোটিতে, টেলিডেনসিটি ৮২.৪৬ শতাংশে এবং ইন্টারনেট ডেনসিটি ৩১.০৩ শতাংশে উন্নীত হয়। আন্তর্জাতিক গেটওয়ের মাধ্যমে বৈধ পথে অন্তর্গামী কলের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে গড়ে ১০ কোটি ৮৪ লক্ষ মিনিটে উন্নীত হয়। টেলিটক-এর গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে প্রায় ৫৬ লক্ষে উন্নীত হয়। দেশের সব বিভাগীয় শহরসহ মোট ৬৪টি জেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শহরে টেলিটকের 3G সেবা চালু করা হয়। শীঘ্র দেশের সকল উপজেলা ও গুরুত্বপূর্ণ গ্রোথ সেন্টারে এ সেবা চালু করা হবে। এ প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে গ্রাহকগণ অত্যাধুনিক টেলিযোগাযোগ সেবা তথা, যেকোনো স্থান থেকেই উচ্চগতিসম্পন্ন ইন্টারনেট, লাইভ মোবাইল টিভি, ভিডিও কল, ই-কমার্স, ই-ব্যাংকিং, ই-হেলথ, ই-লার্নিং ইত্যাদি সেবা পাচ্ছেন। 
২৮। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে বাংলাদেশ Organisation of the Islamic Cooperation-Collaboration of Computer Emergency Response Team (OIC-CERT)-এর সদস্যপদ লাভ করে। ‘ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড, ২০১৫’ ও ‘আইসিটি এক্সপো, ২০১৫’ সম্পন্ন করা হয়। লার্নিং এন্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ১৫ দিনব্যাপী Basic IT/ICT Literacy বিষয়ে ৯,০৮০ জন মহিলাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বাংলা গভনেট প্রকল্পের মাধ্যমে ৫৬টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ, ১১৪টি অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা, ৬৪টি জেলা এবং নির্বাচিত ৬৪টি উপজেলায় ইন্ট্রানেট ও ইন্টারনেট লিজ লাইন সংযোগ প্রদানের জন্য infrastructure development ও IP networking-এর কাজ ১০০ শতাংশ সম্পন্ন হয়। গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর হাই-টেক পার্কের অবকাঠামো নির্মাণের কাজ প্রায় ৬০ শতাংশ সম্পন্ন হয়। এ ছাড়া, পাঁচটি বিভাগীয় শহরে ও সাতটি জেলায় আইটি ভিলেজ স্থাপনের জন্য ডিপিপি প্রণয়নপূর্বক পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। দেশে e-Tendering-এর আওতায় ৯টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ৬৯টি সংস্থার ৯৯৪টি ক্রয়কারী e-GP ব্যবস্থার আওতায় এসেছে। একইসঙ্গে ৬,২১৭টি দরদাতা প্রতিষ্ঠান/দরদাতা e-GP-তে নিবন্ধিত হয় এবং e-GP সিস্টেমে ১৬,৯৫২টি দরপত্র আহ্বান করা হয়। বিভিন্ন ধরনের সেবা নাগরিকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ৬৪টি জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ১১টি সিটি কর্পোরেশনের ৩৭৪টি ওয়ার্ড, ৩১৯টি পৌরসভা ও ৪,৫৩৯টি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে প্রতি মাসে আনুমানিক ৬০ লক্ষ নাগরিককে ন্যূনতম মূল্যে বিভিন্ন ধরনের ই-সেবা প্রদান করা হয়। বিভিন্ন সেবাপোর্টাল-এর মাধ্যমে দুই কোটি ১০ লক্ষ জনগণ সেবা গ্রহণ করে। জাতীয় তথ্য বাতায়নে দেশের প্রতিটি ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলাসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/বিভাগের ২৫ হাজার ওয়েবসাইট থেকে প্রতিদিন নাগরিকরা বিভিন্ন সেবা গ্রহণ করছে। পলিসি অ্যাডভোকেসির মাধ্যমে ১ কোটি ৪৮ লক্ষ জনগণকে অনলাইনে বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ, ভর্তি, নাগরিক পরিষেবা বিল প্রদান ও এজেন্ট ব্যাংকিং সেবা প্রদানের পলিসি অ্যাডভোকেসিসহ তা বাস্তবায়নে সহায়তা করা হয়। 
২৯। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার-২০১৪ এর আলোকে পূর্বের ধারাবাহিকতায় ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে আরও ৭টি কমিউনিটি রেডিও’র লাইসেন্স প্রদান করা হয়। ৩৬ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত ১২তলাবিশিষ্ট ‘বিটিভি সদর দপ্তর ভবন নির্মাণ’ কাজ সমাপ্তির পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়। ৩৫ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ‘চট্টগ্রাম টিভি কেন্দ্রের আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম’ ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে সম্পন্ন হয়। চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন অনুষ্ঠান নির্মাণে দক্ষ ও যোগ্য নির্মাতা এবং কলাকুশলী সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বর্তমান সরকার কর্তৃক নবপ্রতিষ্ঠিত ‘বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট’-এ এক বছর মেয়াদি প্রথম ‘চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রশিক্ষণ (ডিপ্লোমা) কোর্স’ ও ছয় মাস মেয়াদি ‘টেলিভিশন অনুষ্ঠান প্রযোজনা প্রশিক্ষণ (ডিপ্লোমা) কোর্স’ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করা হয় এবং কোর্স দুইটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়। ৫৮ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নাধীন ‘বিএফডিসি’র আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ’ প্রকল্পের কার্যক্রম সিংহভাগ সম্পন্ন হয়েছে। ‘বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৪’-এর আওতায় সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট স্থাপনসহ ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয়। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ১৮১ জন সাংবাদিক/সাংবাদিক পরিবারের মধ্যে ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকার অনুদানের চেক বিতরণ করা হয়। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে উপজীব্য করে ২২টি চলচ্চিত্র/প্রামাণ্যচিত্র ও ১৪টি ফিলার নির্মাণকাজের অনুমোদন প্রদান করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী একটি শিশুতোষ চলচ্চিত্র নির্মাণসহ পাঁচটি স্বল্পদৈর্ঘ্য এবং ছয়টি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য অনুদান প্রদান করা হয়। চলচ্চিত্র, টিভি সম্প্রচার ও বেতার ক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্য বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।  
৩০। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে সারাদেশে ২৫,০৪৬টি ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে ১৭,০৯৯.৬১ একর কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়। বিভিন্ন সরকারি অফিস, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিপর্যায়ে মোট ১০২.৩৮ একর অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়। সারাদেশে মোট ৯৭৩.৬৪ একর জমি অবৈধ দখলদারদের নিকট থেকে উদ্ধার করা হয়। ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ ও রেকর্ড প্রণয়ন এবং সংরক্ষণ (প্রথম পর্যায়) প্রকল্পের আওতায় জেলা রেকর্ড রুমের খতিয়ান/পর্চা ব্যবস্হাপনা অটোমেশন করা হয় এবং ৪২.৭৮ লক্ষ খতিয়ান জনগণের নিকট বিতরণ করা হয়। গুচ্ছগ্রাম (সিভিআরপি) প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরের জুন ২০১৫ মাস পর্যন্ত একটি গুচ্ছগ্রামে ৩০টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়। ৮৬টি গুচ্ছগ্রামের ৬,৯৫৬ জনকে প্রশিক্ষণের অর্থ ছাড়সহ ৩,৪৭৮টি পরিবারের মধ্যে ৩,৪৭,৮০,০০০ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়। চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-এর আওতায় ১৪,০০০ পরিবারকে পুনর্বাসনের কার্যক্রম গৃহীত হয়। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে আশ্রয়ন প্রকল্প-২-এর মাধ্যমে ১০,২০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩০,১৭৫টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়।
৩১। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ভারতের সঙ্গে টিপাইমুখ প্রকল্পের যৌথ সমীক্ষা সংক্রান্ত সাব-গ্রুপের তৃতীয় সভা ও যৌথ নদী কমিশনের কারিগরি পর্যায়ের সভা কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। চীনে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে পানি-সম্পদ খাতে পারস্পরিক সহযোগিতা সংক্রান্ত সচিবপর্যায়ের বৈঠকে বর্ষা মৌসুমে চীনের ইয়ালুজাংবু/ব্রহ্মপুত্র নদের চীনা ভূ-খণ্ডের তিনটি স্টেশনের তথ্য-উপাত্ত বাংলাদেশে সরবরাহের লক্ষ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের আলোকে একটি implementation plan স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ৫২ কিলোমিটার সেচ-খাল খনন, ২০ কিলোমিটার সেচ-খাল পুনর্খনন, ৬৪ কিলোমিটার নিষ্কাশন-খাল খনন, ৯২ কিলোমিটার নিষ্কাশন-খাল পুনর্খনন, ৩৮টি সেচ-অবকাঠামো নির্মাণ, ৯১০টি সেচ-অবকাঠামো পুনর্নির্মাণ, ৮৫টি নিষ্কাশন-অবকাঠামো নির্মাণ, ১০১টি নিষ্কাশন-অবকাঠামো পুনর্নির্মাণ, 
২২ কিলোমিটার নদী ড্রেজিং এবং ৫৬ কিলোমিটার একটি নদী-খনন, ৯২ কিলোমিটার বাঁধ-নির্মাণ, ৪৫৮ কিলোমিটার বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ, ৪৪ কিলোমিটার নদীতীর সংরক্ষণ এবং একটি ক্লোজার নির্মাণ করা হয়। 

৩২। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে জাটকা রক্ষার গুরুত্ব সর্বস্তরের জনগণকে অবহিতকরণ এবং ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ‘জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ, ২০১৫’ উদ্‌যাপিত হয়। জাটকা-নিধন রোধে জাটকাসমৃদ্ধ এলাকায় ০১ নভেম্বর থেকে ৩০ জুন মেয়াদে জাটকা আহরণ, পরিবহন, বিপণন, ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্ত আইনটি বাস্তবায়িত হয়। জাটকা আহরণে বিরত জেলেদের ১,০৫৫.৯০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১২টি জেলার ৫১টি উপজেলায় মোট ১০,৫৫৯ জন জেলের মধ্যে বিভিন্ন উপকরণ বিতরণ করা হয়। জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান প্রকল্পের আওতায় দেশব্যাপী ঈপ্সিত লক্ষ্যমাত্রা ২০ লক্ষের বিপরীতে ১৪ লক্ষ জেলের নিবন্ধন সম্পন্ন হয়। অমিত সম্ভাবনাময় সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের স্থায়িত্বশীল ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। মৎস্য সেক্টরে মধ্য পর্যায়ের কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন জনবল তৈরির লক্ষ্যে চারটি মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। দেশে প্রথমবারের মতো প্রাণিসম্পদ খাতে ডিপ্লোমা ডিগ্রি প্রদানের জন্য ‘ইনস্টিটিউট অব্ লাইভস্টক সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি’ স্থাপন প্রকল্পের মাধ্যমে পাঁচটি ইনস্টিটিউট স্থাপনের কার্যক্রম শুরু হয়।
৩৩। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে মোট ৬৭,০৪৯.৯৬ একর ভূমিতে সংরক্ষিত বন ঘোষণার কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। ৩২,৬৩৫ একর রাবার বাগান থেকে প্রায় ৫,০০০ মেট্রিক টন রাবার উৎপাদন হয়। এ সময়ে ২৬৩ একর নতুন বাগান এবং ৫০২ একর পুনঃবাগান সৃজন করা হয়। পরিবেশ অধিদপ্তরের, সদর এনফোর্সমেন্ট টিম কর্তৃক জুলাই ২০১৪ থেকে জুন ২০১৫ মেয়াদে পরিবেশ আইন লঙ্ঘন এবং পরিবেশ ব্যবস্থার ক্ষতিসাধনের অপরাধে ৪০২টি শিল্পকারখানা/স্থাপনার বিরুদ্ধে এনফোর্সমেন্ট অভিযান পরিচালিত হয় এবং পরিবেশদূষণের দায়ে বকেয়াসহ মোট ২৪,৬৬,৩৪,৩৫৭ টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করা হয়। Bilateral Offset Credit Mechanism (BOCM)-এর আওতায় সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য Institute for Global Environmental Strategies (IGES), Japan এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের মধ্যে ‘Contract for IGES BOCM Capacity Building Programme in Bangladesh’ শীর্ষক একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। 
৩৪। গ্রামীণ এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি, গ্রামীণ জনগণের আয় বৃদ্ধি, দেশের সর্বত্র খাদ্যসরবরাহের ভারসাম্য আনয়ন এবং দারিদ্র্যবিমোচনে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করার লক্ষ্যে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) কর্মসূচির আওতায় ২,৯৪,০৮০ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য ও ১,৫৯,৩৭,৩৭,০০০ টাকা ব্যায়ে ৪৪,৫১৫টি প্রকল্প এবং বর্ষা-মৌসুমে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর) কর্মসূচির আওতায় ২,৬০,২৭২ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য ও ৪৪৩,৮০,২০,২০০ টাকা ব্যয়ে ২,১০,০৫০টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়।
৩৫। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে এক লক্ষ নারীকে মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান করা হয়। শহর এবং গ্রামাঞ্চলে ২ লক্ষ ২০ হাজার কর্মজীবী নারীকে ল্যাকটেটিং-ভাতা সহায়তা প্রদান করা হয়। ২০ লক্ষ নারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী ৭ লক্ষ ৫০ হাজার নারীকে ভিজিডি সহায়তা প্রদান করা হয়। 
৪৮৪ জন নারীকে নারী-উদ্যোক্তা হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হয়। ওয়ানস্টপ ক্রাইসিস সেল ও সেন্টার থেকে ৮,৫৫২ হাজার নির্যাতিত নারীদের সহায়তা প্রদান করা হয়। আটটি কর্মজীবী হোস্টেলের মাধ্যমে ১,৬০৮ কর্মজীবী মহিলাকে নিরাপদ আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়। মোট ৪৪টি ডে-কেয়ার সেন্টারের মাধ্যমে প্রায় ২,৩৬৮ জন শিশুকে সেবা প্রদান করা হয়। ইইসিআর প্রকল্পের আওতায় ২০টি জেলায় ৩০,০০০ জন ঝুঁকিপূর্ণ শিশু ও কিশোরদের মাসিক মাথাপিছু ২,০০০ টাকা করে নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। 
৩৬। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রোগ্রাম এবং সমাজসেবা অধিদপ্তর-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী  ২৯,৯০,০০০ টাকা ব্যয়ে চারটি পিএইচটি সেন্টার, একটি দৃষ্টি-প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়, ইআরসিপিএইচ এবং ব্রেইল প্রেস প্রতিষ্ঠানের জন্য ২৭টি কম্পিউটার, ২৭টি ইউপিএস ও তিনটি ব্রেইল প্রিন্টার ক্রয়পূর্বক বিতরণ করা হয়। ছয়টি প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপনের জন্য ১০,০০০ টাকা হারে বরাদ্দ প্রদান করা হয়। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতাধীন ২১টি প্রকল্পের মাধ্যমে ৬১,৮৭,৭০৪ জন এবং ৩,৬২৬টি প্রতিষ্ঠান বিভিন্নভাবে উপকৃত হয়। হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ৪৫৮.৭২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পাঁচ বছরের ঊর্ধ্বে ৩০০ জন হিজড়াকে চার স্তরে শিক্ষা-উপবৃত্তি এবং ১৮ বছরের ঊর্ধ্বে ৩৫০ জন হিজড়াকে দক্ষতা-উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করে আয়বর্ধক কাজে সম্পৃক্ত করা হয়। বেদে, দলিত ও হরিজন জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির মাসিক ভাতার পরিমাণ ৩০০ টাকা হতে ৪০০ টাকায় উন্নীত করা হয়। ক্যান্সার, কিডনি ও লিভার সিরোসিস রোগীর আর্থিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ১০ কোটি টাকার মাধ্যমে ১,৯৯২ জন দরিদ্র রোগীকে এককালীন ৫০ হাজার টাকা হারে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। ‘চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন’ শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় ৯,৯০৭ জন চা-শ্রমিকের মধ্যে পাঁচ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়। দেশব্যাপী প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কার্যক্রমের আওতায় জুন ২০১৫ পর্যন্ত ১৮,০৮,২৯৪ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জরিপকৃত তথ্য সংগ্রহ করা হয়।
৩৭। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার/মেরামত বাবদ এবং দুস্থ ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের জন্য বিশেষ অনুদান প্রদান করা হয়। উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে বিভিন্ন মসজিদে ১২,৮২,৩৫,০০০ টাকা, ইসলাম ধর্মীয় সংগঠনে ১,৬০,২০,০০০ টাকা, ঈদগাহ/কবরস্থানে ১,৪৫,৯৫,০০০ টাকা, বিভিন্ন মন্দিরে ১,৫৮,৭১,০০০ টাকা, হিন্দু শ্মশানে ৯,০০,০০০ টাকা, বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ৩৩,০০,০০০ টাকা, বৌদ্ধ-শ্মশানে ৭,০০,০০০ টাকা, খ্রিষ্টান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ৫,৯০,০০০ টাকা, খ্রিষ্টান সিমেট্রিতে ৫০,০০০ টাকা, দুস্থ মুসলিমদের ৪,৯০,৫০,০০০ টাকা এবং দুস্থ হিন্দুদের ৪১,৩০,০০০ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়।
৩৮। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে মাসিক ৫,০০০ টাকা হারে ১,৮০,১৯৬ জন মুক্তিযোদ্ধাকে মোট ১,২০০.০০ কোটি টাকা সম্মানীভাতা প্রদান করা হয়। শহীদ পরিবার এবং সাত বীরশ্রেষ্ঠ পরিবারসহ যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা মোট ৭,০৫৩ জনকে সর্বনিম্ন ৯,৭০০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ৩০,০০০ টাকা হারে মাসিক সম্মানী ভাতাসহ মোট ১৪৪.৯৬৮৫ কোটি টাকা আর্থিক সুবিধাদি প্রদান করা হয়। ৬৭৬ জন খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাকে (বীরশ্রেষ্ঠ-১২,০০০, বীর উত্তম-১০,০০০, বীর বিক্রম-৮,০০০ এবং বীর প্রতীক-৬,০০০ টাকা) মাসিক ভাতা বাবদ মোট ছয় কোটি টাকা প্রদান করা হয়। ভূমিহীন, অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের ২,৯৭১টি ইউনিট-এর জন্য ২২৭.৯৭ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নাধীন বাসস্থান নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ৮০০টি বাসস্থান নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়।

৩৯। ‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৫তম জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস, ২০১৫’ যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়। ২৫ মার্চ ২০১৫ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এক রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে মোট সাতজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে ‘স্বাধীনতা পুরস্কার’ ২০১৫-এ ভূষিত করা হয়। জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে ১৫ জন সুধীকে ‘একুশে পদক, ২০১৫’ এবং ০৯ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে দুই জন বিশিষ্ট নারী-ব্যক্তিত্বকে ‘বেগম রোকেয়া পদক, ২০১৪’ প্রদান করা হয়। ৪ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে চলচ্চিত্রের ২৫টি ক্ষেত্রে গৌরবোজ্জ্বল ও অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মনোনীত বিশিষ্ট শিল্পী ও কলাকুশলিবৃন্দ এবং চলচ্চিত্রকে ‘জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার, ২০১৩’ প্রদান করা হয়।
৪০। যথাযোগ্য মর্যাদায় ‘শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০১৫’ উদ্‌যাপন করা হয়। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৪তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম-এর ১১৬তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়। ঢাকাসহ সারাদেশে সরকারিভাবে ‘পহেলা বৈশাখ, ১৪২২’ উদ্‌যাপন করা হয়। বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন কর্তৃক মাসব্যাপী ‘লোক কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব, ২০১৫’-এর আয়োজন, বৈশাখী মেলার আয়োজন, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী পালন উপলক্ষ্যে জয়নুল মেলা এবং পৌষ-পার্বণ উপলক্ষ্যে পৌষ মেলা আয়োজন করা হয়। চারুশিল্প, থিয়েটার ইত্যাদি খাত থেকে ৪.৮৬১৫ কোটি টাকা দেশের ১,১৭৪টি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে এবং প্রশংসাযোগ্য ও কৃতিত্বপূর্ণ কাজের জন্য বিভিন্ন জেলার আর্থিকভাবে অসচ্ছল মোট ২,৬৯৯ জন সংস্কৃতিসেবীকে বিভিন্ন হারে ভাতা হিসাবে ৪.০৫৫৮ কোটি টাকা প্রদান করা হয়। 
৪১। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে খাগড়াছড়ি জেলায় গুইমারা উপজেলা এবং সিলেট জেলায় ওসমানীনগর উপজেলা সৃষ্টি করা হয়। উপজেলা সদর ও বর্ধিষ্ণু শিল্পকেন্দ্রগুলিকে শহর, উপশহর হিসাবে গড়ে তোলার পদক্ষেপের অংশ হিসাবে ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট, পঞ্চগড় জেলার দেবীগঞ্জ এবং চট্টগ্রাম জেলার নাজিরহাট পৌরসভা গঠন করা হয়। পাঁচটি ‘খ’ শ্রেণির পৌরসভাকে ‘ক’ শ্রেণিতে এবং চারটি ‘গ’ শ্রেণির পৌরসভাকে ‘খ’ শ্রেণিতে উন্নীত করা হয়। স্থানীয় সরকার বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন এলজিইডির আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের মাধ্যমে পৌরবাসীর সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৪টি প্রকল্পের অনুকূলে ৫৫৯,৫০,৭৮,৭৯২ টাকা উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়। জুন ২০১৫ মাসে সমগ্র দেশে স্যানিটেশন কাভারেজ (বেসিক স্যানিটেশন) শতকরা ৯৯ ভাগে উন্নীত হয়। পল্লী এলাকায় পানির উৎস স্থাপন ৩৭,৯২৩টি, পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ নলকূপ স্থাপন ১৮০টি, স্বল্পমূল্যের স্যানিটারি ল্যাট্রিন নির্মাণ ২,৯০৩টি, কমিউনিটি আর্সেনিক মেটিগেশন ইউনিট ৮৬২টি, কমিউনিটি/পাবলিক ল্যাট্রিন/হাউজহোল্ড ল্যাট্রিন নির্মাণ দু’টি, রিভার্স অসমোসিস ইউনিট সংস্কার কাজ ৫টি এবং ২৮০টি বিদ্যমান পানির উৎস ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ সম্পন্ন হয়। এ সময় শহর এলাকায় পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ নলকূপ স্থাপন ৭৭টি, উৎপাদক নলকূপ স্থাপন/প্রতিস্থাপন ১৮২টি, উৎপাদক নলকূপ পুনরুজ্জীবিতকরণ ৮৮টি, পাম্প হাউজ স্থাপন ৪৭টি, সঞ্চালন ও বিতরণ পাইপ লাইন স্থাপন/সংস্কার ৩৭০.০৯ কিলোমিটার, উচ্চ জলাধার নির্মাণ দু’টি, ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-পৃষ্ঠ পানি শোধনাগার নির্মাণ ১৬টি (আংশিক), হাউজ কানেকশন ১,৯৩৯টি, পাবলিক টয়লেট নির্মাণ ১২৯টি, তৃতীয় তলা টয়লেট বিল্ডিং তিনটি ও ২,৯১৮টি পানির উৎস স্থাপন সম্পন্ন হয়। 
৪২। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের দারিদ্র্যবিমোচন ও পল্লি উন্নয়নের অংশ হিসাবে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প; চরজীবীকায়ন কর্মসূচি-২; সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি; ইকনমিক এমপাওয়ারমেন্ট অব দি পুওরেস্ট (ইইপি); অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প; দেশব্যাপী সমবায় বাজার স্থাপন; মিল্কভিটার কার্যক্রম সম্প্রসারণ; গোচারণভূমি নীতিমালা প্রণয়ন ও পশূ খাদ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ একাডেমি হিসাবে ‘বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্যবিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)’ প্রতিষ্ঠাকরণ ইত্যাদি কার্যক্রম উল্লেখযোগ্য। এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্পন্ন হলে দেশের পল্লিঅঞ্চলের প্রায় এক কোটি দরিদ্র মানুষ তাদের অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে পারবে, যা দেশের দারিদ্র্যবিমোচন ও পল্লি উন্নয়নের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী সুফল বয়ে আনবে।
৪৩। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলার অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ পুনর্গঠন করা হয়। রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের সঙ্গে উপজেলা এবং জেলা সদরের যাতায়াত ব্যবস্থা সহজতর করার লক্ষ্যে ১৫৩ কিলোমিটার গ্রামীণ সড়ক, ৪,৫৩৩ মিটার সেতু, ৯৪১ মিটার কালভার্ট নির্মাণ সমাপ্ত করা হয়। ৬,৮৩৬ বর্গমিটার স্কুল-ভবন, ৮৩০ বর্গমিটার কলেজ-ভবন এবং ৫,৩৫০ বর্গমিটার হোস্টেল-ভবন নির্মাণ করা হয়। উচ্চমাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষা গ্রহণরত ২,৮৬৮ জন ছাত্র-ছাত্রীকে এককালীন আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়। কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধি, মৎস্যচাষ এবং পানীয় জল সরবরাহের জন্য ১,০৩,৩৪৪ বর্গমিটার আয়তনবিশিষ্ট ১০টি জলাধার নির্মাণ করা হয় এবং ৩৭৯ একর জমিতে সেচ-সুবিধা প্রদানের জন্য ২,৭৭৬ মিটার সেচ-নালা নির্মাণ করা হয়।
৪৪। সারা দেশব্যাপী শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি, উপস্থিতি বৃদ্ধি, ঝরে পড়া রোধ ও শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি, স্কুল ফিডিং, রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ২০১৫ শিক্ষাবর্ষে ১১,৫৯,৯৭,০৯৭টি পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়। প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির জন্য ২০,৯২১ জন শিক্ষক নিয়োগ ও তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০১৫ সালে সারাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রায় ৩১,৫২,০০০ জন শিশু ভর্তি হয়। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় পাসের হার ৯৭.৯২ শতাংশ এবং ইবতেদায়ী মাদ্রাসা শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় ৯৫.৯৮ শতাংশ। ‘বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০১৪’ ও ‘বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০১৪’ ইউনিয়ন-পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায়ে সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়।
৪৫। নতুন পাঁচটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনার অনুমতি প্রদান করা হয়। ‘খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১৫’ জাতীয় সংসদে পাশ হয়। ‘ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ আইন, ২০১৪’ এবং ‘রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ আইন, ২০১৫’ মন্ত্রিসভায় নীতিগতভাবে অনুমোদন লাভ করে। আন্তর্জাতিক পণ্ডিত বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। শিক্ষাখাতে উচ্চতর গবেষণা কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে গবেষণা সহায়তা বাবদ ৫,২৫,০০,০০০ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। নতুন আহ্বানকৃত ২৮৬টি প্রকল্পের মধ্যে প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত ১০০টি প্রকল্পের অনুকূলে অতিরিক্ত ১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। ০১ জানুয়ারি পুস্তক দিবস পালন এবং সারাদেশে ২০১৫ শিক্ষাবর্ষে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, ইবতেদায়ি, দাখিল, দাখিল (ভোকেশনাল) ও এসএসসি (ভোকেশনাল) স্তরের ৪ কোটি ৪৪ লক্ষ ৫২ হাজার ৩৭৪ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৩২ কোটি ৬৩ লক্ষ ৪৭ হাজার ৯২৩ কপি পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। 

৪৬। বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ কর্মসূচির আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে দেশে-বিদেশে মোট ৪৮ জন পিএইচডি-উত্তর, পিএইচডি এবং এমএস সম্পন্ন করছেন। দেশে বিজ্ঞানচর্চা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণা ও উন্নয়ন কাজে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা প্রদানের জন্য ‘গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বিশেষ অনুদান’ শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় ৩১৭টি প্রকল্পের বিপরীতে ১০ কোটি ২১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে এমফিল ও পিএইচডি কোর্সে ফেলোশিপ প্রাপ্ত ১,৪৩৮ জন ছাত্র-ছাত্রী/গবেষককে ৭ কোটি ৯০ লক্ষ টাকার ফেলোশিপ প্রদান করা হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং গবেষণার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৭৩টি প্রকল্পের অনুকূলে ৪২ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। ৬২টি বিজ্ঞানসেবী সংস্থা ও বিজ্ঞানভিত্তিক পেশাজীবী সংগঠন/প্রতিষ্ঠানসমূহকে ৪০ লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান এবং ৩৫টি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান/বিজ্ঞান ক্লাবসমূহকে ২০ লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ (প্রথম পর্যায়) প্রকল্পের প্রথম চুক্তির আওতাধীন ১০০ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়। দ্বিতীয় চুক্তির আওতাধীন কাজের ৯০ শতাংশ সম্পন্ন হয়। ০৫ জুন ২০১৪ তারিখ তৃতীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ পর্যন্ত চুক্তির আওতাধীন কাজের ৩৫ শতাংশ সম্পন্ন হয়। ৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের চতুর্থ চুক্তির text এবং চুক্তি মূল্য ইতোমধ্যে চূড়ান্ত করা হয়।
৪৭। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে চাঁপাইনবাবগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা ও নেত্রকোনা জেলায় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ সমাপ্ত হয়। নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার চনপাড়া গ্রামে ‘সুবিধা বঞ্চিত যুব ও কিশোর-কিশোরীদের জন্য প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র’ এবং কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদি উপজেলার চান্দপুর গ্রামে ‘সুবিধা বঞ্চিত যুবদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও স্বাস্থ্য পরিচর্যা কেন্দ্র’ স্থাপন করা হয়। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ জাতীয় দল উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করে। সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামকে আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়ামে উন্নীতকরণসহ বিভিন্ন জেলা স্টেডিয়াম এবং মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স-এর অধিকতর উন্নয়ন করা হয়। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে ক্রিকেট, ফুটবল, জিমন্যাস্টিক্স, তায়কোয়ানডো, ভারোত্তোলন, শরীরগঠন, কারাতে, জুডো, উশু, দাবা এবং ফেন্সিং-এ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। 
৪৮। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ছয়টি সরকারি এবং পাঁচটি আর্মি মেডিকেল কলেজের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়। বেসরকারি স্বাস্থ্য-শিক্ষা খাতকে উৎসাহিত করার জন্য একটি ডেন্টাল কলেজ (আল-আমিন ডেন্টাল কলেজ, সিলেট); ৪২টি মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল এবং ১১টি ইনস্টিটিউট অব হেল্‌থ টেকনোলজিকে একাডেমিক অনুমোদন প্রদান করা হয়। শিশুদের ক্যান্সার সনাক্তকরণ ও নিরাময়ের লক্ষ্যে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ক্যান্সার হসপিটাল এন্ড রিসার্চ, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ও সিলেট মেডিকেল কলেজকে স্যাটেলাইট কেন্দ্র হিসাবে ঘোষণা করা হয়। সিএমএইচ হাসপাতালে বিভিন্ন স্বাস্থ্য-সুবিধাসহ একটি অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপন কেন্দ্র (বিএমটি) স্থাপন করা হয়। জাতীয় অর্থোপেডিক্স ও পুনর্বাসন ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে অত্যাধুনিক চিকিৎসা-ব্যবস্থা হিসাবে Autologous Bone Marrow Derived Stem Cell Therapy চালু করা হয়। ২৫টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৩১ থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ, আটটি ১০ শয্যাবিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণকেন্দ্র নির্মাণ, ১২টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণকেন্দ্র এবং দুইটি ২০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণকাজ সম্পন্ন করা হয়। গোপালগঞ্জে শেখ সায়েরা খাতুন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং নার্সিং ইনস্টিটিউটের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ সমাপ্ত হয়। দেশে মোট প্রজনন হার ২.৩ এবং পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার ৭৮.৬ শতাংশে উন্নীত হয়। জরুরি প্রসূতিসেবা সম্প্রসারণ, সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি ও সমন্বিত শিশুরোগ ব্যবস্থাপনার ফলে শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস পায়। ৭২৩টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ সম্পন্ন হয়। কমিউনিটি ক্লিনিকে এ সময়ে প্রায় ১০ কোটি ৫১ লক্ষ ০২ হাজার ভিজিটের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণকে সেবা প্রদান করা হয়। এর মধ্যে ২২ লক্ষ ৩ হাজার জরুরি ও জটিল রোগীকে যথাযথ ব্যবস্থার জন্য উচ্চতর পর্যায়ে রেফার করা হয়। কমিউনিটি ক্লিনিকে ৩,২৯৯টি স্বাভাবিক প্রসব সম্পন্ন হয়। এ ছাড়া, ইউরোপ ও আমেরিকাসহ ৯৩টি দেশে ঔষধ রপ্তানি করা হয়।
৪৯। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতায় এডিপি বরাদ্দের মাধ্যমে ২৯টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পসমূহের বিপরীতে মোট ৯০৫.৭৪ কোটি টাকা বরাদ্দের মধ্যে মোট ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ৯০৩.৫০ কোটি টাকা। আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৭৬ শতাংশ। সংস্থাসমূহের নিজস্ব অর্থায়নে ৭৫টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পসমূহের বিপরীতে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে বরাদ্দকৃত ১,১৫৩.৩০ কোটি টাকার বিপরীতে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ছিল ১,৪০০.৪৭ কোটি টাকা। আর্থিক অগ্রগতি ১২১.৪৩ শতাংশ। ঢাকা মহানগরীর পূর্ব-পশ্চিম সংযোগ সড়ক তৈরিসহ মহানগরীতে একটি নতুন প্রবেশপথ সৃষ্টি এবং ঢাকার পূর্বপার্শ্বস্থ ঢাকা-সিলেট বাইপাসের সঙ্গে যোগাযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ৪২১.৬০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মাদানী এভিনিউ-এর পূর্বমুখী সম্প্রসারণ প্রকল্পের কাজ জুন ২০১৫-তে সমাপ্ত হয়েছে। শান্তিনগর থেকে চতুর্থ বুড়িগঙ্গা ব্রিজ হয়ে ঢাকা-মাওয়া রোড (ঝিলমিল) পর্যন্ত ১৩.৩২ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি ফ্লাইওভার সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব পদ্ধতিতে নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। পরিবেশবান্ধব, নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত ইমারত নির্মাণের লক্ষ্যে Bangladesh National Building Code সংশোধনপূর্বক যুগোপযোগীকরণের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।
৫০। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িকতা দূর করে রাষ্ট্র ও সমাজের সর্বক্ষেত্রে শান্তি, শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। পবিত্র রমজান, পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর, পবিত্র ঈদ-উল-আযহা, বিশ্ব ইজতেমা, শুভ জন্মাষ্টমী, শারদীয় দুর্গাপূজা, শ্রীশ্রী লক্ষ্মীপূজা, পবিত্র আশুরা, ইত্যাদি ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং জাতীয় শোক দিবস, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর জন্মদিন, স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস, মহান বিজয় দিবস, শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, জেল হত্যা দিবস, শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস, বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস, পহেলা বৈশাখ, মে দিবস ইত্যাদি উৎসবমুখর পরিবেশে, নিরাপদ, নির্বিঘ্নে ও যথাযথ মর্যাদায় শান্তিপূর্ণভাবে পালিত হয়। INTERPOL General Secretariat এবং INTERPOL-এর অপর ১৮৯টি সদস্য-রাষ্ট্রের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অপরাধের ক্ষেত্রে সন্ত্রাস, মাদকদ্রব্য পাচার, নারী ও শিশু পাচার, মানবপাচার, অস্ত্র চোরাচালান, মুদ্রা-জালিয়াতি, আন্তর্জাতিক অপরাধ চক্রসহ অন্যান্য অপরাধীদের সম্পর্কে অনুসন্ধান এবং অভিবাসী ও প্রবাসীদের বহুবিধ সেবা প্রদান করা হয়। বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইভেন্ট এবং বিভিন্ন পর্যায়ের নির্বাচনে সারাদেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা হয়। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে উদ্ধার তৎপরতা পরিচালনা এবং চোরাচালান প্রতিরোধ করা হয়।
৫১। যুদ্ধাপরাধীদের রায়ের বিরুদ্ধে স্বাধীনতাবিরোধী চক্র কর্তৃক আহূত হরতাল/অবরোধে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, জঙ্গি তৎপরতা রোধে এবং সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় যৌথ অভিযানসহ বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়। ০৫ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখের পর থেকে নির্বাচন বর্জনকারী রাজনৈতিক দলসমূহ লাগাতার অবরোধ ও হরতালের নামে পেট্রোলবোমা নিক্ষেপসহ গাড়ি পোড়ানো, ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি ধ্বংসাত্মক ও নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়। সরকার কর্তৃক যথাযথ ও সময়োপযোগী কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে এসকল নাশকতা বন্ধ করা সম্ভব হয়।   
৫২। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে সশস্ত্র বাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ১৭ পদাতিক ডিভিশনের আওতাধীন ১৮ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারি নামে একটি নতুন ইউনিট, রামুতে ১০ পদাতিক ডিভিশনের আওতাধীন ২৩ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারি নামে একটি ইউনিট এবং ১৭ পদাতিক ডিভিশনের আওতাধীন সদর দপ্তর ১৭ আর্টিলারি ব্রিগেড নামে একটি নতুন ব্রিগেড গঠিত হয়। রামু ডিভিশনের আওতাধীন ১০ আর্টিলারি ব্রিগেড নামে একটি ব্রিগেড সৃজন এবং ৯ পদাতিক ডিভিশনের আওতাধীন একটি এডহক এমএলআরএস ব্যাটারি আর্টিলারি গঠন করা হয়। এ ছাড়া, একটি পদাতিক ডিভিশন, একটি পদাতিক ব্রিগেড ও দুইটি পদাতিক ব্যাটালিয়ন গঠন করা হয়। United States Coast Guard Cutter RUSH, একটি ফ্লিট ট্যাংকার, দুইটি ল্যান্ডিং ক্রাফট ট্যাংক, দুইটি ল্যান্ডিং ক্রাফট ইউটিলিটি বাংলাদেশ নৌবাহিনীর নিকট হস্তান্তর করা হয়। বাংলাদেশের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করার লক্ষ্যে দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের আকাশসীমায় শত্রু-বিমান ও উড়ন্ত বস্তুর গতিবিধি সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ ও আগাম সঙ্কেত প্রদানের জন্য কক্সবাজারে একটি এয়ার ডিফেন্স রাডার ইউনিট এবং বিমান বাহিনীর বিমানসমূহের নিরাপদ উড্ডয়ন ও অবতরণসহ আকাশসীমায় ঝুঁকিমুক্ত বিমান চলাচলের জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাম, যশোর ও কক্সবাজারে চারটি এয়ার ডিফেন্স রাডার স্কোয়াড্রন স্থাপন করা হয়। দুইটি Maritime Search and Rescue হেলিকপ্টার, তিনটি L-410 Transport Trainer বিমান, ১২টি PT-6 প্রশিক্ষণ বিমান, Air Defence Radar for 74 Sqn, একটি Mi-17 Series হেলিকপ্টার সিমুলেটর এবং একটি Mi-171E VIP Saloon হেলিকপ্টার ক্রয়ের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বৈদেশিক সংস্থা/দপ্তরের সঙ্গে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়।
৫৩। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রণীত ‘সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো প্রতি বৈরিতা নয়’ এ মূলমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতির ধারাবাহিকতায় দেশের জন্য একটি সমন্বিত, কার্যকর ও বেগবান পররাষ্ট্র নীতি পরিচালনা, এবং  ‘রূপকল্প ২০২১’-এর আলোকে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের কূটনৈতিক উপস্থিতি ও তৎপরতা অধিকতর দৃশ্যমান করার লক্ষ্যে সরকার নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধসমৃদ্ধ বলিষ্ঠ পররাষ্ট্র নীতির অনুসরণে দ্বিপাক্ষিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কূটনৈতিক সম্পর্ক নিবিড়করণসহ দেশের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক বিষয়াবলিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সবসময় কার্যকর ভূমিকা রাখছে। সরকারের বর্তমান মেয়াদের ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে প্রতিবেশী ও অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ইতিবাচক মাত্রা যুক্তকরণ, আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা দৃঢ়করণের লক্ষ্যে সার্ক, বিমসটেক, ডি-৮, ওআইসি, ন্যাম প্রভৃতি ফোরামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক স্থাপন, মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন গতিময়তা আনয়ন এবং জাতিসংঘ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা ও ফোরামে কার্যকর অংশগ্রহণ ও গঠনমূলক অবদানের মাধ্যমে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বাংলাদেশকে বহির্বিশ্বে একটি প্রতিশ্রুতিময় ও দায়িত্বশীল রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে। বাংলাদেশের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ যেমন: বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা, অভিবাসন ও শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত আন্তর্জাতিক আলোচনায় বাংলাদেশের স্বার্থরক্ষা, বিশ্বশান্তি রক্ষায় জাতিসংঘ ও শান্তিরক্ষী বাহিনীর ভূমিকা, বিদেশে বিপদাপন্ন নাগরিকদের স্বদেশে প্রত্যাবাসন ও অন্যান্য স্পর্শকাতর সমসাময়িক বিষয়সমূহে বাংলাদেশের স্বার্থ আরও বেশি সুরক্ষার জন্য কূটনৈতিক উপস্থিতি সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ইতোমধ্যে দারিদ্র্যদূরীকরণ, নারীর ক্ষমতায়ন এবং সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নির্মূলে বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতি এবং উদ্যোগের ফলে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরি হয়েছে।
৫৪। দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ এবং বিচারপ্রার্থী জনগণের দুর্ভোগ লাঘব করে স্বল্পতম সময়ে বিচারপ্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উচ্চ আদালতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিচারপতি নিয়োগ প্রদান করা হয়। মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে ১১ জন আসামীকে শাস্তি প্রদান করা হয়। ২৫,৪৬২ জনকে লিগ্যাল এইড কমিটির মাধ্যমে আইনগত সহায়তা প্রদান করা হয়। জনগণের দোরগোড়ায় তথ্য ও সেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ন্যাশনাল পোর্টাল ফ্রেমওয়ার্কের আওতায় লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ওয়েবসাইট তৈরির কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। ‘ওয়েবসাইটে ল’জ অব বাংলাদেশ’ শিরোনামে একটি লিংক (http:/bdlaws.minlaw.gov.bd) রয়েছে, যার মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রচলিত আইনসমূহ হালনাগাদ করা হচ্ছে। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ওয়েবসাইটে প্রকাশিত আইনের সংখ্যা ২৩টি। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ২৫টি আইন প্রণয়ন করা হয়। এর মধ্যে সংবিধান (ষোড়শ সংশোধন) আইন, ২০১৪; মেট্রোরেল আইন, ২০১৫; ‘বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল আইন, ২০১৫; ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ আইন, ২০১৪; ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৫; বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৪; পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৪ উল্লেখযোগ্য। নতুন আইন প্রণয়নের ফলে দেশের আইনি কাঠামো সুদৃঢ় হয় এবং সরকারের কার্যক্রমে গতিশীলতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।
৫৫। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে সরকারের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরামসমূহের বৈঠক নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সকল বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ সময়ে মোট ৪৬টি মন্ত্রিসভা-বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল বৈঠকে মোট ২৮২টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে ২০৪টি বাস্তবায়িত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের সভা ০৬ মে ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সভাপতিত্বে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির ৩২টি বৈঠক এবং অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির ১৩টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকে ২৬৩টি প্রস্তাব এবং অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকে ৪৭টি প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির পাঁচটি সভা এবং আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি পাঁচটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে তিনটি সচিব-সভা অনুষ্ঠিত হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উদ্যোগে ২০১৪-১৫ 
অর্থ-বছর থেকে সরকারি দপ্তরে কর্মসম্পাদন-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়। সরকারি দপ্তরে কর্মসম্পাদন-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আওতায় ৪৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিবগণ সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন। এ ছাড়া, জনপ্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা চালু করা হয়। রাষ্ট্রীয় ও অ-রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। 
৫৬। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ‘সরকারি কর্মচারী আইন, ২০১৫’ প্রণয়নের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। জনপ্রশাসন পদক নীতিমালা প্রণয়ন এবং কার্যকর করা হয়। ৩৩তম বিসিএস-এর মাধ্যমে ৮,৩১০ জন কর্মকর্তাকে বিভিন্ন ক্যাডারে নিয়োগ প্রদান করা হয়। সচিব পদে ২২ জন, অতিরিক্ত সচিব পদে ২৩৩ জন, যুগ্মসচিব পদে ২৯৫ জন, উপসচিব পদে ৩৩৩ জন এবং সিনিয়র সহকারী সচিব পদে ২২৯ জন এবং সহকারী সচিব পদে (ক্যাডার বহির্ভূত) ১৪ জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের জন্য ৬২,১৪০টি পদ সৃজন, ৫৩,৩৫৫টি পদ সংরক্ষণ, ৮,১০২টি পদ স্থায়ীকরণ, ৩৯টি পদ রাজস্বখাতে স্থানান্তর এবং ৫,২৮৩টি যানবাহন টিওএন্ডই-তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। 
৫৭। সার্বিক বিবেচনায় ২০১৪-১৫ অর্থ-বছর ছিল বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পথে একটি মাইলফলক। সামষ্টিক অর্থনীতির সূচকসমূহের সুসংহতকরণ, কৃষি উন্নয়ন, বেকারত্ব হ্রাস, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, সর্বত্র তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার এবং বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ নিম্নমধ্য-আয়ের দেশের মর্যাদা লাভ করেছে। একটি শান্তিপ্রিয়, গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র হিসাবে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের পরিচিতি আরও উজ্জ্বলতর হয়েছে। 
মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরের কার্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন
বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রণালয়/বিভাগের সংখ্যা ৫৪টি। মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কার্যাবলি সংবলিত বার্ষিক প্রতিবেদনে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের চার ধরনের কর্মকাণ্ড প্রতিফলিত হয়েছে: 

(ক) অর্থনৈতিক (সামষ্টিক অর্থনীতি ও উন্নয়ন কর্মসূচি); (খ) প্রশাসনিক; (গ) আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক; এবং (ঘ) সামাজিক উন্নয়ন ও জনকল্যাণধর্মী। এ সকল কার্যাবলি সংক্রান্ত তথ্য ও উপাত্ত ধারাবাহিকভাবে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো: 

(ক)  অর্থনৈতিক (সামষ্টিক অর্থনীতি ও উন্নয়ন কর্মসূচি)  
প্রতিবেদনে বর্ণিত সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকগুলি অর্থ বিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ, পরিসংখ্যান বিভাগ এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ থেকে সংগ্রহ করা হয়।  
ক.১   মাথাপিছু আয় ও প্রবৃদ্ধি  

ক.১.১ ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে বাংলাদেশে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৬.৫১ শতাংশ এবং মাথাপিছু জাতীয় আয় ১,৩১৪ মার্কিন ডলার নিরূপিত হয়। ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে জিডিপি-এর প্রবৃদ্ধি ছিল ৬.১২ শতাংশ এবং মাথাপিছু আয় ছিল ১,১৯০ মার্কিন ডলার। 
ক.২ অর্থনৈতিক বিষয় 
খাদ্যশস্যের মজুদ সংক্রান্ত তথ্য খাদ্য মন্ত্রণালয়, রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ এবং অন্যান্য তথ্য অর্থ বিভাগ থেকে সংগ্রহ করা হয়। 
	আইটেম
	ইউনিট
	প্রতিবেদনাধীন বছর
(২০১৪-১৫)১
	পূর্ববর্তী বছর
(২০১৩-১৪)
	পূর্ববর্তী বছরের  তুলনায় বৃদ্ধি (+) বা হ্রাস (-)-এর শতকরা হার

	১। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (৩০ জুন ২০১৫)
	মিলিয়ন মার্কিন ডলার
	২৫,০২০.৪৫
	২১,৫০৭.৯৯
	+১৬.৩৩

	২। প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রেরিত
রেমিট্যান্সের পরিমাণ
(জুলাই ২০১৪-জুন ২০১৫)
	মিলিয়ন মার্কিন ডলার

	১৫,৩১৬.৯৪

	১৪,২২৮.২৯
	+৭.৬৫

	৩। আমদানির পরিমাণ  
 (জুলাই ২০১৪-জুন ২০১৫) 
	মিলিয়ন মার্কিন ডলার
	৪৫,১৪০.২০
	৪০,৬১৬.৪০
	+১১.১৪

	৪। রপ্তানির পরিমাণ
(জুলাই ২০১৪-জুন ২০১৫) 
	মিলিয়ন মার্কিন ডলার
	৩১,১৯৮.৪৫
	৩০,১৮৬.৬২
	+৩.৩৫

	৫। 
রাজস্ব: 

(ক) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা 
 (খ)  রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ


(জুলাই ২০১৪-জুন ২০১৫)
	কোটি টাকা

	১,৩৫,০২৮.০০


	১,২৫,০০০.০০

	+৮.০২



	
	
	১,৩৬,৮৭৯.৫০
	১,২০,৮১৯.৮০
	+১৩.২৯

	৬।  (ক) মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ 
(খ) সরকারি খাত (গ্রস) (ব্যাংকিং ব্যবস্থা হতে)
(গ) সরকারি খাত (নিট) (ব্যাংকিং ব্যবস্থা হতে) (জুন ২০১৫)
	কোটি টাকা

	৭,০১,৫২৬.৪০

	৬,৩৭,৯০৬.২০

	+৯.৯৭



	
	
	৮৮,৬২৫.০০
	১,০৫,২৩০.৪৪

	-১৫.৭৮

	
	
	-১,৯২১.৬০
	২৬,২৬২.১৮
	-১০৭.৩২

	৭। ঋণপত্র খোলা (LCs opening) 
(ক)   খাদ্যশস্য (চাল ও গম)
(খ)   অন্যান্য

   (জুলাই ২০১৪-জুন ২০১৫)
	মিলিয়ন মার্কিন ডলার
	১,৭৩৬.৯৪
	১,৩১৭.১০

	+৩১.৮৮

	
	
	৪১,৩৩১.৮২
	৪০,৫০১.৪৭
	+২.০৫

	৮।  খাদ্যশস্যের মজুদ (৩০ জুন ২০১৫)
	  লক্ষ মেট্রিক টন
	 ১২.১৯
	 ১০.৮৫
	+১২.৩৬

	৯। জাতীয় ভোক্তা-মূল্যসূচক পরিবর্তনের হার (ভিত্তি ২০০৫-০৬=১০০)
     (ক) বারো মাসের গড়ভিত্তিক
     (খ) পয়েন্ট -টু -পয়েন্টভিত্তিক
           (জুলাই ২০১৪-জুন ২০১৫)
	শতাংশ
	৬.৪১


	৭.৩৫

	-০.৯৪

	
	
	৬.২৫

	৬.৯৭

	-০.৭২
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১সাময়িক
ক.৩    সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট)
	ক্ষেত্র
	ইউনিট
	প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছর
	পূর্ববর্তী  অর্থ-বছর

	
	
	২০১৪-১৫
(জুলাই - জুন)
	২০১৩-১৪
(জুলাই - জুন)

	নন-ইপিজেড
	মিলিয়ন মার্কিন ডলার
	১,৪৬৯.৬৯
	১,০৭৪.০০

	ইপিজেড 
	মিলিয়ন মার্কিন ডলার
	২৭৮.৪০
	৪০৬.৩৪

	মোট
	
	১,৭৪৮.০৯
	১,৪৮০.৩৪


উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক। 
ক.৪    বৈদেশিক ঋণ ও অনুদান 

	বছর
	চুক্তির ধরন
	চুক্তির সংখ্যা
	কমিটমেন্ট

কোটি টাকায়
(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
	ডিসবার্সমেন্ট

কোটি টাকায়
(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
	রিপেমেন্ট/ ঋণ পরিশোধ

কোটি টাকায়

	মন্তব্য

	২০১৪-১৫ 
	ঋণ চুক্তি
	৩৪
	৩৬,৯৯২.২৭

(৪,৭৫৪.৭৯)

 
	১৯,০১১.৫২

(২,৪৪৩.৬৪)

 
	আসল
	৭,১৮৪.৮৩

(৯২৩.৫০)
	১ ইউএস ডলার=৭৭.৮ টাকা হিসাবে।



	
	
	
	
	
	সুদ
	১,৪১৯.৮৫

(১৮২.৫০)
	

	
	অনুদান চুক্তি
	৬২
	৩,৮০০.০৬

(৪৮৮.৪৪)
	৪,৪০১.৬৯

(৫৬৫.৭৭)
	-
	

	
	মোট
	৯৬
	৪০,৭৯২.৩৩

(৫,২৪৩.২৩)

প্রায়
	২৩,৪১৩.২১

(৩,০০৯.৪১)

প্রায়
	৮,৬০৪.৬৮

(১,১০৬.০০)
	

	২০১৩-১৪
	ঋণ চুক্তি
	৩১
	৪১,৫৯৪.৯৯

(৫,৩৪৬.৪০)
	১৮,৭০০.৪৭

(২,৪০৩.৬৬)
	আসল
	৮,৪৬৮.৫৩

(১,০৮৮.৫০)
	১ ইউএস ডলার=৭৭.৭২ টাকা হিসাবে।



	
	
	
	
	
	সুদ
	১,৬০১.৯০

(২০৫.৯০)
	

	
	অনুদান চুক্তি
	৫৩
	৩,৮৭৩.০৩

(৪৯৭.৮২)
	৫,২৯৬.০৭

(৬৮০.৭৩)
	-
	

	
	মোট
	৮৪
	৪৫,৪৬৮.০২
(৫,৮৪৪.২২)
	২৩,৯৯৬.৫৪
(৩,০৮৪.৩৯)
	১০,০৭০.৪৩

(১,২৯৪.৪০)
	


উৎস: অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ।
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে মোট ৩৪টি ঋণ ও ৬২টি অনুদান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যার আর্থিক সংশ্লেষ ৪০,৭৯২.৩৩ কোটি টাকা। ঋণ পরিশোধের পরিমাণ সুদেআসলে ৮,৬০৪.৬৮ কোটি টাকা। 
ক.৫ সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়ের লভ্যাংশ/মুনাফা/আদায়কৃত রাজস্ব থেকে সরকারি কোষাগারে জমার পরিমাণ

	
	২০১৪-১৫
	২০১৩-১৪
	হ্রাস (-) /বৃদ্ধির (+) হার

	
	লক্ষ্যমাত্রা
(কোটি টাকা)
	প্রকৃত অর্জন 
(কোটি টাকা) 
	লক্ষ্যমাত্রা
(কোটি টাকা)
	প্রকৃত অর্জন
(কোটি টাকা)
	লক্ষ্যমাত্রা
(শতাংশ)
	প্রকৃত অর্জন
(শতাংশ)


	রাজস্ব আয়
	ট্যাক্স রেভিনিউ
	১,৪০,৬৭৭
	১,২৮,৭৮১
	১,৩০,১৭৮
	১,১৬,০২৯
	+৮.০৬
	+১০.৯৯

	
	নন-ট্যাক্স রেভিনিউ
	২২,৬৯৪
	১৭,১৭৭
	২৬,৪৯৩
	২৪,৩৪৩
	-১৪.৩৪
	-২৯.৪৪

	  উদ্বৃত্ত (ব্যবসায়িক আয়  থেকে)    
  (বিটিআরসি)
	৬,৫০০
	৩,৩০৩
	৮,৫৭২
	১০,৪৯৫
	-২৪.১৭
	-৬৮.৫২

	লভ্যাংশ হিসাবে
	৩,১০৪
	৩,১০৩
	৫,০০৯
	৪,৪৯৪
	-৩৮.০৩
	-৩০.৯৫


      উৎস: অর্থ বিভাগ।

ক.৬    উন্নয়ন প্রকল্প 
২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ৭৭,৮৩৬ কোটি টাকায় সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) প্রাক্কলন করা হয়। ২০১২-১৩ অর্থ-বছর থেকে এডিপি/সংশোধিত এডিপিতে সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প বরাদ্দসমূহ অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে ১৯৭২ সালে প্রবর্তিত নীতিমালা পুনর্বহাল করা হয়। ফলে, ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরের সংশোধিত এডিপিতে উভয় খাতে অন্তর্ভুক্ত ১,৪৫৩টি প্রকল্পে বরাদ্দের পরিমাণ ৭৭,৮৩৬ কোটি টাকা। এর মধ্যে সরকারের ১,৩০৬টি মূল উন্নয়ন প্রকল্প বাবদ বরাদ্দ ৭৫,০০০ কোটি টাকা এবং সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন ১৪৭টি প্রকল্পে বরাদ্দ ২,৮৩৬ কোটি টাকা। জুন ২০১৫ পর্যন্ত মূল উন্নয়ন প্রকল্প বাবদ ৭৭,৮৩৬ কোটি টাকা বরাদ্দের বিপরীতে বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৭১,১৩৯ কোটি টাকা, যা সংশোধিত বরাদ্দের (সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নসহ) ৯১ শতাংশ। পক্ষান্তরে, সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন বাবদ ২,৮৩৬ কোটি টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয় হয় ২,৬০৭ কোটি টাকা, যা এ খাতে বরাদ্দের ৯২ শতাংশ। পূর্ববর্তী অর্থ-বছরে সংশোধিত এডিপিতে উভয় খাতে অন্তর্ভুক্ত ১,৫১৮টি প্রকল্পে বরাদ্দের পরিমাণ ৬৩,৯৯১ কোটি টাকা। এর মধ্যে সরকারের ১,৩৬৩টি মূল উন্নয়ন প্রকল্প বাবদ বরাদ্দ ৬০,০০০ কোটি টাকা এবং সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন ১৫৫টি প্রকল্পে বরাদ্দ ৩,৯৯১ কোটি টাকা। জুন ২০১৪ পর্যন্ত মূল উন্নয়ন প্রকল্প বাবদ ৬০,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দের বিপরীতে আর্থিক অগ্রগতি ৫৬,৭৪০ কোটি টাকা, যা সংশোধিত বরাদ্দের (সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন ব্যতিরেকে) ৯৫ শতাংশ। পক্ষান্তরে, সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন বাবদ ৩,৯৯১ কোটি টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয় হয় ২,৮৩৩ কোটি টাকা, যা এ খাতে বরাদ্দের ৭১ শতাংশ। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে সংশোধিত এডিপিতে বাস্তবায়নাধীন ১,৪৫৩টি প্রকল্পের মধ্যে সমাপ্তযোগ্য প্রকল্প ছিল ২৪৭টি, যার মধ্যে জুন ২০১৫ পর্যন্ত ২২৬টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়। সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের তালিকা পরিশিষ্ট-‘ক’-তে সংযোজন করা হলো। 
ক.৬.১ অবকাঠামো উন্নয়ন

ক.৬.১.১   আইন ও বিচার বিভাগ

আইন ও বিচার বিভাগের বিনিয়োগ প্রকল্পের আওতায় চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনসমূহের ও ২৮টি জেলা জজ আদালত ভবনের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণে নির্মাণ-কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে এডিপিতে ২৩২.৩৩ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়। এর মধ্যে ২৩২.২৬ কোটি টাকা ব্যয় হয়। অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৯৯ শতাংশ।  
ক.৬.১.২  খাদ্য মন্ত্রণালয়

২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে সাতটি প্রকল্পের আওতায় বরাদ্দকৃত ৩৪,৫২৭.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ৩২,১০৭.০০ লক্ষ টাকা, বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৯৩ শতাংশ। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে সমাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো ‘কনস্ট্রাকশন অব মাল্টিস্টোরিড ওয়্যারহাউজ এ্যাট সান্তাহার সাইলো, বগুড়া’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২৫ হাজার মেট্রিক টন ধারণক্ষমতার অত্যাধুনিক বহুতলবিশিষ্ট খাদ্য-গুদাম, পোস্তগোলা আধুনিক ময়দা মিল স্থাপন প্রকল্পের আওতায় দৈনিক ২০০ মেট্রিক টন আটা/ময়দা উৎপাদনক্ষম মিল এবং ১০ হাজার মেট্রিক টন ধারণক্ষমতার সাইলো নির্মাণ করা হয়।
ক.৬.১.৩   গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় ২৯টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। প্রকল্পসমূহের বিপরীতে মোট বরাদ্দকৃত অর্থ ৯০,৫৭৩.৫০ লক্ষ টাকা। মোট ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ৯০,৩৪৯.৮৭ লক্ষ টাকা। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৭৬ শতাংশ। সংস্থাসমূহের নিজস্ব অর্থায়নে ৭৫টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। প্রকল্পসমূহের বিপরীতে এ অর্থ-বছরে মোট বরাদ্দকৃত অর্থ ১,১৫,৩৩০.০০ লক্ষ টাকা এবং মোট ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ১,৪০,০৪৭.৪০ লক্ষ টাকা। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১২১.৪৩ শতাংশ। অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ হচ্ছে: শেরে বাংলা নগরে জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্যে ৪৪৮টি ফ্ল্যাট নির্মাণ; Construction of High Rise Residential Building for Hon’ble Justice of Supreme Court, Bangladesh; ঢাকার মোহাম্মদপুর হাউজিং এস্টেটের ‘এফ’ ব্লকে ১,০২০টি আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ; ঢাকাস্থ লালমাটিয়ায় সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য ১,২৫০ ও ১,০৬০ বর্গফুটের ১৪৩টি (বর্তমানে ১৮২টি) ফ্ল্যাট নির্মাণ; ঢাকাস্থ মিরপুর সেকশন-২ ব্লক আই-এর ১,৩৩৬ বর্গফুটের ৩৬০টি আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ; চট্টগ্রাম হালিশহরে সীমিত আয়ের লোকদের জন্যে আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ (২য় পর্যায়); যশোর জেলায় মধ্য-আয়ের লোকদের জন্যে আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ; রাজশাহীর ছোট বনগ্রামে বহুতলবিশিষ্ট আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ; সিলেট শহরে সীমিত আয়ের লোকদের জন্য আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ; বরিশাল জেলার রূপাতলী উপজেলায় ৫তলাবিশিষ্ট আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ; গোপালগঞ্জ জেলায় স্বল্প ও মধ্য-আয়ের লোকদের জন্য সাইট এন্ড সার্ভিসেস আবাসিক প্লট নির্মাণ; Construction of Residential Flat Building on Govt. land at Cox’s Bazar; বেগুনবাড়ী খালসহ হাতিরঝিল এলাকার সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্প (সংশোধিত); মাদানি এভিনিউ-এর পূর্বমুখী সম্প্রসারণ; গুলশান বনানী-বারিধারা লেক উন্নয়ন; পূর্বাচল নতুন শহর (ইউসুফগঞ্জ) প্রকল্প; ঢাকার কূটনৈতিক এলাকা গুলশানে বহুতল কার-পার্কিং-কাম অফিস ভবন নির্মাণ, ঝিলমিল আবাসিক প্রকল্প, উত্তরা আদর্শ শহর (৩য় পর্ব) নির্মাণ প্রকল্প; ঢাকাস্থ উত্তরার ১৮ নম্বর সেক্টরে নিম্ন ও মধ্য-আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য এপার্টমেন্ট ভবন নির্মাণ প্রকল্প; কদমতলী জংশনে ফ্লাইওভার নির্মাণ প্রকল্প; Chittagong City Outer Ring Road নির্মাণ; বহাদ্দারহাট জংশনে ফ্লাইওভার নির্মাণ; খুলনা শিপইয়ার্ড রোড প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন; সাহেব বাজার থেকে গৌড়হাঙ্গা মোড় পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ প্রকল্প। 
গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে ২৫টি মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো নির্মাণ সংক্রান্ত ১৬৭টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এর মধ্যে ‘ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনে শিশু ও মহিলা কার্ডিয়াক ইউনিট স্থাপন’, ‘বড় আশুলিয়াতে মহিলা গার্মেন্টস কর্মীদের জন্যে হোস্টেল নির্মাণ’, ‘জাতীয় সমুদ্র গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপন’, ‘জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ভবন নির্মাণ’, ‘বাংলাদেশের ৬৪টি জেলা সদরে চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ’, ‘Conversion of BSMMU into centre of excellence’, ‘Establishment of Sheikh Fazilatunnesa Mujib Eye Hospital and Training Institute at Gopalgonj’, ‘ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতাস্তম্ভ নির্মাণ’, ‘ঢাকাস্থ গজনবী সড়কে মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণার্থে বহুতলবিশিষ্ট আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ’, ‘সকল জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ’, ‘ঢাকার কেরানীগঞ্জে বিচারাধীন আসামীদের জন্যে কেন্দ্রীয় কারাগার নির্মাণ’, ‘দেশের গুরুত্বপূর্ণ ২৫টি উপজেলা সদর/স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন নির্মাণ’, ‘বিভিন্ন জেলা ও বিভাগীয় শহরে ১১টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ’ উল্লেখযোগ্য। 
ক.৬.১.৪ তথ্য মন্ত্রণালয়
২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে তথ্য মন্ত্রণালয়ে ১১টি প্রকল্পের আওতায় বরাদ্দকৃত ১১,২৯৫.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ১০,১২৬.০০ লক্ষ টাকা, বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৮৯.৬৫ শতাংশ। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে সমাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো হলো বিটিভি’র সদর দপ্তর ভবন নির্মাণ, বিটিভি’র চট্টগ্রাম কেন্দ্রের আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ, বাংলাদেশ বেতারের মধ্যম তরঙ্গ ট্রান্সমিটার ডিজিটাইজেশন ও আধুনিকায়ন এবং বিএফডিসিতে ডিজিটাল প্রযুক্তি প্রবর্তন।
ক.৬.১.৫   তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতায় ১৫তলা ভিতবিশিষ্ট বিসিসি ভবনের পঞ্চম থেকে একাদশ তলা পর্যন্ত ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ এবং তৃতীয় ও চতুর্থ তলার প্লাজা অংশে নির্মিত সেমিনার হলো/অডিটোরিয়াম-এর অভ্যন্তরীণ সজ্জার কাজ সম্পন্ন হয়। সাপোর্ট-টু-ডেভেলপমেন্ট অব কালিয়াকৈর হাই-টেক পার্ক প্রকল্পের আওতায় কালিয়াকৈর হাই-টেক পার্কের ৬০ শতাংশ অবকাঠামো এবং যশোর সফট্ওয়্যার টেকনোলজি পার্ক মাল্টি ট্যানেন্ট ভবন ৫০ শতাংশ, সাব-স্টেশন বিল্ডিং-এর কাজ ৯৫ শতাংশ, এপ্রোচ রোড ৮৫ শতাংশ এবং ৩৩ কেভিএ সাবস্টেশন-এর কাজ ৭০ শতাংশ নির্মাণ সম্পন্ন হয়। ন্যাশনাল আইসিটি ইনফ্রা নেটওয়ার্ক ফর বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ফেইজ-২ (ইনফোসরকার) প্রকল্পের আওতায় জেলাপর্যায়ে ৩,৫২০টি এবং উপজেলাপর্যায়ে ১৪,৬১০টি অর্থাৎ মোট ১৮,০৫১টি সরকারি দপ্তরের মধ্যে ৯,৬৭৬টি সরকারি দপ্তর Secured High Speed Broadband-এর মাধ্যমে যুক্ত করা হয়। ২৬৩টি সরকারি অফিসে ভিডিও-কনফারেন্সিং সিস্টেম স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়। বিসিসি-তে ডাটা সেন্টার ও সাব-ডাটা সেন্টার স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করা হয়। সচিবালয় ও বিসিসি-তে WiFi নেটওয়ার্ক স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করা হয়। 
ক.৬.১.৬ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

গ্রামীণ রাস্তায় ছোট ছোট ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ৪৬১টি উপজেলায় ১,৬৬৫টি সেতু/কালভার্ট নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এ পর্যন্ত ১,৬১০টি সেতুর নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়। অবশিষ্ট সেতুর কাজ চলমান রয়েছে। কাজের অগ্রগতি ৯৯ শতাংশ। উপকূলীয় এলাকায় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় দেশের উপকূলীয় এলাকায় জিওবি অর্থায়নে ১৯৯.৭৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ১০০টি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের কাজ শেষ হয়। ‘পার্বত্য অঞ্চলে ছোট ছোট (১২ মিটার দৈর্ঘ্য পর্যন্ত) সেতু/কালভার্ট নির্মাণ (২য় পর্যায়ে)’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১৩৭টি সেতুর কাজ সমাপ্ত হয়। Vertical Extension of Disaster Management & Relief Bhaban প্রকল্পের আওতায় অষ্টম থেকে দশমতলার ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়। 

ক.৬.১.৭ নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় 

নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে নিজস্ব অর্থায়নপুষ্ট ১০টি প্রকল্পসহ মোট ৩৩টি প্রকল্পের অনুকূলে ৭৪৯.৪৫ কোটি টাকা বরাদ্দের বিপরীতে জুন ২০১৫ পর্যন্ত ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ৭৩৩.৩৯ কোটি টাকা। আর্থিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৯৭.৮৬ শতাংশ। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরের বাস্তবায়িত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের মধ্যে অভ্যন্তরীণ নৌ পথের ৫৩টি রুটে ক্যাপিটাল ড্রেজিং প্রকল্পের আওতায় মংলা-ঘোষিয়াখালী চ্যানেলে নৌ চলাচলের উপযোগী পর্যায়ে নাব্যতা সৃষ্টি করা হয়েছে। চাঁদপুর-শরিয়তপুর রুটে পরিচালনার জন্য একটি রো-রো ফেরি সংযোজন করা হয়েছে। ঢাকা-বরিশাল অভ্যন্তরীণ নৌ রুটে পরিচালনার জন্য ২টি যাত্রীবাহী জাহাজ নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় যাত্রী পরিবহনের জন্য এম ভি মধুমতি চালু করা হয়েছে। ঢাকার চতুর্দিকে বৃত্তাকার নৌ পথে যাত্রী পরিবহনের জন্য ৬টি নতুন যাত্রীবাহী বাস সংযোজন করা হয়েছে। ফেরি পারাপারের জন্য কে টাইপ ক্যামেলিয়া ফেরি সংযোজন করা হয়েছে। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন, মডার্ন সার্ভে বোট উইথ মাল্টিবিম ইকোসাউন্ডার ক্রয় এবং ভিটিএমআইএস সিস্টেম প্রবর্তন করা হয়েছে। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ এবং টঙ্গী নদীবন্দরের নিয়ন্ত্রানাধীন উচ্ছেদকৃত তীর ভূমিতে অবকাঠামো সুবিধাদি নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় নদীর তীরদেশে ২০ কিলোমিটার ওয়াকওয়ে নির্মাণ করা হয়েছে। বাংলাদেশে পল্লী অঞ্চলে লঞ্চঘাট এবং ওয়েসাইট ঘাট উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় দেশের বিভিন্ন ঘাটে ৪৩টি পন্টুন স্থাপন করা হয়েছে। মংলা বন্দরের হারবার এলাকায় ১১১ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩৪.০৬ লক্ষ ঘন মিটার ড্রেজিং সম্পন্ন করা হয়েছে। ভারতীয় নমনীয় ঋণের আওতায় ১০৪ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি কাটার স্যাকশন ড্রেজার সংগ্রহ করা হয়েছে।  
ক.৬.১.৮ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ২২টি প্রকল্পের আওতায় বরাদ্দকৃত ৪৩,৭১৭.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ৩৯,৯৫০.৩২ লক্ষ টাকা। বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৯১.৩৮ শতাংশ। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে বাস্তবায়্তি গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর মধ্যে ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্ক, গাজীপুর (২য় সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ইকো ট্যুরিজম প্রবর্তনের লক্ষ্যে পার্ক মিলনায়তন, বিশ্রামাগার, ঝুলন্ত সেতু, পর্যবেক্ষণ টাওয়ার, শিশুপার্ক ও প্রকৃতিবীক্ষণ কেন্দ্র ইত্যাদি বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়। ‘নির্মল বায়ু এবং টেকসই পরিবেশ (পরিবেশ অধিদপ্তর অংশ)’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ‘পরিবেশ ভবন’ নির্মাণের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ ছাড়া, যানবাহনের প্রবাহ এবং পথচারীদের সচলতা বৃদ্ধির জন্য ‘নির্মল বায়ু এবং টেকসই পরিবেশ (ঢাকা সিটি কর্পোরেশন-উত্তর ও দক্ষিণ)’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ঢাকা শহরের ‍বিভিন্নস্থানে ছয়টি ফুটওভার ব্রিজ নির্মাণ, ২৫ কিলোমিটার ফুটপাথ উন্নয়ন ও নির্মাণ, ১৫টি সড়ক ইন্টারসেকশন উন্নয়ন, বিদ্যমান ৬২টি ট্রাফিক সিগনাল এ সোলার প্যানেল স্থাপন, ২৫টি নতুন ট্রাফিক সিগনাল স্থাপন ইত্যাদি বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। 
ক.৬.১.৯  প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় 

২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ১৮টি প্রকল্পের আওতায় বরাদ্দকৃত ২৮,৪২৬.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ২৮,৩৯১.৩৯ লক্ষ টাকা, বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৯৯.৮৮ শতাংশ। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে সমাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর মধ্যে ‘বিএমএ বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স নির্মাণ, ভাটিয়ারী, চট্টগ্রাম (সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় একাডেমিক ভবন, অডিটোরিয়াম, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম সংগ্রহসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়। ‘বিএএফএ বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স নির্মাণ, যশোর’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্যারেড গ্রাউন্ড, টারমার্ক নির্মাণ; ‘মিরপুর সেনানিবাসে সামরিক বাহিনী কমান্ড এন্ড স্টাফ কলেজ (ডিএসসিএসসি)-এর অবকাঠামোগত সুবিধা সম্প্রসারণ (সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য আটতলা একাডেমিক ভবন এবং ১৪তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ; ‘এস্টাবলিসমেন্ট অব ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ অ্যাট ধামালকোট এরিয়া, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় একাডেমিক ভবনের নির্মাণ সমাপ্ত হয়। ‘সিএমএইচ ঢাকা সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নকরণ (২য় পর্যায়)’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সিএমএইচ-এর প্রবেশদ্বার নির্মাণ করা হয়।
ক.৬.১.১০  পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-৩-এর আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ২৮২টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন পুনর্নির্মাণ, ৯,৮৫০টি অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন ও শ্রেণিকক্ষ ১৫,০৫৪টি মেরামত, বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহের লক্ষ্যে ৯,৮১৯টি টিউবওয়েল ও ৭,৭৪৮টি ওয়াশরুম ও ১২,০০০টি টয়লেট মেরামত করা হয়। সকলের জন্য সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিতকল্পে বিদ্যালয়বিহীন গ্রামে ১,৫০০টি বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পের আওতায় ২৩৫টি বিদ্যালয়ের নির্মাণকাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এ ছাড়া, জিপিএসআরআরপি প্রকল্পের আওতায় ১৬০টি এবং প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় পাঁচটি বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ করা হয়।
ক.৬.১.১১ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ৫টি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বরাদ্দকৃত ৩৩,৯৯৪.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ৩৩,৮৫৯.৫২ লক্ষ টাকা, যা এপিপি বরাদ্দের ৯৯.০৬ শতাংশ। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছর সমাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর মধ্যে এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ১৩টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংস্কার ও আধুনিকায়ন করা হয় এবং দেশের বিভিন্ন জেলায় ১০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও তিনটি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি (আইএমটি) নির্মাণ করা হয়। 

ক.৬.১.১২ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-৩-এর আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ২৮২টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন পুনর্নির্মাণ, ৯,৮৫০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন ও শ্রেণিকক্ষ ১৫,০৫৪টি মেরামত, বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহের লক্ষ্যে ৯,৮১৯টি টিউবওয়েল, ৭,৭৪৮টি ওয়াশরুম ও ১২,০০০টি টয়লেট মেরামত করা হয়। সকলের জন্য সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিতকল্পে বিদ্যালয়বিহীন গ্রামে ১,৫০০টি বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পের আওতায় ২৩৫টি বিদ্যালয়ের নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়। এ ছাড়া, জিপিএসআরআরপি প্রকল্পের আওতায় ১৬০টি এবং প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় পাঁচটি বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ করা হয়।

ক.৬.১.১৩  বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
পাবনা টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটকে পাবনা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে উন্নীতকরণ প্রকল্পের আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ছাত্র হোস্টেল, ছাত্রী হোস্টেল, বাউন্ডারি ওয়াল ও অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ করা হয়। ‘বাংলাদেশ সরকারি ও বেসরকারি খাতে রেশম চাষ সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন’ প্রকল্পের আওতায় রাজশাহীতে একটি ডিসপ্লে ডিজাইন-কাম-সার্ভিস সেন্টার নির্মাণ করা হয়। 

ক.৬.১.১৪ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ১৫টি প্রকল্পের আওতায় বরাদ্দকৃত ৩,৭১,৯১১.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ৩,৭১,০৮৪.০০ লক্ষ টাকা, বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৯৯.৭৮ শতাংশ। সমাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর মধ্যে ইনস্টিটিউট অব ফুড এন্ড রেডিয়েশন বায়োলজি (আইএফআরবি)-এর অবকাঠামো উন্নয়ন ও শক্তিশালীকরণ উল্লেখযোগ্য।

ক.৬.১.১৬ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় 

২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ৫২ কিলোমিটার সেচ-খাল খনন, ২০ কিলোমিটার সেচ-খাল পুনর্খনন, ৬৪ কিলোমিটার নিষ্কাশন-খাল খনন, ৯২ কিলোমিটার নিষ্কাশন-খাল পুনর্খনন, ৩৮টি সেচ-অবকাঠামো নির্মাণ, ৯১০টি সেচ-অবকাঠামো পুনর্নির্মাণ, ৮৫টি নিষ্কাশন-অবকাঠামো নির্মাণ, ১০১টি নিষ্কাশন-অবকাঠামো পুনর্নির্মাণ, ২২ কিলোমিটার নদী ড্রেজিং এবং ৫৬ কিলোমিটার নদী-খনন, ৯২ কিলোমিটার বাঁধ নির্মাণ, ৪৫৮ কিলোমিটার বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ, ৪৪ কিলোমিটার নদীতীর সংরক্ষণ এবং একটি ক্লোজার নির্মাণ করা হয়। 
ক.৬.১.১৫ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ২৭টি প্রকল্পের আওতায় ১,২৬৯.২০৩০ কোটি টাকার বিপরীতে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ১,২৫৫.৫৯৮৮ কোটি টাকা, বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৯৮.৯৩ শতাংশ।) প্রতিবেদনাধীন বছরে সমাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের মধ্যে দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গো-খাদ্য কারখানা স্থাপন, সমবায়ভিত্তিক দুগ্ধ উৎপাদন নিশ্চিতকরণ, আরডিএ প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভূ-উপরিস্থ পানি দ্বারা সেচ-এলাকা উন্নয়ন, সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রায়োগিক গবেষণা উল্লেখযোগ্য। 
ক.৬.১.১৭   মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ২০টি প্রকল্পের আওতায় বরাদ্দকৃত ১২,৬৫০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ১২,৮১৬.৭৬ লক্ষ টাকা, বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০১.৩২ শতাংশ। গুরুত্বপূর্ণ সমাপ্ত অবকাঠামো হলো শহীদ শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব মহিলা প্রশিক্ষণ একাডেমীর ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনে শিশু ও মহিলা কার্ডিয়াক ইউনিট স্থাপন প্রকল্পের ভবনের তিনটি ফ্লোরের নির্মাণ ও সাবস্টেশন স্থাপন; ঢাকার সাভার উপজেলার বড় আশুলিয়ায় কর্মরত মহিলা গার্মেন্টস শ্রমিকদের আবাসনের জন্য হোস্টেল নির্মাণ; ঢাকার উত্তরায় ৫০ শয্যাবিশিষ্ট মহিলা ও শিশু ডায়াবেটিস, এন্ডোক্রিন ও মেটাবলিক হাসপাতাল স্থাপন; সোনাইমুড়ী, কালীগঞ্জ, আড়াইহাজার ও মঠবাড়ীয়া উপজেলায় কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল ও ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ এবং বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর ৬টি জেলা শাখার কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ।
ক.৬.১.১৮ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ৫৮টি প্রকল্পের আওতায় বরাদ্দকৃত ৫৪,৯৬৫.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ৫৪,৫৫০.০০ লক্ষ টাকা, বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৯৯.২৪ শতাংশ। গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর মধ্যে উপজেলা প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন (৩য় পর্যায়) প্রকল্পের আওতায় ১৬টি উপজেলায় মোট ১৬টি ইউএলডিসি ভবন নির্মাণ সমাপ্ত হয়। প্রাণিরোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের আওতায় দেশের মোট ০৫টি স্থানে ০৫টি প্রাণিসম্পদ কোয়ারেন্টাইন স্টেশন নির্মাণ সম্পন্ন হয়। মানসম্মত মৎস্যবীজ ও পোনা উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মৎস্য স্থাপনা পুর্নবাসন ও উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থ-বছর পর্যন্ত ১৯টি উপজেলা মৎস্য অফিস, ছয়টি জেলা মৎস্য অফিস ও ১টি বিভাগীয় মৎস্য অফিস নতুনভাবে নির্মাণ করা হয়। এ ছাড়া, ১৪টি খামার ও ১০টি জেলা মৎস্য অফিসের মেরামত ও সংস্কার কাজ সম্পন্ন করা হয়। মৎস্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে প্রায় ৩০ লক্ষ ঘনমিটার অবক্ষয়িত মৎস্য আবাসস্থল উন্নয়ন করা হয়। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছর পর্যন্ত উপকূলীয় জেলেদের জীবন রক্ষাকারী সরঞ্জামসহ পরিবেশ-বান্ধব ১১৮টি ফাইবার রিএনফোর্সড (এফআরপি) প্লাস্টিক নৌকা বিতরণ করা হয়।

ক.৬.১.১৯   মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ৪টি প্রকল্পের আওতায় বরাদ্দকৃত ২০,৮০০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ২০,৪২৬.০০ লক্ষ টাকা, বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৯৮.২০ শতাংশ। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো হলো মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ, জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ, ভূমিহীন ও অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বাসস্থান নির্মাণ ও উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ। 

ক.৬.১.২০   যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

২০১৪-১৫ অর্থ-বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ১৫টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ২৬,৫৪৩.০০ লক্ষ টাকা, মোট ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ২৩,৬৬২.৭৬ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৮৯ শতাংশ। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে গুরুত্বপূর্ণ সমাপ্ত অবকাঠামোর মধ্যে ১১টি জেলায় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন, সুবিধাবঞ্চিত যুব ও কিশোর-কিশোরীদের জন্য প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন, সুবিধাবঞ্চিত যুবদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও স্বাস্থ্য পরিচর্যা কেন্দ্র স্থাপন, Strengthening and Modernization of Sheikh Hasina National Youth Centre, চুয়াডাঙ্গা ও হবিগঞ্জ জেলা স্টেডিয়ামসহ ময়মনসিংহ, নাটোর, টাঙ্গাইল ও ফরিদপুর এবং খুলনা ও রাজশাহী মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স-এর অধিকতর উন্নয়ন, সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামকে আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়ামে উন্নীতকরণ, নীলফামারী ও নেত্রকোণা জেলা স্টেডিয়ামের উন্নয়ন এবং রংপুর মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ, বিকেএসপির বিদ্যমান ক্রীড়া সুবিধাবলির অধিকতর উন্নয়ন, বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান সিনথেটিক্স হকি টার্ফ প্রতিস্থাপন এবং স্থাপনাসমূহের সংস্কার ও উন্নয়ন, তৃণমূল পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ করে নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বিকেএসপি’র বিদ্যমান ক্রীড়া সুবিধাগুলির অধিকতর উন্নয়ন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

ক.৬.১.২১   রেলপথ মন্ত্রণালয়

২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ৪৮টি প্রকল্পের আওতায় বরাদ্দকৃত ৩,৪৩,০৯৮ লক্ষ টাকার বিপরীতে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ৩,৪১,৫৪৫.৯৫ লক্ষ টাকা, বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৯৯.৫৫ শতাংশ। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর মধ্যে লাকসাম থেকে চিনকী আস্তানা পর্যন্ত নতুন রেলপথ নির্মাণ এবং টঙ্গী-ভৈরববাজার ডাবল লাইন নির্মাণ প্রকল্পের ৪০ কিলোমিটার রেলপথ নির্মাণ উল্লেখযোগ্য।
ক.৬.১.২২ শিক্ষা মন্ত্রণালয় 
২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ৯৩টি প্রকল্পের আওতায় বরাদ্দকৃত ৪,১৪,২৩৪.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ৪,১১,১৪৮ লক্ষ টাকা, বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৯৯.২৬ শতাংশ। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো হলো ৩১৫টি উপজেলা সদরে নির্বাচিত বেসরকারি বিদ্যালয়সমূহকে মডেল স্কুলে রূপান্তর’ শীর্ষক প্রকল্পে ৯৪টি একাডেমিক ভবন নির্মাণ, ‘ঢাকা মহানগরীতে ১১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৬টি মহাবিদ্যালয় (সরকারী) স্থাপন’ শীর্ষক প্রকল্পে সাতটি প্রতিষ্ঠানের সীমানাপ্রাচীর নির্মাণ ও একাডেমিক কাম প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ। শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা সদরে অবস্থিত সরকারি পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজের উন্নয়ন প্রকল্পে ২৮টি সরকারি কলেজের একাডেমিক-কাম-এগজামিনেশন হলো নির্মাণ, নেত্রকোনা সরকারি কলেজের সাধারণ একাডেমিক ভবন ও ছয়টি সরকারি কলেজের হোস্টেল ভবন নির্মাণ। ‘সিলেট, বরিশাল ও খুলনা শহরে সাতটি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন’ শীর্ষক প্রকল্পে পাঁচটি বিদ্যালয়ের একাডেমিক কাম-প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ, ‘তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারি কলেজসমূহের উন্নয়ন’ শীর্ষক প্রকল্পে ৫৬৪টি কলেজে ভবন নির্মাণ (ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণসহ), ৪০টি কলেজে ক্লাসরুম আসবাবপত্র সরবরাহ, টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট-২ ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রজেক্টে ৩১টি সি.সি.এস. কাম ই-ল্যাব স্হাপন। সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টে দুটি জোনাল এডুকেশন কমপ্লেক্স নির্মাণ, চট্টগ্রাম শিক্ষা কমপ্লেক্স সমাপ্তকরণ, ৩টি জেলা শিক্ষা কমপ্লেক্স নির্মাণ, ২০টি ই-লার্নিং পাইলট বিদ্যালয়, ৬৬টি সুবিধাবঞ্চিত এলাকায় নতুন মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন, তিনটি অসমাপ্ত নতুন বিদ্যালয় ভবনের কাজ সমাপ্তকরণ, ২৫০টি ওভারক্রাউডেড বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ, উপজেলা আইসিটি ট্রেনিং এন্ড রিসোর্স সেন্টার ফর এডুকেশন প্রকল্পে নির্বাচিত ১২৫টি উপজেলা ভবন নির্মাণ।
ক.৬.১.২৩  সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়  
২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে নয়টি প্রকল্পের আওতায় বরাদ্দকৃত ৮,১৯২.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ৭,৭৮৯.৬৮ লক্ষ টাকা, বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৯৫ শতাংশ। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে গুরুত্বপূর্ণ কাজের মধ্যে সুনামগঞ্জে জেলা শিল্পকলা একাডেমি কমপ্লেক্স (একটি অডিটরিয়াম, একটি সংগ্রহশালা, একটি অফিস ভবন ও একটি একাডেমি ভবন) নির্মাণ উল্লেখযোগ্য।
ক.৬.১.২৪   সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ১৪টি প্রকল্পের আওতায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দকৃত ৬,৫০৮ লক্ষ টাকার বিপরীতে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ৪,৫০৯.১৪ লক্ষ টাকা, বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৬৯ শতাংশ। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে উল্লেখযোগ্য অবকাঠামো উন্নয়ন হচ্ছে কমিউনিটি হেলথ এন্ড হার্ট হাসপাতাল, পাবনা; Establishment of Multipurpose Rehabilitation Centre for Destitute Age-Old People and Socially Disabled Adolescent Girls; Establishment of 50 bedded Kidney Foundation Hospital & Research Institute; ভার্টিক্যাল এক্সটেনশন অব সিলেট ডায়াবেটিক হসপিটাল; দৃষ্টি-প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ; কন্সট্রাকশন অব হোস্টেল ফর দি সরকারি শিশু পরিবার (৮ ইউনিট); Establishment of Sonaimuri Andha Kallayan Samity Eye Hospital; এক্সপানশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব নীলফামারী ডায়াবেটিক হসপিটাল; কন্সট্রাকশন অব ফাইভ স্টোরিড ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন সেন্ট্রাল অফিস কাম-কমিউনিটি হলো এ্যাট বালাশপুর, ময়মনসিংহ; Establishment of Diabetic, Diabetic Related & Non- Diabetic Hospital at Rajbari; Establishment of Laxmipur Diabetic Hospital এবং এক্সটেনশন এন্ড মডার্নাইজেশন অব ধর্মরাজিকা বৌদ্ধ মহাবিহার অডিটরিয়াম কমপ্লে​ক্স ফর দি অরফানস এন্ড আন্ডার প্রিভিলেজড কমিউনিটি মেম্বারস অব দি সোসাইটি।
ক.৬.১.২৫  সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প সংখ্যা ১৩০টি (জিওবি-১১৬টি, বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট-৯টি, কারিগরি সহায়তা-৫টি)। এর মধ্যে নতুন প্রকল্প সংখ্যা ২৮টি। প্রকল্পগুলির অনুকূলে মোট বরাদ্দ ৪,৩৯৫.৬৬ কোটি টাকা। বরাদ্দের বিপরীতে মোট ব্যয় ৪,৩৮০.৮৪ কোটি টাকা। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ১৩০টি প্রকল্পের মধ্যে ৪৫টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়। সার্বিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৯৯.৬৬ শতাংশ।
সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত ১৩০টি প্রকল্পের মধ্যে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে সমাপ্ত ৪৫টি প্রকল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ হলো: রংপুর বিভাগীয় শহরে ১৬ কিলোমিটার মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ, সুনামগঞ্জে সুরমা নদীর ওপর আব্দুজ জহুর সেতু নির্মাণ, বিরুলিয়া-আশুলিয়া মহাসড়ক ও বিরুলিয়া সেতু নির্মাণ, লিচুতলা-কদমতলী ও নাংলু-বালিয়াদিঘী সংযোগ মহাসড়কসহ ধুনট-নাংলু-বাগবাড়ী-কদমতলী-গাবতলী-চৌকিরঘাট মহাসড়ক উন্নয়ন, পার্বত্য চট্রগ্রাম অঞ্চলে ৬টি মহাসড়ক নির্মাণ/উন্নয়ন, (হাতিরঝিল-রামপুরা ব্রিজ)-আমুলিয়া-শেখের জায়গা-ডেমরা মহাসড়ক নির্মাণ, নিয়ামতপুর-তাহিরপুর মহাসড়ক নির্মাণ, পাগলা-জগন্নাথপুর-রাণীগঞ্জ-আউসকান্দি মহাসড়ক নির্মাণ, গাইবান্ধা-নাকাইহাট-গোবিন্দগঞ্জ মহাসড়কে বড়দহ সেতু নির্মাণ, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন মহাসড়ক নেটওয়ার্কে অন্তর্ভুক্ত ৪৮টি অসমাপ্ত সেতুর কাজ সমাপ্তকরণ, কুমিল্লা-বিবিরবাজার স্থলবন্দর মহাসড়ক উন্নয়ন, শ্যামগঞ্জ-জারিয়া-বিরিশিরি-দুর্গাপুর মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন, চিতলমারি-ফকিরহাট (ফলতিতা) মহাসড়ক উন্নয়ন, কড়াইকান্দি-বাঞ্ছারামপুর-জীবনগঞ্জ বাজার মহাসড়ক নির্মাণ, সুজানগর হতে লালনশাহ সেতু পর্যন্ত (মুজিব বাঁধের ওপর) মহাসড়ক নির্মাণ, বাঞ্ছারামপুর-হোমনা মহাসড়ক উন্নয়ন, গোপালগঞ্জ (বরাশী)-বরনী-সিঙ্গিপাড়া (টুঙ্গিপাড়া) মহাসড়ক উন্নয়ন, ডাকবাংলা বাজার-গোপালপুর-কালীগঞ্জ মহাসড়ক উন্নয়ন, রামচন্দ্রপুর মোড় (রেলগেইট) থেকে ভেড়ামারা বাজার ভায়া ভাঙ্গুরা উপজেলা সদর মহাসড়ক পুনর্নির্মাণ, কুড়িগ্রাম-উলিপুর-চিলমারী মহাসড়ক উন্নয়ন, নেত্রকোণা-ধর্মপাশা-জামালগঞ্জ-সুনামগঞ্জ-সিলেট মহাসড়ক উন্নয়ন (নেত্রকোণা অংশ), বরইতলা-মুকসুদপুর-কাশিয়ানী মহাসড়কের ১৬তম কিলোমিটার কমলাপুর সেতু নির্মাণ, চাঁদপুর (নানুপুর)-দোকানঘর-হরিনা সড়ক ও চন্দ্রা-হাইমচর মহাসড়ক উন্নয়ন, হালুয়াঘাট-মুন্সীরহাট-ধোবাউড়া মহাসড়ক উন্নয়ন, ভৈরব-মেন্দিপুর সংযোগ মহাসড়ক নির্মাণ, নগড়ঘাটা (দীঘলিয়া)-আড়ুয়া-গাজীরহাট-তেরখাদা মহাসড়ক নির্মাণ, টুঙ্গিপাড়া-কোটালিপাড়া (মাঝবাড়ী) মহাসড়ক উন্নয়ন, Technical Assistance for Sub Regional Road Transport Project Preparatory Facility প্রকল্পের আওতায় ১,৭৫২ কিলোমিটার মহাসড়কের Feasibility Study & Detailed Design সম্পন্ন, গোপালগঞ্জের টূঙ্গিপাড়ায় বিআরটিসি’র ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্থাপন ইত্যাদি।
২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৫টি স্থাপনা/কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। সেগুলি হলো: ঢাকা-সিলেট জাতীয় মহাসড়ক হতে বিবিয়ানা পাওয়ার প্ল্যান্ট সংযোগ মহাসড়ক নির্মাণ, পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কের ৪০তম কিলোমিটারে মধুমতি নদীর ওপর ৩৯১.৪৯১ মিটার দীর্ঘ শেখ লুৎফর রহমান সেতু নির্মাণ, গোপালগঞ্জের টুঙ্গীপাড়ায় বিআরটিসি’র ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্থাপন, জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ মহাসড়কের ২৭তম কিলোমিটারে ৯০০ মিটার দীর্ঘ মাওনা ফ্লাইওভার নির্মাণ ও কুমিল্লা (বালুতোপা)-বিবিরবাজার স্থলবন্দর মহাসড়ক উন্নয়ন।
২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পাঁচটি স্থাপনা/কর্মসূচির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। সেগুলি হলো: ভাটিয়াপাড়া-কালনা-নড়াইল-যশোর মহাসড়কের ৪র্থ কিলোমিটারে কালনা সেতু নির্মাণ, ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের ২৫তম কিলোমিটারে ভুলতা ফ্লাইওভার নির্মাণ, নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার সৈয়দপুর ও বন্দর উপজেলার মদনগঞ্জ পয়েন্টে ৩য় শীতলক্ষ্যা সেতু নির্মাণ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার কানসাট-রহনপুর-ভোলাহাট মহাসড়ক উন্নয়ন, কুমিল্লা শহরের শাসনগাছায় রেলওয়ে ওভারপাস নির্মাণ।
২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চারটি স্থাপনা/কর্মসূচির উদ্বোধন/ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। সেগুলি হলো: ঢাকা-শিলং-গৌহাটি বাস সার্ভিস, কোলকাতা-ঢাকা-আগরতলা বাস সার্ভিস, আগরতলা-ঢাকা-কোলকাতা বাস সার্ভিস, বারৈয়ারহাট-হেঁয়াকো-রামগড় মহাসড়কে রামগড় (খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা, বাংলাদেশ)-সাবরুম (ত্রিপুরা, ভারত) পয়েন্টে বাংলাদেশ ও ভারত সীমান্তবর্তী ফেনী নদীর ওপর বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সেতু‑১ নির্মাণ।
২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী যে সকল স্থাপনা/কর্মসূচির উদ্বোধন করেন সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: রাঙ্গামাটি জেলাধীন রাজস্থলী-বাঙ্গাল হালীয়া মহাসড়ক উন্নয়ন, ঘাগড়া-বাঙ্গাল হালীয়া-বান্দরবান মহাসড়ক উন্নয়ন, ইস্টার্ণ বাংলাদেশ ব্রিজ ইম্প্রুভমেন্ট প্রকল্প (ইবিবিআইপি)-এর আওতায় কক্সবাজার-টেকনাফ মহাসড়কে নির্মিত সাতটি সেতু, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন মহাসড়ক নেটওয়ার্কের অসমাপ্ত সেতুসমূহ সমাপ্তকরণ কাজ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত রাজাবাড়ী সেতু ও সাঘাটা-মেলান্দহ সেতু, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত লেমুয়া সেতু, যশোর সড়ক বিভাগে নির্মিত বাবলাতলা সেতু, হেমায়েতপুর-সিঙ্গাইর-মানিকগঞ্জ মহাসড়কে নির্মিত আজিমপুর সেতু ও গেরাদিয়া সেতু, ইম্প্রুভমেন্ট অব রোড সেফটি এ্যাট ব্ল্যাক স্পটস্ অন ন্যাশনাল হাইওয়েজ প্রকল্পের আওতায় নীলফামারী জেলার সৈয়দপুরে শুটকির মোড় এবং রংপুর জেলার রংপুর মেডিক্যাল কলেজ মোড় এর বাঁক প্রশস্তকরণ ও সরলীকরণ, (হাতিরঝিল-রামপুরা ব্রিজ)-আমুলিয়া-শেখের জায়গা-ডেমরা মহাসড়কের ৬ষ্ঠ কিলোমিটারে নন্দীপাড়া সেতু, বগুড়া-সারিয়াকান্দি মহাসড়কে নির্মিত খলসাকুড়ি সেতু, নেপালতলী সেতু, শাহাবাজপুর সেতু, আমতলী সেতু, গরুমারা সেতু ও সারিয়াকান্দি সেতু। 
এ ছাড়া, ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পগুলি হলো: ঢাকা মাস র‌্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (মেট্রো রেল) MRT Line-6, ২য় কাঁচপুর, ২য় মেঘনা ও ২য় গোমতী সেতু নির্মাণ প্রকল্প, ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়ককে ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প, ধীর গতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনসহ জয়দেবপুর-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা জাতীয় মহাসড়ক 
৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প, গাজীপুর-বিমানবন্দর বাস র‌্যাপিড ট্রানজিট (BRT) সড়ক নির্মাণ প্রকল্প, ইস্টার্ন বাংলাদেশ ব্রিজ ইমপ্রুভমেন্ট প্রকল্প, পটুয়াখালী-কুয়াকাটা মহাসড়কে শহীদ শেখ কামাল সেতু, শহীদ শেখ জামাল সেতু ও শহীদ শেখ রাসেল সেতু নির্মাণ, সুনামগঞ্জে সুরমা নদীর ওপর সেতু নির্মাণ, সিলেটে সুরমা নদীর ওপর পুরাতন ক্কীন সেতুর নিকটে কাজিরবাজার সেতু নির্মাণ, কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়ক ২য় পর্যায় (ইনানী থেকে সিলখালী পর্যন্ত) নির্মাণ, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন সড়ক নেটওয়ার্কে অন্তর্ভুক্ত সেতুসমূহের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ, বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়কে পায়রা নদীর ওপর পায়রা সেতু (লেবুখালী সেতু) নির্মাণ, জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ, পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ মহাসড়ক উন্নয়ন, যাত্রাবাড়ী-কাঁচপুর মহাসড়ক ৮-লেনে উন্নীতকরণ, মাদারীপুর (মস্তফাপুর)-শরিয়তপুর-চাঁদপুর মহাসড়কে আড়িয়াল খাঁ নদীর ওপর আচমত আলী খান বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু এবং টেকেরহাট, টুমচর ও আঙ্গারিয়া সেতু, ফেরি ও পন্টুন নির্মাণ/পুনর্বাসন, নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলায় ৩য় শীতলক্ষ্যা সেতু নির্মাণ, ডিটেইল্ড স্টাডি এন্ড ডিজাইন অব ঢাকা-চিটাগাং এক্সপ্রেস ওয়ে অন পিপিপি বেসিস, চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি মহাসড়কের অক্সিজেন মোড় 
থেকে হাটহাজারী পর্যন্ত ডিভাইডারসহ প্রশস্তকরণ, ইমপ্রুভমেন্ট অব রোডস্‌ সেফটি এ্যাট ব্ল্যাক স্পটস্ অন ন্যাশনাল হাইওয়েজ, চাঁদপুর জেলার মতলবে ধনাগোদা নদীর ওপর মতলব সেতু নির্মাণ, খাগড়াছড়ি সড়ক বিভাগের অধীনে 
বিভিন্ন সড়কে ৩৮টি পিসি গার্ডার সেতু ১৬টি আরসিসি সেতু ও ১৯টি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ, গাজীপুর-আজমতপুর-ইটাখোলা মহাসড়ক নির্মাণ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মৌড়াইল রেল ক্রসিং-এর ওপর ওভারপাস নির্মাণ। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে 
নতুন ২৮টি উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদিত হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রকল্পগুলি হলো: ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম মহাসড়ক 
নির্মাণ, সিলেট-শালুটিকর-কোম্পানীগঞ্জ-ভোলাগঞ্জ সড়কটি জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ, সোনাগাজী-ওলামাবাজার-চরদরবেশপুর-কোম্পানীগঞ্জ মহাসড়কে ছোট ফেনী নদীর ওপর সেতু নির্মাণ, গাজীপুর-আজমতপুর-ইটাখোলা মহাসড়কে শীতলক্ষ্যা নদীর ওপর চরসিন্ধুর সেতু নির্মাণ এবং জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১০টি সড়ক জোনের জন্য ১০টি 
পৃথক প্রকল্প)। 
ক.৬.১.২৬  সেতু বিভাগ 

সেতু বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দকৃত ৫,২৯৮ কোটি টাকার বিপরীতে ব্যয় হয় ৪,৭৯৬ কোটি টাকা। অর্থাৎ এডিপির বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৯০.৫২ শতাংশ। গুরুত্বপূর্ণ সড়ক অবকাঠামো মাওয়া-জাজিরা অবস্থানে পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি প্যাকেজের মধ্যে জাজিরা এপ্রোচ সড়ক, মাওয়া এপ্রোচ সড়ক ও সার্ভিস এরিয়া-২ এর ভৌত অগ্রগতি যথাক্রমে ৪৬.৫ শতাংশ, ৪৮.৫ শতাংশ ও ৪৭.৪ শতাংশ। তাছাড়া মূল সেতু এবং নদীশাসন কাজের ভৌত অগ্রগতি যথাক্রমে ১১ শতাংশ ও ৮.৫৬ শতাংশ। ঢাকা শহরের যানজট নিরসনে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালি পর্যন্ত প্রায় ৪৬ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে প্রথম পর্যায়ের ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্নকরতঃ পাইল ড্রাইভিং কাজ চলমান রয়েছে। 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত কর্ণফুলী নদীর তলদেশে ৩.৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ টানেল নির্মাণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর চীন সফরকালে ৯ জুন ২০১৪ তারিখে বাংলাদেশ এবং চীন সরকারের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ ৩০ জুন ২০১৫ তারিখে চীনা নির্মাণ প্রতিষ্ঠান China Communications Construction Company Limited-এর সঙ্গে বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কর্ণফুলী টানেল নির্মিত হলে চট্টগ্রাম জেলার মূল শহরের সঙ্গে অপর প্রান্তের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হবে এবং চট্টগ্রাম শহরের যানজট কমবে। অন্যদিকে মীরসরাই হতে টেকনাফ পর্যন্ত মেরিন ড্রাইভ নির্মিত হলে এ টানেলের মাধ্যমে Bangladesh China India Myanmar (BCIM) করিডোরের সঙ্গে সংযুক্ত হবে। তাছাড়া, চীনের সাংহাই-এর ন্যায় ‘One city two towns’-এ উন্নীত হবে।
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে চন্দ্রা পর্যন্ত প্রায় ৩৮ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে জি-টু-জি ভিত্তিতে নির্মাণের জন্য চীনা প্রতিষ্ঠান China National Machinery Import and Export Corporation (CMC)-এর সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। অন্যদিকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জাপান সফর এবং জাপানের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরকালে দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে দ্বিপাক্ষিক শীর্ষ বৈঠক যমুনা নদীর তলদেশে বহুমুখী টানেল নির্মাণসহ বিভিন্ন অগ্রাধিকারমূলক প্রকল্পে জাপান সরকার কর্তৃক ৬.০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ সহায়তার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ফুলছড়িঘাট-দেওয়ানগঞ্জ অবস্থান উক্ত টানেল নির্মাণের জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করা হয়। বহুমুখী এ টানেল নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনার জন্য জাইকা, এশীয় উন্নয়ন ব্যংক, বিশ্বব্যাংক এবং ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের কারিগরি সহায়তা চাওয়া হয়েছে। 

গাজীপুর হতে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত প্রস্তাবিত ২০ কিলোমিটার Bus Rapid Transit বা BRT লেনের মধ্যে প্রায় ৪.৫ কিলোমিটার দীর্ঘ elevated অংশ নির্মাণে বিস্তারিত ডিজাইন সম্পন্ন করতঃ ঠিকাদার নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। দেশের সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক নিরবচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে সেতু বিভাগের অধীনে অরো নতুন নতুন সেতু নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এরই অংশ বরিশাল জেলায় ‍রহমতপুর-বাবুগঞ্জ-মুলাদি-হিজলা-মেহেদীগঞ্জ সড়কে আড়িয়াল খাঁ নদীর ওপর ১.৫৯ কিলোমিটার দীর্ঘ সেতু, পটুয়াখালী জেলায় লেবুখালী-দুমকী-বগা-দশমিনা-গলাচিপা-আমড়াগাছি সড়কে গলাচিপা নদীর ওপর ১.৫৮ কিলোমিটার দীর্ঘ সেতু, পটুয়াখালী জেলায় কচুয়া-বেতাগী-পটুয়াখালী-লোহালিয়া-কালিয়া সড়কে পায়রা নদীর ওপর ১.৬৯ কিলোমিটার দীর্ঘ সেতু এবং ভুলতা-আড়াইহাজার-বাঞ্চারামপুর-নবীনগর সড়কে মেঘনা নদীর ওপর প্রায় ২.৫ কিলোমিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণে পিডিপিপি নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়। বর্ণিত চারটি সেতু নির্মাণে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের অর্থ সহায়তা চাওয়া হয়। তাছাড়া, ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে বঙ্গবন্ধু সেতুর অভ্যন্তরের ফাটল মেরামতের জন্য ঠিকাদার নিয়োগ চূড়ান্ত হয়। 
ক.৬.১.২৭   স্থানীয় সরকার বিভাগ

২০১৪-১৫ অর্থ-বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ১৭০টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ছিল ১২,৬৭৯.৪৬ কোটি টাকা। বরাদ্দের বিপরীতে মোট ১২,০৯০.২৬ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। সার্বিক বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার ৯৫.৩৫ শতাংশ। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ কাজের মধ্যে ৪৫টি উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ/সম্প্রসারণ, ২৩০টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ, ৫,৯৯০ কিলোমিটার উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়ক নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ ও পুনর্বাসন, ২৯,০০০ মিটার উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ, পুনর্নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, ৩৩৪ কিলোমিটার সড়কে বনায়ন, ১৮০টি গ্রোথ-সেন্টার/গ্রামীণ হাট/বাজার এবং দুটি মহিলাদের জন্য বাজার সেকশন নির্মাণ, ৬৬টি ঘূর্ণিঝড়/বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, ১০,৫০০ কিলোমিটার উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়ক মেরামত, ১,২১,০০০ হেক্টর ফসলি জমিকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা ও সেচ সুবিধা প্রদান করার লক্ষ্যে ৫৪০ মিটার বাঁধ পুনর্নির্মাণ/উন্নয়ন, ৯৫২ কিলোমিটার খাল পুনর্খনন, ৩৩০টি পানি নিয়ন্ত্রক অবকাঠামো নির্মাণ/পুনর্বাসন। শহর এলাকায় ৮০০ কিলোমিটার রাস্তা/ফুটপাত নির্মাণ, ৩১০ কিলোমিটার ড্রেন নির্মাণ ও ৪টি রাবার ড্যাম নির্মাণ করা হয়।
ক.৬.১.২৮   স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
২০১৪-১৫ অর্থ-বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতায় ৩৯টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ছিল ১,০৯১.৭২ কোটি টাকা। বরাদ্দের বিপরীতে মোট ১,০৭৮.০৮ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। সার্বিক বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার ৯৯ শতাংশ। প্রতিবেদনাধীন বছরে সমাপ্ত অবকাঠামোর মধ্যে পুলিশের জন্য ১০টি ব্যারাক ভবন নির্মাণ, পুলিশ বিভাগের ৫০টি জরাজীর্ণ থানা ভবন নির্মাণ, ফরেনসিক ডিএনএ ল্যাবরেটরি অব বাংলাদেশ নির্মাণ, মডার্নাইজেশন অব বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি, সারদা, ৪৫টি পুলিশ সুপারের অফিস ভবন ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের মাধ্যমে ৪৫টি সিআইডি অফিস নির্মাণ, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় ৮৫টি বিওপি নির্মাণ উল্লেখযোগ্য।
ক.৬.১.২৯ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ৫৭টি অপারেশনাল প্লান (ওপি) ও প্রকল্পের আওতায় এডিপিতে মোট বরাদ্দকৃত ৪,৫৬২.০৯ কোটি টাকার বিপরীতে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ৩,৮৮৩.০৭ কোটি টাকা। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে সমাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো ঢাকা শিশু হাসপাতালের সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন, রিভাইটালাইজেশন অব কমিউনিটি হেল্‌থ কেয়ার ইনিশিয়েটিভস্‌ ইন বাংলাদেশ; শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল স্থাপন, গোপালগঞ্জ; এস্টাবলিসমেন্ট অব ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ল্যাবরেটরি মেডিসিন এন্ড রেফারেন্স সেন্টার প্রকল্পের ১২তলা ভবনের ১২তলার ছাদ পর্যন্ত ঢালাই সম্পন্ন হয়; এস্টাবলিসমেন্ট অব শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ, কিশোরগঞ্জ প্রকল্পের একাডেমিক ভবনসহ দুটি হোস্টেল নির্মাণ করা হয়।

ক.৬.১.৩০ বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ৪,৩০২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে চট্টগ্রামস্থ মোটেল সৈকতের জমিতে দশ তলাবিশিষ্ট নতুন পর্যটন মোটেলের নির্মাণকাজ ৯৫ শতাংশ সম্পন্ন হয়। চট্টগ্রামস্থ শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে কার্গো ভবনের সামনে ১৯৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কার্গো শেড নির্মাণ সম্পন্ন করা হয়। বরিশাল বিমানবন্দরে ১২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নতুন মসজিদ নির্মাণকাজ ৯০ শতাংশ সম্পন্ন হয়। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের টার্মিনাল ১ ও ২, অভ্যন্তরীণ টার্মিনাল, ভিভিআইপি কমপ্লেক্স, কন্ট্রোল টাওয়ার ভবন ও পাওয়ার হাউজে ১,৬১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ফায়ার ডিটেকশন ও এলার্ম সিস্টেম স্থাপন কাজ সম্পন্ন করা হয়। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ৭১২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে Ducted package type AC স্থাপন, এলইডি লাইট ফিটিং, এলটি সুইচ গিয়ার ও সার্ভিস কানেকশন কাজ ৯৫ শতাংশ সম্পন্ন করা হয়েছে। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ১২৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে Roof top package type এসি স্থাপন, ইউনিট ও ডাকট ওয়ার্কস ও অভ্যন্তরীণ টার্মিনালের বর্ধিত অংশের আনুষঙ্গিক কাজ ৮০ শতাংশ সম্পন্ন করা হয়। কুর্মিটোলা আবাসিক এলাকায় ৭৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩টি ‘জি’ টাইপ কোয়ার্টার নির্মাণকাজ সম্পন্ন করা হয় এবং ১,২৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫টি ‘এফ’ টাইপ কোয়ার্টার নির্মাণকাজ ৮৫ শতাংশ সম্পন্ন হয়। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ৪১৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রাস্তা নির্মাণসহ বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের উন্নয়নমূলক কাজ ৮৫ শতাংশ সম্পন্ন করা হয়। এ ছাড়া, ২৩৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ওয়াশ রুমের সংস্কার ও উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন করা হয়।

ক.৭ দারিদ্র্যনিরসন 
দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনায় দারিদ্র্যনিরসনকে অগ্রাধিকার দিয়ে একটি সংহত ও সম্প্রসারিত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরি করা হচ্ছে, যা দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সকল প্রকার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রাকৃতিক অভিঘাত থেকে সুরক্ষা দেবে। ২০২১ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে সরকার কাজ করে যাচ্ছে, যার উদ্দেশ্য দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী সাধারণ নাগরিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন। ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে দারিদ্র্যসীমা ছিল ২৬.২৮ শতাংশ, যা ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে হ্রাস পেয়ে ২৪.৫৪ শতাংশে এবং ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থানকারী অতি দরিদ্র ছিল ১২.৫৯ শতাংশ, যা ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে হ্রাস পেয়ে ১০.৯২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এ সময়কালে দারিদ্র্য-ব্যবধানও (poverty gap) উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। 
ক.৮ কর্মসংস্থান 
২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ৪,৫৩,৫০৮ জন কর্মী বৈদেশিক কর্মসংস্থান লাভ করেছে। এদের মধ্যে মহিলা কর্মীর সংখ্যা ৮০,৩১৮ জন। ৩৮টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ১,১০,০০০ জন কর্মীকে দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থান লাভের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এদের মধ্যে মহিলা প্রশিক্ষণার্থীদের সংখ্যা ৫৪,০০০ জন।
ক.৯ প্রধান সেক্টর কর্পোরেশনসমূহের লাভ-লোকসান  
মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ৬৯টি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত মোট লাভের পরিমাণ ১০,৩৮৭.৬৪ কোটি টাকা। এর মধ্যে সর্বোচ্চ লাভজনক প্রতিষ্ঠান ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের আওতাধীন জনতা ব্যাংক লিমিটেড-এর লাভের পরিমাণ ১,১১২.৯১ কোটি টাকা। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ৩১টি প্রতিষ্ঠানে মোট লোকসানের পরিমাণ ১,৭৩১.৭৬ কোটি টাকা। এর মধ্যে সর্বোচ্চ অলাভজনক প্রতিষ্ঠান ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, যার লোকসানের পরিমাণ ৪৩৪.৫১ কোটি টাকা। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অলাভজনক প্রতিষ্ঠান ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের আওতাধীন বেসিক ব্যাংক লিমিটেড, যার লোকসানের পরিমাণ ১৬৯.১২ কোটি টাকা। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের আওতাধীন লাভজনক প্রতিষ্ঠানসমূহের নাম ও লাভের পরিমাণ পরিশিষ্ট-‘খ’-তে এবং অলাভজনক প্রতিষ্ঠানসমূহের নাম ও লোকসানের পরিমাণ পরিশিষ্ট-‘গ’-তে দেখানো হলো: 
ক.১০ উৎপাদনবিষয়ক 
উৎপাদন বিষয়ক তথ্য কৃষি মন্ত্রণালয়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ থেকে সংগ্রহ করা হয়। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে প্রাপ্ত কৃষি/শিল্প পণ্য, সার, জ্বালানি বিষয়ক পরিসংখ্যান নিম্নে দেওয়া হলো: 
ক.১০.১ কৃষি/শিল্প পণ্য, সার, জ্বালানি ইত্যাদি
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	২.০১

	চা
	মিলিয়ন কেজি
	৬৪.০০
	৬৩.৪১
	৯৯.০৮
	৯৬.৯৪
	৬৭.০৮


২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে চাল, গম, আলু, পেঁয়াজ, শাকসবজি, মাংস, দুধ, ডিম, গ্যাস এবং সারের প্রকৃত উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরের তুলনায় ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে চাল, গম, পেঁয়াজ, পাট, শাক-সবজি, সুতা, মৎস্য, মাংস, দুধ, ডিম, সার, গ্যাস এবং কঠিন শিলার প্রকৃত উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। 
২বিটিএমসির আওতাধীন অধিকাংশ বস্ত্রকল বন্ধ থাকা, গোল্ডেন হ্যান্ডশেক, জনবলের দক্ষতার অভাব এবং পুরনো মেশিনারির কারণে সুতা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় প্রকৃত উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে। 
ক.১০.২  বিদ্যুৎ, জ্বালানি তেল ও পানি

বিদ্যুৎ, জ্বালানি তেল এবং পানি উৎপাদন ও সরবরাহ সংক্রান্ত পরিসংখ্যান নিম্নে দেওয়া হলো। বিদ্যুৎ সংক্রান্ত তথ্য বিদ্যুৎ বিভাগ, জ্বালানি তেল সংক্রান্ত তথ্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং পানি উৎপাদন ও সরবরাহ সংক্রান্ত তথ্য স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।
ক.১০.২.১  বিদ্যুৎ সরবরাহ 
	
	প্রতিবেদনাধীন বছর 
(২০১৪-১৫)
	পূর্ববর্তী বছর
(২০১৩-১৪)
	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় হ্রাস/বৃদ্ধির পরিমাণ ও শতকরা হার (%)

	সর্বোচ্চ চাহিদা (মেগাওয়াট)
	৭,৮১৭
	৭,৩৫৬
	(+) ৬.২৭

	সর্বোচ্চ উৎপাদন (মেগাওয়াট)
	৭,৮১৭
	৭,৩৫৬
	(+) ৬.২৭

	মোট উৎপাদিত বিদ্যুৎ (গিগাওয়াট-ঘণ্টা)
	৪৫,৮৩৬
	৪২,১৯৫
	(+) ৮.৬৩

	গড় লোডশেডিং (মেগাওয়াট)
	৫০
	১১২
	(-) ৫৫.৩৬


সূত্র: বিদ্যুৎ বিভাগ।
বর্তমানে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১১,৮৭৭ মেগাওয়াট। নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ১৭৫ মেগাওয়াট। ক্যাপটিভসহ বর্তমান বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১৪,০৭৭ মেগাওয়াট। বিদ্যুতের সর্বোচ্চ চাহিদা ও উৎপাদনের পরিমাণ বিগত বছরের তুলনায় উভয়ক্ষেত্রে ৪৬১ মেগাওয়াট বৃদ্ধি পেয়েছে। এ অর্থ-বছরে সর্বমোট ২৩,০০০ কিলোমিটার বিতরণ লাইন ও ১৫৯ সার্কিট কিলোমিটার সঞ্চালন লাইন নির্মাণ করা হয়। ৩১ মে ২০১৫ তারিখে সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন৩ ছিল ৭,৮১৭ মেগাওয়াট। বর্তমানে বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠী ৭৪ শতাংশ এবং মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন ৩৭১ কিলোওয়াট ঘন্টা।

৩[১৩ আগস্ট ২০১৫ তারিখে সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন ছিল ৮,১৭৭ মেগাওয়াট]
ক.১০.২.২   ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে চুক্তি-স্বাক্ষরিত, চালুকৃত ও নির্মাণাধীন বিদ্যুৎকেন্দ্রের তথ্য
	পর্যায়
	বিদ্যুৎকেন্দ্রের সংখ্যা
	উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)

	চুক্তি-স্বাক্ষরিত
	৫টি 
	৭৭৬ মেগাওয়াট

	চালুকৃত
	৮ টি 
	১,০৪৮ মেগাওয়াট

	নির্মাণাধীন (জুন ২০১৪) 
	২৭টি 
	৬,৪২৭ মেগাওয়াট


সূত্র: বিদ্যুৎ বিভাগ।
ক.১০.২.৩  বিদ্যুতের গড় সিস্টেম লস 
	সংস্থার নাম
	সিস্টেম লসের শতকরা হার
	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় সিস্টেম লসের
হ্রাস (-)/বৃদ্ধি (+)

	
	প্রতিবেদনাধীন বছর
(২০১৪-১৫)
	পূর্ববর্তী বছর
(২০১৩-১৪)
	

	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) 
	১১.১৭
	১১.৮৯
	(-) ০.৭২

	পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (পবিবো)
	১২.৯২
	১৩.৭২
	(-) ০.৮০

	ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি) 
	৯.৪৬
	৯.৭৬
	(-) ০.৩০

	ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো)
	৮.৩৪
	৮.৪৩
	(-) ০.০৯

	ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ওজোপাডিকো) 
	১০.২৮
	১০.৯৭
	(-) ০.৬৯

	মোট বিতরণ লস
	১১.৩৬
	১১.৯৬
	(-) ০.৬০

	সঞ্চালন
	২.৭৬
	২.৭৪
	(+) ০.০২

	

মোট : বিতরণ ও সঞ্চালন
	১৩.৫৫
	১৪.১৩
	(-) ০.৫৮


সূত্র: বিদ্যুৎ বিভাগ।
২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে সকল সংস্থার বিদ্যুতের গড় সিস্টেম লস পূর্ববর্তী অর্থ-বছরের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে।
ক.১০.২.৪ জ্বালানি তেলের সরবরাহ 
	        
	মেট্রিক টন
	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় হ্রাস(-)/বৃদ্ধির(+) পরিমাণ এবং শতকরা হার (মেট্রিক টন)

	
	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০১৪-১৫)
	পূর্ববর্তী বছর (২০১৩-১৪)
	

	চাহিদা 
	৫৪,৫০,০০০
	৫৫,০০,০০০
	-৫০,০০০ (০.৯১)

	সরবরাহ
	৫৩,৩৪,৫০০
	৫৪,৭২,৮৬১
	-১,৩৮,৩৬১ (২.৫৩)


       সূত্র: জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ। 
ক.১০.২.৫  মেট্রোপলিটন এলাকায় পানি সরবরাহ (লক্ষ গ্যালন)
	
	
	প্রতিবেদনাধীন বছর
(২০১৪-১৫)
	পূর্ববর্তী বছর
(২০১৩-১৪)
	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় হ্রাস(-)/বৃদ্ধির(+) পরিমাণ

	ঢাকা
	চাহিদা 
সরবরাহ
	১৮,৪৬,৬৭৮.৪০

১৮,৪৬,৬৭৮.৪০
	২১,৬৯,১৯৫

২১,৬৯,১৯৫
	(-) ৩,২২,৫১৬.৬

(-) ৩,২২,৫১৬.৬

	চট্টগ্রাম৪
	চাহিদা 
সরবরাহ
	৩,৮৫,৮৯৮

১,৩৮,৪৫৪
	৩,৭৯,৩১৯

১,৪১,২১০
	(+) ৬,৫৭৯

(-) ২,৭৫৬

	রাজশাহী
	চাহিদা 
সরবরাহ
	১৪৬.২০

৭১.২৮
	১৩৫.২৫

৬৩.৩৬
	(+) ১০.৯৫

(+) ৭.৯২

	খুলনা
	চাহিদা 
সরবরাহ
	৬০০.০০
২৭৫.০০
	৬০০.০০
২৭৫.০০
	-

-


     সূত্র: স্থানীয় সরকার বিভাগ। 
৪সর্বশেষ জাতীয় জরিপ, ২০১১ এর জনসংখ্যা নিয়ে (চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন জনসংখ্যার ভিত্তিতে) এবং কোইকা (KOIKA)-এর স্টাডি রিপোর্ট অনুযায়ী চট্টগ্রাম ওয়াসার চাহিদা পুনর্নির্ধারণ করা হয়। 

২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ঢাকা মেট্রো এলাকায় পানির চাহিদা ও সরবরাহ পূর্ববর্তী অর্থ-বছরের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। খুলনা মেট্রো এলাকায় পানির চাহিদা ও সরবরাহ উভয়ই অপরিবর্তিত রয়েছে। অন্যদিকে, পূর্ববর্তী অর্থ-বছরের তুলনায় চট্টগ্রাম মেট্রো এলাকায় পানির চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে ও সরবরাহ হ্রাস পেয়েছে। রাজশাহী মেট্রো এলাকায় পানির চাহিদা ও সরবরাহ উভয়ই পূর্ববর্তী অর্থ-বছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। 
ক.১১ বিদেশে জনশক্তি প্রেরণ 
	জনশক্তি প্রেরণ ও প্রত্যাগমন
	প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছর (২০১৪-১৫) 
	পূর্ববর্তী অর্থ-বছর (২০১৩-১৪) 
	শতকরা বৃদ্ধি (+) বা হ্রাস (-) এর হার

	প্রেরণ 
	৪,৫৩,৫০৮ জন
	৩,৯৮,২৭১ জন
	(+) ১৩.৮৭

	 প্রত্যাগমন
	১,০১,৯৪৭ জন
	৪৬,৭২৪ জন
	(+) ১১৮.১৯


                    উৎস: প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে বিদেশে জনশক্তি প্রেরণ বিগত অর্থ-বছরের চেয়ে ১৩.৮৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। জনশক্তি প্রত্যাগমনের ক্ষেত্রে ছুটি কাটাতে বা সাময়িকভাবে আগত অভিবাসী কর্মীর সংখ্যা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
ক.১২ পর্যটক (স্থল, নৌ ও আকাশপথে বাংলাদেশে আগত বিদেশি নাগরিকের সংখ্যা)
	
	প্রতিবেদনাধীন 
অর্থ-বছর (২০১৪-১৫)
	পূর্ববর্তী 

অর্থ-বছর (২০১৩-১৪)
	পূর্ববর্তী অর্থ-বছরের তুলনায় 
হ্রাস(-)/বৃদ্ধির(+) পরিমাণ

	মোট যাত্রীর সংখ্যা (জন)
	৭,১৯,১৭৭
	৫,৬৯,৩৮৪
	(+) ১,৪৯,৭৯৩

	পর্যটকের সংখ্যা (জন)

	১,৫২,৩৪৩
	২,৫৪,৮৭৩
	(-) ১,০২,৫৩০


                     উৎস: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। 
(খ) প্রশাসনিক 

খ.১ জনবল
	পদের নাম
	প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছর (২০১৪-১৫)
	পূর্ববর্তী অর্থ-বছর (২০১৩-১৪)
	হ্রাস(-)/বৃদ্ধির(+) শতকরা হার

	অনুমোদিত পদ
	১৪,৩৭,১৪৩
	১৪,২৫,৩১৬
	(+) ০.৮৩

	শূন্যপদ
	২,৪৭,৬৪৮
	২,৪২,৪১২
	(+) ২.১৬


    উৎস: মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের প্রেরিত তথ্য থেকে সঙ্কলিত।
২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরের তুলনায় অনুমোদিত পদ ও শূন্যপদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৪-১৫ 
অর্থ-বছরে ১০ হাজারের বেশি পদ শূন্য ছিল এরূপ মন্ত্রণালয়/বিভাগের সংখ্যা ০৯টি। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে ২৭,৮৩৫টি; প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ২৬,৫১৬টি; স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ২২,১৬৩টি; শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ১৫,৭৮৪টি; ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগে ১৩,৩৮৬টি; রেলপথ মন্ত্রণালয়ে ১১,৯৬৪টি; কৃষি মন্ত্রণালয়ে ১০,৭২৯টি, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগে ১০,৬৭৫টি এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ১০,৬৬৩টি পদ শূন্য রয়েছে।  
খ.২ উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদ ও সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ
	পদের ধরন
	প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছর 
 (২০১৪-১৫)  
	পূর্ববর্তী অর্থ-বছর      
(২০১৩-১৪)

	উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদ
	৩,১৯১
	১,০৮৪

	উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্হানান্তরের জন্য প্রক্রিয়াধীন পদ
	৫,০০১
	৪,৪৮৫

	রিটেনশনকৃত অস্হায়ী পদ
	৩,৩১,৮১৪
	১,৪৪,৮৬৭


       উৎস: মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের প্রেরিত তথ্য থেকে সঙ্কলিত।
খ.৩ নিয়োগ ও পদোন্নতি  
	
	
	প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছর (২০১৪-১৫)
	পূর্ববর্তী অর্থ-বছর (২০১৩-১৪)

	নিয়োগ
	কর্মকর্তা
	১৮,৯১৭
	১২,৬৪৫

	
	কর্মচারী
	৩১,৫৫৬
	৪৬,৪৮৭

	
	মোট
	৫০,৪৭৩
	৫৯,১৩২

	পদোন্নতি
	কর্মকর্তা
	১০,৭৬০
	৭,২৮৪

	
	কর্মচারী
	১১,১৯০
	১০,৭৮৯

	
	মোট
	২১,৯৫০
	১৮,০৭৩


      উৎস: মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের প্রেরিত তথ্য থেকে সঙ্কলিত।
খ.৪    শৃঙ্খলা ও বিভাগীয় মামলা 

	 অর্থ-বছর
	পুঞ্জীভূত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকরিচ্যুতি/বরখাস্ত
	অন্যান্য দণ্ড 
	অব্যাহতি
	মামলা
নিষ্পত্তির সংখ্যা
	অনিষ্পন্ন
মামলার সংখ্যা

	২০১৪-১৫
	১০,৯১২
	৭৬০
	৩,৬৩২
	১,৪২২
	৫,৮১৪
	৫,০৯৮

	২০১৩-১৪
	১১,২৬০
	৭৫৪
	২,৬১৪
	১,৮১৩
	৫,১৭৯
	৬,০৮১


   উৎস: মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের প্রেরিত তথ্য থেকে সঙ্কলিত।
২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ৯৮৩টি শৃঙ্খলা ও বিভাগীয় মামলা হ্রাস পেয়েছে। 

খ.৫   অডিট আপত্তি
	অর্থ-বছর
	পুঞ্জীভূত অডিট আপত্তি
	নিষ্পন্ন অডিট আপত্তি
	অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি

	
	সংখ্যা
	আর্থিক সংশ্লেষ
(কোটি টাকা)
	সংখ্যা
	আর্থিক সংশ্লেষ
(কোটি টাকা)
	সংখ্যা
	আর্থিক সংশ্লেষ
(কোটি টাকা)

	২০১৪-১৫
	৮,৯২,১৯৮
	৮,০৮,২৯১.২৪
	১৭,১৮৩
	৩০,৩৪৩.২৮
	৮,৭৫,০১৫
	৭,৭৭,৯৪৭.৯৬

	২০১৩-১৪
	৮,৬৮,৭৯২
	৬,৩৩,৪৬৩.৬০
	১৬,৩৫০
	১৮,৬০৪.৫৬
	৮,৫৩,২৮৭
	৬,৩৩,৪৫৯.৬০


উৎস: কম্পট্রোলার এ্যাণ্ড অডিটর জেনারেল-এর কার্যালয়।   

২০১৪-১৫ অর্থ-বছর এবং পূর্ববর্তী অর্থ-বছরের অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২০১৩-১৪ 
অর্থ-বছরের তুলনায় ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। কয়েকটি মন্ত্রণালয়/বিভাগে বিপুল সংখ্যক অডিট আপত্তি অনিষ্পন্ন রয়েছে, যেমন-স্থানীয় সরকার বিভাগে ১,৮২,৮৬০টি; শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ৭৪,৭৮৭টি, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে ৬৮,১৯৪টি এবং অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগে ৫৪,৬২১টি। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী অডিট রিপোর্টে প্রদত্ত গুরুতর অনিয়মের তথ্যাদি পরিশিষ্ট-‘ঘ’তে দেখানো হলো। 
খ.৬   সরকার কর্তৃক/ সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা 
	অর্থ-বছর
	সরকারি সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/আওতাধীন
সংস্থাসমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা
	মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা
	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা
	মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা


	২০১৪-১৫
	৫৬,০৫৫
	২১,৬২৬
	৩৩৪
	২৩,৮৮৫

	২০১৩-১৪
	৫৪,৫৫৯
	২৫,৩৫০
	১,৩০৩
	২২,৯১১


   উৎস: মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের প্রেরিত তথ্য থেকে সঙ্কলিত।
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সরকারি সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা সর্বোচ্চ ৪১,৪৫৪টি; ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১২,৭৭৯টি এবং আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা তৃতীয় সর্বোচ্চ ৪৩৭টি। 
খ.৭  তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়ন ও ব্যবহার 
খ.৭.১   সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগে কম্পিউটার ও ইন্টারনেট সুবিধা রয়েছে। ৪৬টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং এর আওতাধীন কোনো কোনো দপ্তর/সংস্থায় Local Area Network (LAN) ও ২০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগে Wide Area Network (WAN) সুবিধা আছে। মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহে আনুষ্ঠানিকভাবে কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা ১,২৮,০৮৪ জন। ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহে কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা ছিল ১,০১,৮৪১ জন। ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরের তুলনায় ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে প্রশিক্ষিত জনবল ২৬,২৪৩ জন বৃদ্ধি পেয়েছে। 
খ.৭.২ দেশের সব বিভাগীয় শহরসহ মোট ৬৪টি জেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শহরে টেলিটকের 3G-সেবা চালু করা হয়। শীঘ্র দেশের সকল উপজেলা ও গুরুত্বপূর্ণ গ্রোথ সেন্টারে এ সেবা চালু করা হবে। এ প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে গ্রাহকগণ অত্যাধুনিক টেলিযোগাযোগ-সেবা তথা- যেকোনো স্থান থেকেই উচ্চ গতিসম্পন্ন ইন্টারনেট, লাইভ মোবাইল টিভি, ভিডিও কল, ই-কমার্স, ই-ব্যাংকিং, ই-হেলথ, ই-লার্নিং ইত্যাদি সেবা পাচ্ছেন। দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবলের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার লক্ষ্যে ডিপিপি ১২ মে ২০১৫ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। বর্তমানে মোবাইল গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১২ কোটি ৬৮ লক্ষে উন্নীত হয়। ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা ৪.৮০ কোটিতে এবং টেলিডেনসিটি ৮২.৪৬ শতাংশে এবং ইন্টারনেট ডেনসিটি ৩১.০৩ শতাংশে উন্নীত হয়। আন্তর্জাতিক গেটওয়ের মাধ্যমে বৈধ পথে অন্তর্গামী কলের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে গড়ে ১০ কোটি ৮৪ লক্ষ মিনিটে উন্নীত হয়।  

খ.৭.৩  জাতীয় পর্যায়ে মোবাইল এ্যাপ্লিকেশন উন্নয়নে সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি লক্ষ্যে জাতীয় মোবাইল এ্যাপ্লিকেশন পুরস্কার ও ডেভেলপার সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে ০৭টি ক্যাটাগরিতে ০৭টি মোবাইল এ্যাপ্লিকেশনকে চ্যাম্পিয়ন এবং ০৭টি মোবাইল এ্যাপ্লিকেশনকে রানার্স আপ নির্বাচিত করা হয়। এ কর্মসূচির আওতায় অনুষ্ঠিত ১৩টি আইডিয়া উদ্ভাবন কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত মোবাইল এ্যাপ্লিকেশন আইডিয়াগুলি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক মনোনীত সদস্যদের দ্বারা যাচাই বাছাই-এর মাধ্যমে ১৩টি ক্যাটাগরিতে ১৩টি আইডিয়াকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। বিজয়ী আইডিয়া প্রদানকারী কর্মকর্তাগণকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। ‘ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড, ২০১৫’, ‘আইসিটি এক্সপো, ২০১৫’ সম্পন্ন করা হয়। লার্নিং এন্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ১৫ দিনব্যাপী Basic IT/ICT Literacy বিষয়ে এসএসসি/এইচএসসি পাশ ৯,০৮০ জন মহিলাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ‘ইলেক্ট্রনিক নথি ব্যবস্থাপনায় ব্যবহারের জন্য সরকারি দপ্তরসমূহে ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট বিতরণ’ কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন জেলা/মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর ও সংস্থাসমূহের প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাদের মধ্যে ৪৭,০০০টি ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট বিতরণ এবং ৮,০০০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
খ.৭.৪  বাংলা গভনেট প্রকল্পের মাধ্যমে ৫৬টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ, ১১৪টি অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা, ৬৪টি জেলা এবং নির্বাচিত ৬৪টি উপজেলায় Intranet ও Internet লিজ লাইন সংযোগ প্রদানের জন্য Infrastructure Development ও IP Networking-এর কাজ ১০০ শতাংশ সম্পন্ন হয়। National Data Center-এ ১০ টেরাবাইট থেকে ৪০ টেরাবাইট স্টোরেজ Capacity-তে উন্নীত করা হয়। বিসিসি ভবনে অত্যাধুনিক Network Operation Center (NOC) স্থাপন এবং NOC-এর অধীনে TOSS স্থাপন করা হয়। যার মাধ্যমে দেশব্যাপী National Backbone Network সিস্টেমটি মনিটরিং এবং অপারেশন করা হচ্ছে। বিসিসি থেকে সচিবালয় হয়ে মতিঝিল পর্যন্ত ৩৪ কিলোমিটার দীর্ঘ 10 GB Data Transmission ক্ষমতাসম্পন্ন ৭২ Core-এর dedicated Fiber Optic Cable স্থাপন করা হয়। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের জেলা আইসিটি সেন্টারে প্রকল্পের ৬৪ জন সহকারী প্রোগ্রামার নিয়োগ প্রদান করা হয়। তারা নিজ নিজ জেলায় 
ই-সার্ভিস, ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টাল, UISC-সহ অন্যান্য ডিজিটাল সেবা প্রদান করে আসছে। বাংলাগভনেট প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের দপ্তরের মধ্যে নেটওয়ার্ক সংযোগ স্থাপন করা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে ৬৪টি উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে উপজেলা আইসিটি কেন্দ্র (ইউআইসিটিসি) স্থাপন এবং উপজেলা আইসিটি কেন্দ্রসমূহকে জেলা আইসিটি কেন্দ্রের মাধ্যমে জাতীয় আইসিটি কেন্দ্রের সঙ্গে সংযুক্ত করা হবে। এর ফলে প্রশাসনে আইসিটি ব্যবহার ও প্রয়োগের মাধ্যমে দক্ষতা, জবাবদিহি, স্বচ্ছতা বৃদ্ধি, সম্পদের অপচয় রোধ, পরিকল্পনা ত্বরান্বিত ও সেবার গুণগত মান বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি জনগণের দোরগোড়ায় জনসেবা প্রদান বাস্তবায়িত হবে।  
খ.৭.৫  সারাদেশের প্রতিটি জেলা/উপজেলায় ২,০০০টি কম্পিউটার ল্যাব এবং প্রতিটি জেলায় একটি করে ৬৪টি ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপনের জন্য ‘সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ও ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপন’ প্রকল্পের কার্যক্রম মার্চ ২০১৫ থেকে আইসিটি অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পাঁচটি বিভাগীয় শহরে ও সাতটি জেলায় (রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, গোপালগঞ্জ, কুমিল্লা, নাটোর, কেরানীগঞ্জ, জামালপুর, ময়মনসিংহ, কক্সবাজার) আইটি ভিলেজ স্থাপনের জন্য ডিপিপি প্রণয়নপূর্বক পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। ‘সাপোর্ট-টু-ডেভেলপমেন্ট অব কালিয়াকৈর হাই-টেক পার্ক’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কালিয়াকৈর হাই-টেক পার্কের অবকাঠামো নির্মাণকাজ প্রায় ৬০ শতাংশ সম্পন্ন হয়। যশোর সফট্ওয়্যার টেকনোলজি পার্ক মাল্টি-ট্যানেন্ট ভবন নির্মাণকাজ ২১ জুন ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত ৫০ শতাংশ, সাবস্টেশন বিল্ডিং-এর কাজ ৯৫ শতাংশ, এপ্রোচ রোড নির্মাণ ৮৫ শতাংশ এবং ৩৩ কেভিএ সাবস্টেশনের নির্মাণকাজ ৭০ শতাংশ সম্পন্ন হয়। মহাখালী আইটি ভিলেজ-এর RFP ডকুমেন্ট প্রস্তুত করা হয়। উক্ত ডকুমেন্ট অনুমোদনের পর সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত তিনটি প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হয়। নাটোর জেলায় জুন ২০১৫ থেকে জুন ২০১৭ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ‘ফ্রি-ল্যান্সার ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার, নাটোর স্থাপন’ শীর্ষক কর্মসূচিটি অর্থ বিভাগে প্রেরণ 
করা হয়।
খ.৭.৬  দেশে আইসিটি ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, ই-গভর্নেন্স প্রবর্তন এবং আইসিটি শিল্পের উন্নয়নে সহায়তাকল্পে বিশ্ব ব্যাংক-এর সহায়তায় ‘Leveraging ICT for growth, Employment and Governance’ শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় সরকারি কর্মকর্তাদের ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নের জন্য National University of Singapore এর
e-Governance Leadership Center-এ দুটি ব্যাচে ৪০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ই-গভর্নেন্স কার্যক্রমের নিরাপত্তা বিধানের জন্য Law Enforcement Agency-সহ মোট ১৬ জন কর্মকর্তার Enthical Hacking প্রশিক্ষণ ও Certification হয় এবং ১৯ জন কর্মকর্তা ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ITIL Foundation ও Service Operation প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও Certification লাভ করে। স্বচ্ছ ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নের লক্ষ্যে National Enterprise Architecture বাস্তবায়ন ও আইন তৈরির জন্য Ernst & Young পরামর্শক ফার্মের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং National Enterprise Architecture বাস্তবায়নের জন্য ২৫ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। আইটি জনবলকে আরও দক্ষ ও উন্নত করার জন্য আইসিটি শিল্পকে আন্তর্জাতিকমানে উন্নত করার লক্ষ্যে জাপানের IT Engineers Examination (ITEE)-এর মাধ্যমে JICA-এর আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় ‘Capacity Building on ITEE Management Project’ শীর্ষক প্রকল্পে ৪৩ জনকে মাস্টার ট্রেনার হিসাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। দুইটি ITEE FE Trail পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা হয়। ITEE-এর ওপর এ পর্যন্ত ২০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় এবং ২৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সঙ্গে সভা করে Promotional Material বিতরণ করা হয়। ঢাকায় দুটি (বুয়েট এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) এবং ঢাকার বাইরে তিনটি (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চুয়েট, কুয়েট) ITEE পরীক্ষার কেন্দ্র খোলা হয়। Japan Information Industry Association (JISA)-এর সঙ্গে জাপানে দুটি এবং বাংলাদেশে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। জাপানী IT কোম্পানির সঙ্গে ITEE প্রমোশনের উদ্দেশ্যে সরাসরি সাক্ষাৎ করে বাংলাদেশে তাদের ইন্ডাস্ট্রি স্থাপন এবং ITEE উত্তীর্ণদেরকে নিয়োগের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা হয়।
খ.৭.৭  সরকারের ‘রূপকল্প ২০২১’ অনুযায়ী ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ গঠনের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে বিনিয়োগ প্রক্রিয়া সহজীকরণের লক্ষ্যে বিনিয়োগ বোর্ড বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগ ও বাণিজ্যিক আইন এবং এর আওতাধীন সংশ্লিষ্ট বিধি, প্রবিধি, নীতিমালা, প্রজ্ঞাপন, বিজ্ঞপ্তি, গুরুত্বপূর্ণ আদেশ এবং এসআরও-কে ইলেকট্রনিক ফরমেটে Businesslaws (www.businesslaws.boi.gov.bd) ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে। এই website-এ দেশের বিনিয়োগ ও ব্যবসা সংক্রান্ত ৪৭টি আইন upload করে হালনাগাদ করা হয় এবং এর menu এবং sub-menu-তে বিনিয়োগ-সহায়ক বিভিন্ন তথ্য সংযোজনের কার্যক্রমসহ Businesslaws ওয়েবসাইটে প্রদত্ত আইনগুলি হালনাগাদ, ব্যবস্থাপনা, বিনিয়োগ ও ব্যবসাবান্ধব করা হচ্ছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যথাযথ বিকাশ, সম্প্রসারণ ও প্রয়োগের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীগণের বিদ্যমান/প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠান সহজে ও দ্রুততার সঙ্গে বিনিয়োগ বোর্ডে নিবন্ধিত হতে পারেন, সে লক্ষ্যে বিনিয়োগ বোর্ডে চালু রয়েছে Online Registration System (ORS)। প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে ORS-এর ব্যাপ্তি আরও বাড়িয়ে বিনিয়োগ বোর্ড প্রদত্ত অন্যান্য সেবাসমূহকে-এর আওতায় এনে অনলাইনে ভিসা, ওয়ার্ক পারমিট, ব্রাঞ্চ অফিস, লিয়াজোঁ অফিস, রিপ্রেজেনটেটিভ অফিস স্থাপনের অনুমোদন প্রদান করা হয়। বিনিয়োগ বোর্ডের কার্যাবলি automation এবং গ্রাহক সুবিধা উন্নত করার লক্ষ্যে BOI Online Service Tracking System (BOSTS) নামে চালুকৃত একটি File Tracking System স্থাপনের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীগণ তাদের file-এর গতিবিধি সার্বক্ষণিকভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারছেন। বিনিয়োগ বোর্ডের কাজের সুবিধার্থে internet system-সহ কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কাজের ধরন/প্রয়োজন Internet bandwidth control system অনুযায়ী চালু রয়েছে।
খ.৭.৮ বিভিন্ন ধরনের সেবা (ই/এম সেবা) নাগরিকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষে ৬৪টি জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ১১টি সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড পর্যায়ের ৩৭৪টি, ৩১৯টি পৌরসভা ও ৪,৫৩৯টি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে প্রতি মাসে আনুমানিক ৬০ লক্ষ নাগরিককে নূন্যতম মূল্যে বিভিন্ন ধরনের ই-সেবা প্রদান করা হয়। বিভিন্ন সেবা পোর্টাল (জাতীয় তথ্য বাতায়ন, ফর্ম বাতায়ন, সেবাকুঞ্জ বাতায়ন, শিক্ষক বাতায়ন)-এর মাধ্যমে ২ কোটি ১০ লক্ষ জনগণ সেবা গ্রহণ করেন। জাতীয় তথ্য বাতায়নে দেশের প্রতিটি ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলাসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর /বিভাগের ২৫ হাজার ওয়েবসাইট থেকে প্রতিদিন নাগরিকরা বিভিন্ন সেবা গ্রহণ করছে। সেবাকুঞ্জ বাতায়ন (৪০০ সরকারি সেবা প্রদান প্রক্রিয়া সম্পর্কিত তথ্য সংবলিত বাতায়ন) ও ফর্মস বাতায়ন (১,০৩৬টি সরকারি ফরম সংবলিত)-এর মাধ্যমে জনগণ সেবা পাচ্ছে। একই সঙ্গে শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে শিক্ষকদের নিজেদের মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার লক্ষ্যে তৈরিকৃত শিক্ষক বাতায়নে প্রাথমিকভাবে ৭০ হাজার শিক্ষক-এর সদস্য এবং ৩৯ হাজার কন্টেন্ট রয়েছে। পলিসি এ্যাডভোকেসির মাধ্যমে ১ কোটি ৪৮ লক্ষ জনগণকে অনলাইনে বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ, ভর্তি কার্যক্রম, নাগরিক পরিসেবা বিল প্রদান ও এজেন্ট ব্যাংকিং সেবা প্রদানে পলিসি এ্যাডভোকেসিসহ তা বাস্তবায়নে সহায়তা করা হয়।
খ.৭.৯ সরকার ঘোষিত ‘রূপকল্প ২০২১’ অনুসারে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বিভিন্ন ই-সেবা কার্যক্রম চালু করেছে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় ডিজিটাইজেশন প্রসারের ফলে রাজধানীমুখী স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার পরিবর্তে সূচিত হয় টেকসই-ন্যায়সম্মত ও কার্যকর স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরের তথ্য-প্রযুক্তির প্রয়োগে স্বাস্থ্যসেবা ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, আধুনিকায়ন ও জনসম্পৃক্তি বৃদ্ধিকরণের পাশাপাশি এনেছে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় নতুন গতি। দেশে ৮০০টি সরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে ইন্টারনেট স্বাস্থ্যসেবার আওতায় এসেছে সেবাপ্রত্যাশী মানুষ। ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যকে সামনে রেখে ৪৮৫টি হাসপাতালে সার্বক্ষণিক বিনামূল্যে মোবাইল ফোনে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে। দেশের সকল সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রসমূহে সেবার মান সম্পর্কে জনগণের অভিযোগ ও পরামর্শ জানা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এসএমএস-ভিত্তিক চমৎকার ও উদ্ভাবনমূলক পরামর্শ জানানোর ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। প্রতিদিন ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অভিযোগগুলি দেখা হয় এবং নাগরিক কর্তৃক উত্থাপিত অভিযোগের সমাধান দেওয়া হয়।
খ.৭.১০  অনলাইন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মেডিকেল ও ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষার সকল কার্যক্রম সফলতার সঙ্গে সম্পাদিত হয়। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনি ডিজিজেস এন্ড ইউরোলজি ও হাসপাতালে অটোমেশন কার্যক্রম শুভ উদ্বোধনের পর পরীক্ষামূলকভাবে অটোমেশন কার্যক্রম চালু করা হয়। ইলেকট্রনিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদি দেশ ভিত্তিক ভিশন, লক্ষ্য, নীতি এবং কৌশল নির্ধারণে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। জাতিসংঘের কোইয়া (COIA) নামক একটি উদ্যোগের আওতায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আর্থিক সহায়তায় সরকারি-বেসরকারি, এনজিও-উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার অংশগ্রহণের মাধ্যমে অনলাইনে প্রতিটি কমিউনিটির প্রসূতি মা ও অনূর্ধ্ব ৫ শিশুদের নিবন্ধন ও ট্রাকিং করার পদ্ধতি চালু করা হয় যা এমডিজি-৪ ও ৫ অগ্রগতি পরিমাপ ও উন্নয়নে ব্যাপকভাবে সহায়ক হবে। দেশের প্রতিটি নাগরিকের স্বাস্থ্য-উপাত্তভিত্তিক একটি ইলেকট্রনিক তথ্য ভাণ্ডার গড়ে তোলার জন্য গ্রাম পর্যায়ে বসবাসকারী সকল নাগরিকের তথ্য সংবলিত হেল্‌থ রেকর্ড তৈরির কাজ চলমান রয়েছে। বিভিন্ন অত্যাবশ্যকীয় তথ্য নিয়ে আন্তর্জাতিক উদ্যোগের আওতায় বর্তমানে জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন, ভোটার ডাটাবেইজ, স্বাস্থ্য ডাটাবেইজ এবং নির্মীয়মান দারিদ্র্য ডাটাবেইজসমূহ সমন্বিত করে আঙ্গুলের ছাপ এবং রেটিনার ছবিযুক্ত ন্যাশনাল ‘ইলেকট্রনিক পপুলেশন রেজিস্টার’ তৈরির পরিকল্পনাও এ সঙ্গে নেওয়া হচ্ছে।
খ.৭.১১ পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরে কেন্দ্রীয় পণ্যাগার ও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আঞ্চলিক পণ্যাগারকে ইন্টারনেট সার্ভিসের আওতায় আনা হয় এবং পরিবার পরিকল্পনা উপকরণাদির সরবরাহ প্রক্রিয়া WIMS ও UIMS-এর মাধ্যমে অটোমেশন সম্পন্ন করা হয়, যা Supply Chain Webportal-এর মাধ্যমে Website-এ সংযুক্ত করা হয়। এতে কেন্দ্রীয়ভাবে পণ্যাগারের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আওতায় ইউনিয়ন পর্যায়ে ১,৩০০টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ কেন্দ্রসহ সকল উপজেলা ও জেলায় ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। কম্পিউটার, ল্যাপটপ ও এ সংক্রান্ত সরঞ্জামাদি প্রভৃতি ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস সংগ্রহ ও সার্ভিস সেন্টারে সরবরাহের মাধ্যমে ডিজিটাল কানেক্টিভিটি গড়ে তোলা হয়। FWA Register ভিত্তিক গর্ভবতী মা ও নবজাতককে যথাযথ সেবাদান ও উদ্বুদ্ধ করার জন্য পরিক্ষামূলক দেশের তিনটি জেলায় Pregnant mother registration software এর মাধ্যমে গর্ভবতী মহিলাদের নিবন্ধন এবং মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সেবাগ্রহীতার সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ রয়েছে।
খ.৭.১২ দেশে e-Tendering-এর আওতায় নয়টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ৬৯টি সংস্থার ৯৯৪টি ক্রয়কারী e-GP ব্যবস্থার আওতায় এসেছে। একই সঙ্গে ৬,২১৭টি দরদাতা প্রতিষ্ঠান/দরদাতা e-GP-তে নিবন্ধিত হয় এবং e-GP সিস্টেমে ১৬,৯৫২টি দরপত্র আহ্বান করা হয়। দরপত্র জমাদাতা, কার্য সম্পাদন জামানতসহ রেজিস্ট্রেশন ফি, নবায়ন ফি, টেন্ডার ডকুমেন্ট ফি গ্রহণের জন্য নয়টি ব্যাংকের সঙ্গে MoU স্বাক্ষরিত হয়।
খ.৭.১৩  বর্তমান সরকারের ‘রূপকল্প ২০২১’ তথা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে ভূমি মন্ত্রণালয় ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর-এর মাধ্যমে দেশের সকল এলাকার ডিজিটাল নক্সা ও ভূমি মালিকদের রেকর্ড প্রস্তুত, স্যাটেলাইট প্রযুক্তিসহ দীর্ঘমেয়াদে ডিজিটাল জরিপ কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ উদ্যোগের অংশ হিসাবে ভূমি মন্ত্রণালয় দেশের তিনটি উপজেলায় ‘Strengthening Access to Land and Property Rights for All Citizens of Bangladesh’ শীর্ষক একটি পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের আওতায় দেশে তিনটি উপজেলায় পরীক্ষামূলকভাবে সমন্বিত ভূমি ব্যবস্থাপনা চালু করার লক্ষ্যে একটি সফটওয়ার প্রণয়ন করা হয়। সর্বশেষ জরিপে প্রণীত মৌজা ম্যাপ ও খতিয়ান এবং মিউটেশন খতিয়ানের ওপর ভিত্তি করে স্বল্পমেয়াদে ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক-এর আর্থিক সহায়তায় ‘Strengthening Governance Management Project (Component-B: Digital Land Management System)’ প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় দেশের সাতটি জেলার ৪৫টি উপজেলার জমির নাম খারিজ অটোমেশন করা হবে এবং ভূমি সংক্রান্ত তথ্যাদি ব্যবস্থাপনার একটি ডাটাসেন্টার স্থাপন করা হবে। প্রকল্পের আওতায় ভূমি সংক্রান্ত তথ্যাদি জনগণের নিকট সহজলভ্য করার জন্য ২০টি উপজেলায় ভূমি তথ্যকেন্দ্র স্হাপন করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ‘ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ ও রেকর্ড প্রণয়ন এবং সংরক্ষণ (প্রথম পর্যায়)’ প্রকল্পের আওতায় জেলা রেকর্ডরুমের খতিয়ান/পর্চা ব্যবস্হাপনা অটোমেশন করা হয় এবং ৫০.০০ লক্ষ খতিয়ান জনগণের নিকট বিতরণ করা হয়। ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরকে শক্তিশালী করা এবং সেবার মান উন্নয়ন করার লক্ষ্যে ‘স্ট্রেংদেনিং সেটেলমেন্ট প্রেস, ম্যাপ প্রিন্টিং প্রেস এন্ড প্রিপারেশন অব ডিজিটাল ম্যাপস প্রকল্প’-এর বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে। ‘জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি-২০০১’-এর আলোকে ৪৩টি জেলায় ৩২৬টি উপজেলার ডিজিটাল ভূমি জোনিং ম্যাপ তৈরির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
খ.৭.১৪  ওয়েবসাইটে ল’জ অব বাংলাদেশ (http:/bdlaws.minlaw.gov.bd/) শিরোনামে একটি লিংক রয়েছে, যার মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রচলিত আইনসমূহ হালনাগাদ করা হচ্ছে। ফলে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে বাংলাদেশে প্রচলিত যে কোনো আইনের সর্বশেষ অবস্থা জানা সম্ভব হচ্ছে। এ ছাড়া, ল’জ অব বাংলাদেশ-এ পিডিএফ ফরম্যাটে বাংলাদেশ কোড সংরক্ষণ করা হয়। প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে ওয়েবসাইটে প্রকাশিত আইনের সংখ্যা ২৩টি।
খ.৭.১৫  জনগণের নিকট সেবাপ্রদান পদ্ধতি আরও সহজতর করার জন্য ঢাকা-বরিশাল-মোড়েলগঞ্জ যাত্রীবাহী সার্ভিসে ০১ মে ২০১৫ থেকে ই-টিকেটিং সিস্টেম চালু ও কার্যকর করা হয়। প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তরে ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম প্রবর্তন করা হয় এবং সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর ও এর আওতাধীন সকল কার্যালয়ের ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়। 

খ.৭.১৬  বর্তমান সরকারের ২০০৯-২০১৩ মেয়াদে নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষিত রুপকল্প (ভিশন-২০২১) অনুযায়ী ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ গড়ার লক্ষ্যে তথ্য মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী তথ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটটিকে আরও দৃষ্টিনন্দন করা হয়। নথি ব্যবস্থাপনা এবং পত্রাদি নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা ও গতি আনয়নের জন্য ‘ফাইল মুভমেন্ট ও লেটার ট্রেকিং সিস্টেস সফট্‌ওয়ার’ তৈরিপূর্বক চালু করা হয়। মন্ত্রণালয়ের বেতন-ভাতাদি প্রদানের জন্য
পে-রোল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফট্‌ওয়ার তৈরি করা হয়। এ ছাড়া, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী ‘কম্পিউটারাইজড কেইস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম’ চালুর নিমিত্ত একটি সফটওয়ার তৈরি করা হয়েছে। তথ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে সরকারের অর্জিত সাফল্যের বিবরণসহ আইন ও বিধি-বিধান, উন্মুক্ত দরপত্র, সিটিজেন চার্টার, বদলী/পদায়ন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা, প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিসমূহ নিয়মিত প্রকাশ করা হচ্ছে। মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। তথ্য মন্ত্রণালয়ের সকল কম্পিউটারকে ইন্টারনেট সুবিধার আওতায় আনা হয় এবং ইন্টারনেটের গতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যান্ডউইথ ২ এমবিপিএস থেকে বাড়িয়ে ১২ এমবিপিএস করা হয়। বিটিভির প্রধান কার্যালয় ও ঢাকা কেন্দ্র সম্পূর্ণরূপে LAN-এর আওতায় আনয়নসহ মেইল সার্ভার, FTP সার্ভার, ডাটাবেইজ সার্ভার প্রতিস্থাপন করা হয়। কর্মকর্তাদের PDS প্রস্তুতসহ মানবসম্পদ সংক্রান্ত কার্যক্রম কম্পিউটারাইজড করা হয়। 
খ.৭.১৭  দেশের যে কোনো স্থান থেকে জীবিকা এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক সেবাসমূহ অনলাইনে পাবার জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার জনগুরুত্বসম্পন্ন তথ্যাদি নিজস্ব ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়। শিল্প মন্ত্রণালয়ে ই-ফাইলিং কার্যক্রম চালু করা হয়। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ‘বাংলা গভ:নেট ফেজ-২’ প্রকল্পের আওতায় পাবলিক নেটওয়ার্ক কানেক্টটিভিটি ব্যাকবোনের সঙ্গে ইতোমধ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়সহ আটটি দপ্তর/সংস্থা যুক্ত হয়। বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম) অনলাইনে প্রশিক্ষণার্থীদের ভর্তির আবেদন গ্রহণ ও ভর্তির কার্যক্রম প্রক্রিয়াকরণ করেছে। ফলে বিআইএম-এর প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীগণ অনলাইনের মাধ্যমে ভর্তির যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে পারছেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রকল্পের অধীনে বিআইএম-এ e-learning platform তৈরি করা হয়। বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) ডিজিটাল ফার্টিলাইজার মনিটরিং সিস্টেম চালু করেছে। ফলে সার সরবরাহ সংক্রান্ত তথ্য যথাসময়ে গ্রাহক/কৃষক পর্যায়ে পৌঁছানো সম্ভব হয়। বিসিআইসি থেকে অনলাইনে এবং এসএমএস-এর মাধ্যমে সার বরাদ্দের বিষয়ে ‘অনলাইন ও এসএমএস বেইজড্‌ ডিও ইস্যু’ নামে আরেকটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন (বিএসএফআইসি) সকল চিনিকলে এসএমএস-এর মাধ্যমে আখ চাষিদের নিকট ই-পূর্জি সিস্টেম চালু করেছে। বিএসএফআইসি পাইলট প্রকল্প আকারে ফরিদপুর চিনিকলে ই-গেজেট চালুর বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশ ইস্পাত প্রকৌশল করপোরেশন (বিএসইসি) অনলাইনের মাধ্যমে ডিলারদের চাহিদা অনুযায়ী প্রোডাক্ট বুকিং সিস্টেম চালু করা হয়। ‘বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) অনলাইনে শিল্প প্লটের আবেদন দাখিল ও প্রক্রিয়াকরণ’, ‘অনলাইনে শিল্পের রেজিস্ট্রেশনের আবেদন দাখিল ও প্রক্রিয়াকরণ’ এবং ‘অনলাইনে শিল্প উদ্যোক্তা ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের আবেদন দাখিল ও প্রক্রিয়াকরণ’ অনলাইনভিত্তিক এসব সেবাসমূহ চালু করেছে। বিসিকের সেবা সাধারণ জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য সেবাসমূহের বিবরণী জাতীয় সেবাকুঞ্জে এবং ই-তথ্য কোষে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন অনলাইনে সিএম লাইসেন্সের জন্য আবেদন গ্রহণ ও অনলাইনে অভিযোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক দুটি সেবা চালু করছে। পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর IPAS সফট্ওয়্যারের মাধ্যমে গ্রাহকদের বিভিন্ন পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস সংক্রান্ত আবেদন ও তথ্য অটোমেশন করছে।
খ.৭.১৮ evwYR¨ মন্ত্রণালয়ে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যমূল্য স্থিতিশীল রাখার উদ্দেশ্যে দেশের বিভিন্ন বাজারে বিদ্যমান মূল্য দ্রুত ও সমন্বিতভাবে জানানোর জন্য Online Price Monitoring System বাস্তবায়ন করা হয়। 

খ.৭.১৯ আইসিটি কার্যক্রমের আওতায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সকল কার্যালয়ে কম্পিউটার, ডিজিটাল ক্যামেরা, প্রিন্টার ও মডেমসহ ইন্টারনেট সুবিধা নিশ্চিতকরণ; সমাজসেবা অধিদপ্তরের নিজস্ব ডোমেইনভুক্ত প্রায় ১,৮০০টি ই-মেইল একাউন্ট ব্যবহার; প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচির তথ্য সংগ্রহ, শনাক্তকরণ ও মাত্রা নিরূপণ, ছবি ধারণ এবং Disability Information System-এ ডাটা এন্ট্রির কাজ; অফিস অটোমেশনে ডিজিটাল নথি নম্বর চালুসহ বাংলা ইউনিকোড ব্যবহারে প্রশিক্ষণ প্রদান; সমাজসেবা অধিদপ্তরে আইসিটি ল্যাব প্রতিষ্ঠা করে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান; এটুআই কর্মসূচির আওতায় ন্যাশানাল ওয়েবপোর্টাল ফ্রেমওয়ার্কের আঙ্গিকে সমাজসেবা অধিদপ্তরের এবং জেলা ও উপজেলার মধ্যে কানেক্টিভিটিসহ ওয়েবসাইট চালুকরণ; ফেসবুক গ্রুপ ও পেইজ চালু এবং কার্যক্রম বাস্তবায়নে উদ্বুদ্ধ সমস্যা নিরসন এবং পারস্পরিক মত বিনিময়ের জন্য সমাজসেবা ব্লগ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ করা হয়।

খ.৭.২০ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং এর আওতাধীন অধিদপ্তর, কর্তৃপক্ষ ও সংস্থার কার্যক্রমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে দক্ষতা, গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করা হয়। সম্পাদিত ও চলমান কার্যক্রমগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: যে কোনো স্থান থেকে তাৎক্ষণিক তথ্য প্রাপ্তির সুবিধার্থে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ওয়েবসাইটে (www.rthd.gov.bd) একটি ডিজিটাল লাইব্রেরি রয়েছে। এ বিভাগের ওয়েবসাইটের Grievence Redress System (GRS) Link-এর মাধ্যমে জনসাধারণ এ বিভাগ ও এর আওতাধীন অধিদপ্তর, কর্তৃপক্ষ ও সংস্থার কর্মকাণ্ড এবং সেবা সম্পর্কে অভিযোগ/মতামত অনলাইনে প্রদান করতে পারেন। দ্রুততম সময়ে প্রতিউত্তর ও গৃহীত ব্যবস্থা অনলাইনেই জানিয়ে দেওয়া হয়। প্রথম বিভাগ হিসাবে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ জাতীয় ই-সেবা সিস্টেম-এর মাধ্যমে ই-ফাইলিং কার্যক্রমের বাস্তবায়ন সফলভাবে শুরু করেছে। এতে যে কোনো স্থান থেকে যে কোনো সময় দ্রুত নথি নিষ্পত্তি করা সম্ভব হচ্ছে। ভূমি ও স্থাপনার রেকর্ড সংরক্ষণে অনলাইনভিত্তিক সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা সফট্ওয়্যার প্রস্তুত করে সওজ অধিদপ্তরের ১০টি জোনের অধীনে ৬৫টি সড়ক বিভাগে প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক ডাটা এন্ট্রির কাজ শুরু করা হয়। এতে জবরদখলকৃত ও বেহাত হয়ে যাওয়া ভূমি ও স্থাপনা উদ্ধারের পথ সুগম হয়। সরকারের পক্ষে-বিপক্ষে দায়েরকৃত মামলার উপাত্ত সংরক্ষণের জন্য একটি অনলাইন ডাটাবে‌ইজ তৈরি করা হয়। ফলে মামলাগুলির কার্যক্রম পরিবীক্ষণ এবং সরকারের বিপক্ষে প্রদত্ত রায়ের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হচ্ছে। মহাসড়কে নবনির্মিত ও পুনর্নির্মিত ১০০ মিটার বা তার ঊর্ধ্বের দৈর্ঘ্যের সেতু ও ফ্লাইওভারসমূহের অবস্থান গুগল ম্যাপ/গুগল আর্থে চিহ্নিত করে ছবি প্রকাশ করা হচ্ছে। মোটরযানের কর ও ফি আদায়ে অনলাইন ব্যাংকিং পদ্ধতি প্রবর্তন করায় প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে রাজস্ব আদায় গত অর্থ-বছরের তুলনায় ১০৯.২০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। মোটরযানে রেট্রোরিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট, রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি আইডেনটিফিকেশন (আরএফআইডি ট্যাগ) ও ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট চালুর ফলে মোটরযানের এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম ডিজিটাল পদ্ধতির আওতায় এসেছে। অবৈধ/জাল/ভূয়া ড্রাইভিং লাইসেন্স ব্যবহার প্রতিরোধের মাধ্যমে দুর্ঘটনার হার হ্রাস করার লক্ষ্যে ইলেক্ট্রনিক চিপযুক্ত ডিজিটাল স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান করা হচ্ছে। নির্ধারিত সময়ে মোটরযানের ফিটনেস হালনাগাদ করার সুবিধার্থে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার ১৫ দিন পূর্বে পাওনার পরিমাণ উল্লেখ করে রেট্রোরিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেটধারী মোটরযান মালিকগণকে এসএমএস-এর মাধ্যমে ফিটনেস সার্টিফিকেট নবায়নের জন্য অবহিত করা হয়। এতে ফিটনেস গ্রহণে দালাল চক্রের দৌরাত্ম্য হ্রাস পাচ্ছে। বিআরটিএ’র ওয়েবসাইট (www.brta.gov.bd)-এ বিভিন্ন সেবা সম্পর্কিত তথ্যের পাশাপাশি একটি ‘Queries and Complains’ লিংক সংযোজন করা হয়। দুর্নীতি ও রাজস্ব ফাঁকি রোধকল্পে বিআরটিসি’র টিকেটিং সিস্টেম আধুনিকায়নের মাধ্যমে ই-টিকেটিং সিস্টেম প্রবর্তন করা হয়। এতে টিকেট বিক্রয়ের তথ্য ও রেকর্ড সংরক্ষণ করা হয়। ফলে অর্থ আত্মসাতের সুযোগ হ্রাস পেয়েছে এবং সরকারের রাজস্ব আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিবার ভ্রমণের সময় যাত্রীসাধারণের টিকেট সংগ্রহে ভোগান্তি লাঘব করার উদ্দেশ্যে ঢাকা মহানগরীর আব্দুল্লাহপুর-মতিঝিল রুটে ১১৬টি সিটি বাস সার্ভিসে ICT Reader Device-সহ Smart Pass (S-Pass) কার্ড সার্ভিস চালু করা হয়। ৩০ জুন ২০১৫ পর্যন্ত ৩১,৫৭৩ জন যাত্রী S-Pass কার্ড ক্রয় করে বিআরটিসি’র বাসে যাত্রী সেবা গ্রহণ করছেন। এতে রাজস্ব আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। পাইলট প্রকল্প হিসাবে ঢাকা মহানগরীতে ২৫টি বাসে ডিজিটাল বাস ট্র্যাকিং ব্যবস্থা চালু করা হয়। এ সকল বাসে Wi-Fi Internet সুবিধা রয়েছে। এতে যাত্রী সাধারণ বাসে বসেই ইন্টারনেট ব্রাউজ করতে সক্ষম হচ্ছেন। বিআরটিসি’র যানবাহন ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে অনলাইনভিত্তিক সফট্ওয়্যার প্রস্তুত করে পরীক্ষামূলকভাবে চারটি ডিপোতে প্রয়োগ করা হচ্ছে। একই ই-টিকেটে বিভিন্ন পরিবহন মাধ্যমে স্বাচ্ছন্দ্যে ও নিরবচ্ছিন্নভাবে যাতায়াতের লক্ষ্যে বৈদেশিক সহায়তায় ডিটিসিএ-তে Clearing House প্রতিষ্ঠার কাজ চলছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সম্মতিক্রমে এ কার্ডের নাম Rapid Pass নির্ধারণ করা হয়। Management Information System (MIS) হলো সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ের প্রকৌশলীগণ এর প্রয়োজন ও ব্যবহারের জন্য একটি তথ্যভাণ্ডার। এ তথ্যভাণ্ডারে ১২ ধরণের মডিউল রয়েছে। এর মধ্যে প্রধান মডিউল হলো Central Management System (CMS) সফট্ওয়্যার। এ সফট্ওয়্যার ব্যবহার করে আর্থিক অগ্রগতি পরিবীক্ষণসহ বরাদ্দের অতিরিক্ত পেমেন্ট প্রদান নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে। File Transfer Protocol (FTP) সার্ভারের মাধ্যমে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ের সকল অফিস সংযুক্ত। FTP সার্ভার ব্যবহার করে তথ্য ও বৃহৎ আকারের ফাইল দ্রুত আন্তঃঅফিস আদান-প্রদান করা হচ্ছে। এতে যে কোনো সিদ্ধান্ত স্বল্প সময়ে প্রদান করা সম্ভব হয়। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন জাতীয়, আঞ্চলিক ও জেলা মহাসড়কসমূহ Geographical Information System (GIS)-এর মাধ্যমে চিহ্নিত করে ম্যাপিং করা হয়। ফলে দেশের মহাসড়কসমূহ ম্যাপ দেখে সহজেই চিহ্নিত করা যাচ্ছে। সরকারি ক্রয়ের ক্ষেত্রে দরপত্র প্রক্রিয়াকরণে দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 
ই-গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) সিস্টেমে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর ৫০ কোটি টাকা পর্যন্ত সকল দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন অনলাইনে করে থাকে। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ই-জিপি’র আওতায় ৩,০৪৪টি টেন্ডার আহ্বান করা হয়, যা গত অর্থ-বছরের তুলনায় শতকরা ৮২ ভাগ বেশি। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে ব্যাপকভিত্তিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কার্যক্রম চালু রয়েছে। এতে জনগণ যে কোনো স্থান থেকে আইসিটি ডিভাইস ব্যবহার করে দ্রুত ও তাৎক্ষণিক সেবা গ্রহণ করতে পারছেন এবং যে কোনো অভিযোগ ও মতামত জানিয়ে প্রতিকার লাভে সক্ষম হচ্ছেন।
খ.৭.২১ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা, শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম, ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সিলেট এবং বেনাপোল স্থলবন্দর, যশোর এ ইমিগ্রেশন সফট্ওয়্যার-এর Fortrac-3 এ webcam, MRP Readerসহ Full version চালু করা হয়েছে। যাত্রীদের ইমিগ্রেশন দ্রুত করার লক্ষ্যে কম্পিউটারের ধারণক্ষমতা ৫০ টেরাবাইট বাড়ানোসহ এসবি ও অন্যান্য ডাটাবেজ স্থানান্তর করা হয়। বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের নিজস্ব সার্ভার/ডাটা সেন্টার নির্মাণ, অধীনস্থ হোটেল-মোটেলের অনলাইন রিজার্ভেশন সিস্টেম চালু, এনএইচটিটিআই-এর প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি কার্যক্রম অনলাইন প্রক্রিয়ায় প্রবর্তন এবং সংস্থার নিজস্ব ই-পোর্টাল-এর মাধ্যমে ই-টেন্ডারিং সিস্টেম চালু করা হয়।

খ.৭.২২ তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়নে সেতু বিভাগ বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। এতদপ্রেক্ষিতে এ বিভাগের আওতাধীন বঙ্গবন্ধু সেতু এবং মুক্তারপুর সেতুতে আধুনিক প্রযুক্তিগত সুবিধাসহ Automatic vehicle classification বা AVC পদ্ধতি চালু করা হয়। উক্ত সেতু দুটির টোল আদায় কার্যক্রম ঢাকার প্রধান কার্যালয় হতে সরাসরি মনিটর করার জন্য অন লাইন মনিটরিং ব্যবস্থা চালু করা হয়। তাছাড়া, সেতু দিয়ে চলাচলকারী যানবাহনসমূহের ওজন নিয়ন্ত্রনে স্বয়ংক্রিয় ওজন স্টেশন চালু করা হয়। টেন্ডার প্রক্রিয়ায় নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য সেতু বিভাগ অধীনস্থ সংস্থা বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষে ই-টেন্ডার পদ্ধতি চালু করা হয়। অন্যদিকে তথ্যাদি সংগ্রহেও ডিজিটাল পদ্ধতি চালুর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এরই অংশ হিসাবে বঙ্গবন্ধু সেতুর নির্মাণ কৌশল এবং বিভিন্ন ডকুমেন্ট ও তথ্যাদির ভিত্তিতে একটি ডিজিটাল আর্কাইভ স্থাপন করা হয়। পদ্মা সেতুর বিষয়েও অনুরূপ ডিজিটাল আর্কাইভ স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। সেতু বিভাগ ইতোমধ্যে অত্যন্ত সহজবোধ্যভাবে Online Grievance Redress System (GRS) পদ্ধতি প্রবর্তন করেছে। এর ফলে যে কেউ পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে অনলাইনে অভিযোগ দায়ের করতে পারবে। 
খ.৮ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি 
সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা উন্নতকরণ, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং দ্রুত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক গৃহীত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সংখ্যা ২২,৩১৯টি এবং অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী, জনপ্রতিনিধি ও উপকারভোগীর সংখ্যা ১৮,৯৯,৫০৮ জন। বিদেশে প্রশিক্ষণে গমনকারী কর্মকর্তার সংখ্যা ১০,৩০১ জন। ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক ২২,৫১১টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালিত হয় এবং বিদেশে প্রশিক্ষণে গমনকারী কর্মকর্তার সংখ্যা ছিল ৯,০২৬ জন। ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরের তুলনায় ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে বিদেশ প্রশিক্ষণে গমনকারীর সংখ্যা ১,২৭৫ জন বৃদ্ধি পেয়েছে। 
খ.৯ সেমিনার ও ওয়ার্কশপের সংখ্যা 
২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে অনুষ্ঠিত ৭,০৭৬টি সেমিনার/ওয়ার্কশপে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে ৩,৮০,৬৬০ জন অংশগ্রহণ করেন। ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে অনুষ্ঠিত ৫,৯৯৭টি সেমিনার/ওয়ার্কশপে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে ২,৬৯,৫১৩ জন অংশগ্রহণ করেছিলেন। ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরের তুলনায় ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে অনুষ্ঠিত সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ১,০৭৯টি এবং অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ১,১১,১৪৭ জন। 
খ.১০ সরকারি কাজে সরকার প্রধানের বিদেশ সফর  
২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন আন্তর্জাতিক শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণ ও দ্বিপাক্ষিক রাষ্ট্রীয় সফর করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২১-২৩ জুলাই ২০১৪ মেয়াদে ‘Girl Summit’ এ অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে লন্ডন, যুক্তরাজ্য; ২১-২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪ মেয়াদে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৯তম অধিবেশনে অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে নিউ ইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র; ১৫-১৮ অক্টোবর ২০১৪ মেয়াদে দশম এশিয়া-ইউরোপ মিটিং এ অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে মিলান, ইতালি; ২৫-২৭ নভেম্বর ২০১৪ মেয়াদে ১৮তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলেনে অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে কাঠমান্ডু, নেপাল; ২১-২৩ এপ্রিল ২০১৫ মেয়াদে এশিয়া-আফ্রিকা শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান উপলক্ষ্যে ইন্দোনেশিয়ায় সফর করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৩০ সেপ্টেম্বর-০১ অক্টোবর ২০১৪ মেয়াদে লন্ডন, যুক্তরাজ্যে সরকারি সফর, ২৫-২৭ অক্টোবর ২০১৪ মেয়াদে সংযুক্ত আরব আমিরাতে দ্বিপাক্ষিক রাষ্ট্রীয় সফর, ০২-০৪ ডিসেম্বর ২০১৪ মেয়াদে মালয়েশিয়ায় দ্বিপাক্ষিক রাষ্ট্রীয় সফর এবং ১২-১৭ জুন ২০১৫ মেয়াদে লন্ডন, যুক্তরাজ্যে সরকারি সফর করেন।
খ.১১ বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধান, সরকার প্রধান ও আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধানগণের বাংলাদেশ সফর 
(১) জাপানের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে ৬-৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪ মেয়াদে বাংলাদেশ সফর করেন।
(২) ভুটানের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগে ৬-৮ ডিসেম্বর ২০১৪ মেয়াদে বাংলাদেশ সফর করেন।
(৩) ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ৬-৭ জুন ২০১৫ মেয়াদে বাংলাদেশ সফর করেন।
(৪) ডি-৮-এর অষ্টম Working Group on Civil Aviation (WGCA) and Director Generals Meeting-এ ডি-৮ মহাসচিব H.E Dr. Seyed Ali Mohammad Mousavi ২৪-২৫ আগস্ট ২০১৪ মেয়াদে ঢাকায় সফর করেন।  
(৫) United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)-এর নির্বাহী পরিচালক Mr. Yury Fedotov 
০৯-১১ ডিসেম্বর ২০১৪ মেয়াদে বাংলাদেশ সফর করেন। 
(৬) ০১-০৩ মার্চ ২০১৫ মেয়াদে আন্তর্জাতিক অপরাধ অপরাধ আদালত (আইসিসি)-এর ডেপুটি প্রসিকিউটর James Stewart বাংলাদেশ সফর করেন। 
(৭) ২৭ জুন ২০১৫ তারিখে ইন্টার-পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন (IPU)-এর সেক্রেটারি জেনারেল মি. মার্টিন চুঙ্গং বাংলাদেশ সফর করেন। 
(৮) ১৮ আগস্ট ২০১৪ তারিখে Mr. James Lynch, UNHCR Regional Representative and Regional Coordinator for Refugees বাংলাদেশ সফর করেন। 
খ.১২   মন্ত্রী ও সচিবগণের ভ্রমণ/পরিদর্শন (দেশে/বিদেশে)
মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ থেকে প্রেরিত তথ্যে দেখা যায়, ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রিগণ ১,৬৯২ দিন দেশে ও ১,৪৪০ দিন বিদেশে এবং মাননীয় প্রতিমন্ত্রিগণ ১,২৮৫ দিন দেশে ও ৮১১ দিন বিদেশে ভ্রমণ করেছেন। সচিবগণ ৮৫৮ দিন দেশে ও ১,৬৭৮ দিন বিদেশে ভ্রমণ করেছেন। উল্লেখ্য, কোনো কোনো মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও সচিবের কাজের প্রকৃতির কারণে বিদেশ সফরের প্রয়োজন তুলনামূলকভাবে বেশি হয়ে থাকে। 
(গ) আইন-শৃঙ্খলা
গ.১ অপরাধ
	অপরাধের ধরন
	অপরাধের সংখ্যা

	
	প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছর

(২০১৪-১৫) 
	 পূর্ববর্তী অর্থ-বছর

(২০১৩-১৪) 
	অপরাধের হ্রাস (-)/ 

বৃদ্ধি (+) এর সংখ্যা 

	খুন
	৪,৩৩৫
	৪,৫৯৯
	(-) ২৬৪

	ধর্ষণ
	৩,৭৮৬
	৩,৫৯২
	(+) ১৯৪

	অগ্নিসংযোগ
	৬৯৬
	৭৮১
	(-) ৮৫

	এসিড নিক্ষেপ
	৫০
	৬৪
	(-) ১৪

	নারী নির্যাতন
	১৬,১০২
	১৪,৭১২
	(+) ১,৩৯০

	ডাকাতি
	৫৫৯
	৬৪৬
	(-) ৮৭

	রাহাজানি
	১,০১৫
	১,১৫৯
	(-) ১৪৪

	অস্ত্র আইন
	২,০১৮
	১,৭৭৭
	(+) ২৪১

	বিস্ফোরক দ্রব্য 
	৭৫০
	৯৫১
	(-) ২০১

	 মোট
	২৯,৩১১
	২৮,২৮১
	(+) ১,০৩০


        উৎস: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 
২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে পূর্ববর্তী অর্থ-বছরের তুলনায় ধর্ষণ, নারী নির্যাতন, অস্ত্র আইন সংক্রান্ত অপরাধ ব্যতীত অন্যান্য সকল অপরাধ হ্রাস পেয়েছে। 
গ.২ কারাবন্দি
	বন্দির ধরন
	বন্দির সংখ্যা

	
	প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছর

(২০১৪-১৫) 

	 পূর্ববর্তী অর্থ-বছর

(২০১৩-১৪) 
	বন্দির সংখ্যার
হ্রাস (-)/বৃদ্ধি (+)

	পুরুষ হাজতি
	৫২,৬৭১
	৪৩,৪১৪
	(+) ৯,২৫৭

	পুরুষ কয়েদি
	২০,৪৩৫
	২০,৩১০
	(+) ১২৫

	মহিলা হাজতি
	২,০১৬
	১,৬৯২
	(+) ৩২৪

	মহিলা কয়েদি
	৭১৬
	৬৭৮
	(+) ৩৮

	শিশু হাজতি
	০৭
	০৩
	(+) ৪

	শিশু কয়েদি
	০০
	-
	০০

	ডিটেইনি (Detainee)
	০০
	-
	০০

	আরপি৫
	৮০
	৮৭
	(-) ৭

	মোট
	৭৫,৯২৫
	৬৬,১৮৪
	(+) ৯,৭৪১


       উৎস: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে পূর্ববর্তী অর্থ-বছরের তুলনায় হাজতি এবং কয়েদি সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। সার্বিকভাবে কারাবন্দির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। 
৫যে সকল বিদেশি বন্দি মুক্তিপ্রাপ্ত হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবাসনের অপেক্ষায় কারাগারে আটক আছেন তাদের সংখ্যা ‘আরপি’ নামে আলাদা সারিতে দেখানো হয়েছে।

গ.৩ মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি 
	    
	প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছর
(২০১৪-১৫)
	পূর্ববর্তী অর্থ-বছর
(২০১৩-১৪)
	পূর্ববর্তী অর্থ-বছরের তুলনায়
হ্রাস(-)/বৃদ্ধির(+) সংখ্যা

	মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামির সংখ্যা
	৬৮
	৮২
	 (-) ১৪

	মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়েছে এমন আসামির সংখ্যা
	০২
	০১
	(+) ০১


        উৎস: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 
গ.৪   আইন প্রণয়ন   
	প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছর
(২০১৪-১৫) 
	পূর্ববর্তী অর্থ-বছর
(২০১৩-১৪)
	মন্তব্য

	২৫টি আইন
	৪৮টি আইন
	-


        উৎস: বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।
২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে প্রণীত/সংশোধিত আইনসমূহের তালিকা পরিশিষ্ট ঙ-এ দেখানো হলো। প্রণীত/সংশোধিত বিধি ও নীতিসমূহের তালিকা পরিশিষ্ট চ ও ছ-এ দেখানো হলো। 
গ.৫ দ্রুত বিচার আইনের প্রয়োগ (৩০ জুন ২০১৫ পর্যন্ত)
	আইন জারির পর হতে ক্রমপুঞ্জিভূত মামলা ও আসামির সংখ্যা
	প্রতিবেদনাধীন বছরে গ্রেপ্তারকৃত আসামির সংখ্যা
	আইন জারির পর হতে ক্রমপুঞ্জিভূত গ্রেপ্তারকৃত আসামির সংখ্যা
	কোর্ট কর্তৃক নিষ্পত্তিকৃত ক্রমপুঞ্জিভূত মামলার সংখ্যা
	শাস্তি হয়েছে এমন মামলা ও শাস্তিপ্রাপ্ত আসামির ক্রমপুঞ্জিভূত সংখ্যা
	মন্তব্য

	মামলা-২৩,৭৩৯
আসামি-১,৩০,৫৯২
	২,৬৮১
	৪২,২৯০
	১৭,৫০৩
	মামলা- ৭,৯০৮
আসামি- ১৯,৫৮০
	২০১৩-১৪ অর্থ-বছরের তুলনায় ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ক্রমপুঞ্জিভূত মামলা ১,৮০৪টি এবং ক্রমপুঞ্জিভূত গ্রেফতারকৃত আসামির সংখ্যা ১৩,৩২১ জন বৃদ্ধি পেয়েছে।


   উৎস: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গ.৬ সীমান্ত-সংঘর্ষ 
	
	প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছর
(২০১৪-১৫)
	পূর্ববর্তী অর্থ-বছর
(২০১৩-১৪)
	হ্রাস(-)/বৃদ্ধির(+) সংখ্যা

	বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত
	০
	০
	০

	বাংলাদেশ-মায়ানমার সীমান্ত
	০১
	০১
	০


         উৎস: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে দেশের সীমান্ত এলাকায় শান্তিপূর্ণ অবস্হা বিদ্যমান ছিল। 

গ.৭ সীমান্তে বাংলাদেশের সাধারণ নাগরিকের জীবনহানি
	
	প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছর
(২০১৪-১৫)
	পূর্ববর্তী অর্থ-বছর 
(২০১৩-১৪)
	হ্রাস(-)/বৃদ্ধির(+) সংখ্যা 

	বিএসএফ কর্তৃক 
	৩২
	১৮
	(+) ১৪ 

	মায়ানমার সীমান্তরক্ষী কর্তৃক
	০
	০২
	(-) ০২


        উৎস: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গ.৮ ফৌজদারি মামলা সংক্রান্ত তথ্য 

	ক্রমপুঞ্জীভূত অনিষ্পন্ন ফৌজদারি মামলার সংখ্যা
	প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (২০১৪-১৫) 
 শাস্তিপ্রাপ্ত আসামির সংখ্যা
	পূর্ববর্তী অর্থ-বছরে 
(২০১৩-১৪) 
 শাস্তি প্রাপ্ত আসামির সংখ্যা
	প্রতিবেদনাধীন বছরে
(২০১৪-১৫) 
 নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা
	পূর্ববর্তী বছরে 
(২০১৩-১৪) 
 নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা

	১৫,৮৭,০৬৬
	৫০,৫০০
	৪৪,৯৮৯
	৯,৫৯,৩৩৮
	৯,৫০,৫৫৩


     উৎস: আইন ও বিচার বিভাগ।
ঘ) সামাজিক উন্নয়ন ও জনকল্যাণধর্মী কার্যক্রম

ঘ.১ শিক্ষা 
ঘ.১.১ প্রাথমিক শিক্ষা৬
	প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরন
	প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা
	ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা (জন) 
	ঝরে পড়ার হার (%)
	শিক্ষকের সংখ্যা

	
	
	ছাত্র
	ছাত্রী
	মোট
	
	মোট (জন)
	মহিলা (%)

	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
	৬৩,০৪১
	৭১,৪১,৬৫৩
	৭৫,৩০,২৬১
	১,৪৬,৭১,৯১৪
	২০.৯০
	৩,১৯,১১২
	৬০.১১

	রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
	১৯৩
	১৮,৬৭১
	১৯,৬১১
	৩৮,২৮২
	
	৭৭১
	৬০.২০

	কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় 
	১২০
	৮,০৬৮
	৮,৬৭৯
	১৬,৭৪৭
	
	৪০৫
	৭৯.৫

	অন্যান্য প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
	৪৫,১৮৩
	২৪,৭০,৭০৩
	২৩,৫৫,৩৩৩
	৪৮,২৬,০৩৬
	
	১,৬২,৫৯৬
	৫৩.২

	মোট  
           ১,০৮,৫৩৭
	৯৬,৩৯,০৯৫
	৯৯,১৩,৮৮৪
	১,৯৫,৫২,৯৭৯
	
	৪,৮২,৮৮৪
	৫৭.৮


      উৎস: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।
৬২০১৪ সালের বার্ষিক বিদ্যালয় জরিপ (APSC’14) অনুযায়ী তথ্য সন্নিবেশন করা হয়েছে। উক্ত জরিপে উল্লিখিত সংখ্যক বিদ্যালয়কে রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, সরকার ঘোষিত ২৬,১৯৩টি রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ০৯/৭/২০১৫ তারিখ পর্যন্ত ২৫,৮০৭টি বিদ্যালয়ের জাতীয়করণ সম্পন্ন হয়েছে।

বিবিএস প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী বিগত কয়েক বছরে বিদ্যালয় গমনোপযোগী (৬-১০ বছর বয়সী) ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। ফলে প্রতিবছর প্রথম শ্রেণিতে ভর্তিকৃত শিশুর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে কমে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৪ সালে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ২০১৩ সালের তুলনায় ৩১,৯৯৩ জন কম।
সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন ইনসেনটিভ প্রদানের প্রেক্ষিতে ঝরে পড়ার হার গত কয়েক বছরে ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে। উল্লেখ্য, ভর্তির মোট সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে ঝরে পড়া হ্রাস-বৃদ্ধির কোনো সম্পর্ক নেই। কারণ কোনো 
ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির পর পাঠচক্র সমাপনে ব্যর্থ হলে তাকে ঝরে পড়া হিসাবে গণ্য করা হয়। 
ঘ.১.২     প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশু (৬-১০ বছর বয়স)
	শিক্ষার্থী 
	গমনোপযোগী শিশুর সংখ্যা 
(৬-১০ বছর বয়সী)
	গমনোপযোগী মোট কতজন শিশু বিদ্যালয়ে যায় না, তার সংখ্যা 
	গমনোপযোগী মোট কতজন শিশু 
    বিদ্যালয়ে যায় না, তার শতকরা হার

	বালক
	৯২,১২,২৯১
	৩,০৯,০৫৯
	৩.৪

	বালিকা
	৮৮,২৭,৩৭০
	১,০৮,৩০৯
	১.২

	মোট 
	১,৮০,৩৯,৬৬১
	৪,১৭,৩৬৮
	২.৩১


       উৎস: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

ঘ.১.৩ সাক্ষরতা  
	বয়স
	সাক্ষরতার শতকরা হার
	গড় 
(শতকরা হার)

	
	পুরুষ
	মহিলা
	

	৭ + বছর
	৬০.১৫
	৫৪.৮৪
	৫৭.৫৩

	১৫ + বছর
	৬৩.৮৯
	৫৫.৭১
	৫৯.৮২

	১৫-১৯ বছর
	৮০.৫৭
	৮৩.৯৮
	৮২.১৭

	২০-২৪ বছর
	৭৬.৭৭
	৭৩.৭৩
	৭৫.০৯


      উৎস: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

ঘ.১.৪ মাধ্যমিক শিক্ষা (নিম্ন ও উচ্চ মাধ্যমিকসহ)
	প্রতিষ্ঠানের

ধরন
	প্রতিষ্ঠানের

সংখ্যা
	শিক্ষাথীর সংখ্যা
	শিক্ষকের সংখ্যা
	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা

	
	
	ছাত্র
	ছাত্রী
	মোট
	পুরুষ
	মহিলা
	মোট
	এস. এস. সি. (মাদ্রাসা ও কারিগরি
সহ) (২০১৫)
	এইচ. এস. সি (মাদ্রাসা ও কারিগরিসহ)
(২০১৫)
	স্নাতক মাদ্রাসা ও কারিগরিসহ
(২০১৩)
	স্নাতক
(সম্মান)

(২০১৩)

	১
	২
	৩
	৪
	৫
	৬
	৭
	৮
	৯
	১০
	১১
	

	নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়
	২,৪১২
	১,৪৯,৫২০
	২,১৭,৯৯০
	৩,৬৭,৫১০
	১৩,৫১৯
	৫,০৯৯
	১৮,৬১৮
	১৪,৭৯,২৬৬
	১০,৬১,৬১৪
	২,৪৮,৯৮৯
	১,২১,৫৮৮

	মাধ্যমিক বিদ্যালয়
	১৬,৩১৯
	৩৭,৭৪,১৭৮
	৪২,৭২,১৮৮
	৮০,৪৬,৩৬৬
	১,৪৭,৫০৩
	৪৬,৯৩৩
	১,৯৪,৪৩৬
	
	
	
	

	স্কুল এন্ড কলেজ (স্কুল শাখা)
	৯৫৩
	৩,৬১,৫৮৩
	৩,৮৪,৯০৬
	৭,৪৬,৪৮৯
	১৩,০০৩
	৬,৯৩৭
	১৯,৯৪০
	
	
	
	

	স্কুল এন্ড কলেজ (কলেজ শাখা)
	৯৫৩
	১,১৩,৫৭৬
	১,২৮,২৯৪
	২,৪১,৮৭০
	১০,৭৩৬
	৩,৭৪৪
	১৪,৪৮০
	
	
	
	

	উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ
	১,৩০১
	১,৬৯,০৯৯
	১,৭৯,৯৭৯
	৩,৪৯,০৭৮
	১৭,৬২৮
	৫,১২৬
	২২,৭৫৪
	
	
	
	

	দাখিল মাদ্রাসা
	৬,৫৮২
	৫,২৮,৯২৪
	৭,৬১,০৯০
	১২,৯০,০১৪
	৫৬,৯৩৮
	৮,০৭৬
	৬৫,০১৪
	
	
	
	

	আলিম মাদ্রাসা
	১,৪৮২
	২,০৪,৫৫৮
	২,৪৫,৯৭৬
	৪,৫০,৫৩৪
	১৯,৫৭৮
	২,৫৮২
	২২,১৬০
	
	
	
	

	কারিগরি ও ভোকেশনাল
	৪,০১৪
	৫,০০,৪৮৯
	১,৮৯,১৭৪
	৬,৮৯,৬৬৩
	২২,৮৯৭
	৫,৯০১
	২৮,৭৯৮
	
	
	
	


উৎস: শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
ঘ.১.৫ বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষা
	বিশ্ববিদ্যালয়ের ধরন
	বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা 
	ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যাও শতকরা হার
	শিক্ষক/শিক্ষিকার সংখ্যাও শতকরা হার

	
	
	ছাত্র
	ছাত্রী
	শিক্ষক
	শিক্ষিকা 

	সরকারি
	৩৭
	১৬,০৮,৮৫৩
(৫৬%)
	১২,৩৮,৬৯৫
(৪৪%)
	১,২৯,৩০২
(৭০%)
	৫৪,৫৪৯
(৩০%)

	বেসরকারি
	৮০
	২,৩৬,১৮৩
(৭৩%)
	৮৬,৩০৫
(২৭%)
	১৩,২১১
(৭৭%)
	৪,০১৫
(২৩%)


   উৎস: শিক্ষা মন্ত্রণালয়। 
ঘ.১.৬ চিকিৎসা-শিক্ষা
২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে মেডিকেল কলেজসহ বিভিন্ন চিকিৎসাশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি সংক্রান্ত তথ্য
	প্রতিষ্ঠানের ধরন
	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা
	ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা (জন)
	অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীর মোট সংখ্যা (জন)

	
	সরকারি
	বেসরকারি
	মোট
	সরকারি
	বেসরকারি
	মোট
	মোট ছাত্র
	 মোট ছাত্রী

	১
	২
	৩
	৪
	৫
	৬
	৭
	৮
	৯

	মেডিকেল কলেজ 
	২৯টি
	৬৪টি
	৯৩টি
	৩,১৬২
	৪,৭৬০
	৭,৯২২
	৩,৮৮২
	৪,০৪০

	ডেন্টাল কলেজ/ইউনিট
	৯টি
	২৪টি
	৩৩টি
	৫৩২
	১,০৮৪
	১,৬১৬
	৭১১
	৯০৫

	নার্সিং ইনস্টিটিউট
	৪৩টি
	৬৮টি
	১১১টি
	২,০৯১
	২,৮৪৪
	৪,৯৩৫
	৪০
	২,০৪০

	নার্সিং কলেজ
	১০টি
	২৫টি
	৩৫টি
	১,১৭৬
	১,৪৭৫
	২,৬৫১
	১০৪
	৯২৬

	মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল
	৮টি
	৯৬টি
	১০৪টি
	২,১৭১
	৯৭৫
	৩,১৪৬
	১,৮৮৮
	১,২৫৮

	ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি
	৮টি
	১৮১টি
	১৮৯টি
	৭১৬
	৪,৮৮৫
	৫,৬০১
	৩,৩৬১
	২,২৪০


উৎস: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
গত অর্থ-বছরের তুলনায় বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। গত অর্থ-বছরের তুলনায় সরকারি নাসিং ইনস্টিটিউট এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি কম হওয়ায় ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। 
ঘ.২ স্বাস্থ্য 

ঘ.২.১ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত
	জন্মহার
(প্রতি হাজারে)
	মৃত্যুহার
(প্রতি হাজারে)
	জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার
(শতকর)
	নবজাতক
(infant) মৃত্যুর হার
(প্রতি হাজারে)
	পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত শিশু মৃত্যুর হার
(প্রতি হাজারে)
	মাতৃ মৃত্যুর হার (হাজারে)
	পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের শতকরা হার (সক্ষম দম্পতি)
	গড় আয়ু (বছর)

	
	
	
	
	
	
	
	মোট
	পুরুষ
	মহিলা

	২২.২০
	৫.৩০
	১.৩৭
	৩৩
	৪২
	১.৭০
	৭৮.৬
	৭০.০৫
	৭০.৭০
	৬৯.৪০


  উৎস: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
       বিগত অর্থ-বছরের তুলনায় পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের শতকরা হার ও গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে। 

ঘ.২.২ স্বাস্থ্য রক্ষায় ব্যয় ও অবকাঠামো সংক্রান্ত 
	মাথাপিছু স্বাস্থ্য ব্যয়
(টাকায়)
	সারাদেশে হাসপাতালের সংখ্যা
	সারাদেশে হাসপাতাল বেডের মোট সংখ্যা
	সারাদেশে রেজিস্টার্ড ডাক্তার, নার্স, প্যারামেডিকস-এর সংখ্যা
	সারাদেশে রেজিস্টার্ড ডাক্তার, নার্স, প্যারামেডিকস-এর বিপরীতে জনসংখ্যা

	
	সরকারি
	বেসরকারি
	মোট
	সরকারি
	বেসরকারি
	মোট
	ডাক্তার
	নার্স
	প্যারামেডিকস
	ডাক্তার
	নার্স
	প্যারামেডিস

	১
	২
	৩
	৪
	৫
	৬
	৭
	৮
	৯
	১০
	১১
	১২
	

	২,১৪৪
	৫৯৯
	৪,১৯২
	৪,৭৯১
	৪৮,৮৩৩
	৭৩,৭৯২
	১,২২,৬২৫
	৮০,৫৮০
	৩৮,২৫০
	১০,৭১৩
	১:২৩৭২
	১:৪৭০১
	১:১২৬১৭


উৎস: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে সরকারি ও বেসরকারি মোট হাসপাতালের সংখ্যা ছিল ৪,২৫১ এবং বেডের সংখ্যা ছিল ১,১০,০৪০।
২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে পূর্ববর্তী অর্থ-বছরের তুলনায় সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালের সংখ্যা ও বেড সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। একইসঙ্গে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় ডাক্তার ও নার্সের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।
ঘ.৩ হজ্জ্ব সংক্রান্ত 
	হজ্জ্বে গমনকারীর সংখ্যা
	২০১৪-১৫
	২০১৩-১৪
	পূর্ববর্তী অর্থ-বছরের তুলনায়
হ্রাস(-)/বৃদ্ধির(+) শতকরা হার

	
	পুরুষ
	মহিলা
	মোট
	পুরুষ
	মহিলা
	মোট
	

	
	৬৬,০৩৩
	৩১,১৪৯
	৯৭,১৮২
	৬০,৫০৫
	২৭,৩৪৯
	৮৭,৮৫৪
	(+) ১০.৬২


  উৎস: ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
পূর্ববর্তী অর্থ-বছরের তুলনায় ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে হজ্জ্বে গমনকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।
ঘ.৪ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি  
সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং দারিদ্র্য নিরসনের একটি কার্যকর মাধ্যম। এ কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের দরিদ্র মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ, সামাজিক সুরক্ষা ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা সম্ভব। সরকার টেকসই সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে তুলতে বিপুল অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে সরকার কর্তৃক ২৬,৬৫৪.০১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে এ খাতের অর্থ সংশোধিত বরাদ্দ ৩০,৬৩৬ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়, যা ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে জাতীয় বাজেটের ১২.৭৮ শতাংশ এবং জিডিপির ২.০২ শতাংশ। ২০১৪-১৫ এবং ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে মন্ত্রণালয় ভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর তথ্যচিত্র নিচে দেওয়া হলো:
ঘ.৪.১   অর্থ বিভাগ 
সামাজিক নিরাপত্তা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে অর্থ বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত একটি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বিপরীতে ৮,৬০,৭৩৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয় এবং এর ফলে ৫,১০,০০০ জন উপকৃত হয়। ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে কর্মসূচির বিপরীতে ৫,৩৬,৪১৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল, এবং উপকারভোগীর সংখ্যা ছিল ৫,৪০,২০০ জন ব্যক্তি/পরিবার/প্রতিষ্ঠান। ২০১৪-১৫ ও ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে অর্থ বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের তথ্যচিত্র নিম্নে সারণিতে দেখানো হলো: 
	ক্রমিক 

	সামাজিক নিরাপত্তা 
কর্মসূচির ধরন
	প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছর (২০১৪-১৫)
	পূর্ববর্তী অর্থ-বছর (২০১৩-১৪)

	
	
	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/ পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা
	আর্থিক সংশ্লেষ
(লক্ষ টাকা)
	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/ পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা
	আর্থিক সংশ্লেষ
 (লক্ষ টাকা)

	১।
	অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেনশন ভাতা, আনুতোষিক ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যয়
	৫,১০,০০০

	৮,৬০,৭৩৮
	৫,৪০,২০০
	৫,৩৬,৪১৫

	মোট ১ (এক)টি কর্মসূচি 
	৫,১০,০০০ জন


	৮,৬০,৭৩৮ 

লক্ষ টাকা
	৫,৪০,২০০ জন
	৫,৩৬,৪১৫
লক্ষ টাকা


ঘ.৪.২   কৃষি মন্ত্রণালয়
কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক কৃষি পুনর্বাসন/প্রণোদনা কর্মসূচির মোট চারটি সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়।   ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে এই কর্মসূচির বিপরীতে ৭,১৩,৫০২.৫৫২৭১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মোট ৩,০৬,৭৩৭টি কৃষক পরিবার উপকৃত হয়। ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে কৃষি ভর্তুকি, রাজস্ব বাজেটে বাস্তবায়িত ক্ষুদ্র সেচ ও জলাবদ্ধতা নিরসন কর্মসূচি, ৪৭টি জেলায় আউশ ধান চাষের জন্য বিনামূল্যে রাসায়নিক সার প্রদান কর্মসূচির বিপরীতে মোট ৯,০৬,৫৫৮.৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ের মাধ্যমে ৫,৮১,২৪৭টি কৃষক পরিবার উপকৃত হয়। ২০১৪-১৫ ও ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর তথ্যচিত্র নিম্নে দেখানো হলো:
	ক্রমিক 
	সামাজিক নিরাপত্তা 
কর্মসূচির ধরন
	প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছর (২০১৪-১৫)
	পূর্ববর্তী অর্থ-বছর (২০১৩-১৪)

	
	
	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা
	আর্থিক সংশ্লেষ
 (লক্ষ টাকা)
	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/ পরিবার/প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা
	পরিমাণ
(লক্ষ টাকা)

	১।
	খরিফ-২/২০১৪-১৫ মৌসুমে উফশী ও রোপা আমন চাষে কৃষি পুনর্বাসন/প্রণোদনা কর্মসূচি
	১,০১,৭২২ 
	৯৯৯.৭৬০৫৫
	-
	-

	২।
	রবি/২০১৪-১৫ মৌসুমে উজানের ঢলে ক্ষতিগ্রস্ত জেলাসমূহে গম, সরিষা, ভুট্টা ও বোরো ফসল চাষে কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচি
	৮৬,৪৭৫ 
	৮৪৮.৮৯২১৯
	-
	-

	৩।
	রবি/২০১৪-১৫মৌসুমে দক্ষিণাঞ্চলের জেলাসমূহে গম, ভুট্টা, খেসারী ও ফেলন চাষে প্রণোদনা কর্মসূচি
	১,১৮,৫৪০ 
	১,৫৪৮.৮৯৯৯৭
	-
	-

	৪।
	৪৭টি জেলায় ২০১২-১৩ মৌসুমে আউশ ধান চাষের প্রণোদনা কর্মসূচি
	-
	-
	২,৪৪,৬০০
	৩,০৬৮.৬৪৫

	৫।
	ঘূর্ণিঝড় মহাসেনে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের বিনামূল্যে বীজ বিতরণ কর্মসূচি
	-
	
	২,৩৪,৯২৫
	২,৪৯০.৮০৫

	৬।
	ভর্তুকি (এর মধ্যে সার, বিদ্যুৎ বিলে রিবেট, চিনি ভর্তুকি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)
	দেশের সকল জনগণ পরোক্ষভাবে এ কার্যক্রমের উপকারভোগী
	৭,১০,১০৫.০০
	দেশের সকল জনগণ পরোক্ষভাবে এ কার্যক্রমের উপকারভোগী-
	৯,০০,০০০.০০ 

	৭।
	আমন প্রণোদন কর্মসূচি
	-
	
	১,০১,৭২২
	 ৯৯৯.০০ 

	মোট ০৫ (পাঁচটি) কর্মসূচি
	৩,০৬,৭৩৭টি কৃষক পরিবার

	৭,১৩,৫০২.৫৫২৭১ লক্ষ টাকা
	৫,৮১,২৪৭টি কৃষক পরিবার
	৯,০৬,৫৫৮.৪৫ লক্ষ টাকা


ঘ.৪.৩  খাদ্য মন্ত্রণালয়
খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ওএমএস (চাল ও গম), ৪র্থ শ্রেণির সরকারি কর্মচারীদের জন্য সুলভ মূল্য (চাল ও গম) এবং এলইআই (চাল ও গম) কর্মসূচিসহ মোট পাঁচটি সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়। ২০১৪-১৫      অর্থ-বছরে পাঁচটি কর্মসূচির বিপরীতে মোট ৬০,৫৩৬.৪৮ লক্ষ টাকা এবং ৩,০৪,৫২০ মেট্রিক টন চাল ও গম ব্যয়ের মাধ্যমে মোট ৬০,৫২,০৪৩ জন ও ৮২,৫৯৭টি পরিবার উপকৃত হয়। পক্ষান্তরে, ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে পাঁচটি কর্মসূচির মাধ্যমে মোট ১,০৭,৯৬০.২৮ লক্ষ টাকা ও ৫,১৮,৩৪৭ লক্ষ মেট্রিক টন চাল ও গম ব্যয়ের মাধ্যমে মোট ১,০৪,০২,৩৪৬ জন এবং ৯,৮৬,৬০৫টি পরিবারকে খাদ্যনিরাপত্তা বলয়ে আনয়ন করা হয়। ২০১৪-১৫ ও ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের তথ্যচিত্র নিম্নে দেখানো হলো:
	ক্রমিক

	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন
	প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছর (২০১৪-১৫)
	পূর্ববর্তী অর্থ-বছর (২০১৩-১৪) 

	
	
	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/
প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা
	আর্থিক সংশ্লেষ
(লক্ষ টাকায়) 

(মেট্রিক টন)
	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/
প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা
	আর্থিক সংশ্লেষ
(লক্ষ টাকায়)

(মেট্রিক টন)

	১।
	ওএমএস (চাল)
	১৪,৮৯,১৮০ জন

	১৪,৮৫৪.৫৭

৬৬,০২০ মেট্রিক টন
	৫৭,৪৩,৯০৯ জন
 
	৫৭,৫১০.৮৯
২,৫৫,৬০৪ মেট্রিক টন

	২।
	ওএমএস (গম)
	৪৪,১৮,৩১৫ জন

	৪১,৬৯৪.১৬

২,১৯,৪৪৩ মেট্রিক টন
	৪৫,১৩,৮৮৯ জন

	৪৩,৭৩৯.৫৮
২,৩০,২০৮ মেট্রিক টন

	৩।
	ফেয়ার প্রাইস (চাল)
	-
	-
	৯,৪২,৫৫৮টি পরিবার
	১,২১১.৪২
৫,৩৮৪ মেট্রিক টন 

	৪।
	৪র্থ শ্রেণি ফেয়ার প্রাইস (চাল)
	১,৪৪,৫৪৮ জন

	৬০৮.২১

২,৭০৩ মেট্রিক টন
	১,৪৪,৫৪৮জন
	২,১৮৪.২৬
৯,৭০৮ মেট্রিক টন

	৫।
	এলইআই (চাল)
	৩৯,২৮৪টি পরিবার

	১,৭৫০.১২

৭,৭৭৮ মেট্রিক টন
	-
	-

	৬।
	এলইআই (গম)
	৪৩,৩১৩টি পরিবার

	১,৬২৯.৪২

৮,৫৭৬ মেট্রিক টন
	৪৪,০৪৭টি পরিবার
	৩,৩১৪.১৩
১৭,৪৪৩ মেট্রিক টন

	মোট ৬(ছয়)টি কর্মসূচি
	৬০,৫২,০৪৩ জন

৮২,৫৯৭টি পরিবার
	৬০,৫৩৬.৪৮ 

লক্ষ টাকা

৩,০৪,৫২০ মেট্রিক টন
	১,০৪,০২,৩৪৬ জন
৯,৮৬,৬০৫টি পরিবার
	১,০৭,৯৬০.২৮
লক্ষ টাকা
৫,১৮,৩৪৭ মেট্রিক টন


ঘ.৪.৪ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত একটি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বিপরীতে ১,০০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মোট ১০০-১৫০ জন উপকৃত হয়।

	ক্রমিক 

	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরণ
	প্রতিবেদনাধীন বৎসর (২০১৪-১৫)
	পূর্ববর্তী বৎসর (২০১৩-১৪)

	
	
	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/
পরিবার/প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা
	আর্থিক সংশ্লেষ
(লক্ষ টাকায়)
	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/ পরিবার/প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা
	আর্থিক সংশ্লেষ
(লক্ষ টাকায়)

	১।
	ইন্টারনেটভিত্তিক অপরাধ প্রতিহতকরণ 
	১০০-১৫০
	১,০০০.০০ 
	১০০-১৫০
	-

	মোট ০১ (এক)টি কর্মসূচি
	১০০-১৫০ জন
	১,০০০.০০ লক্ষ টাকা
	১০০-১৫০ জন
	-


ঘ.৪.৫  দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
দুর্যোগ ব্যবস্হাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে হতদরিদ্রদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্হা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে দুর্যোগ ব্যবস্হাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত নয়টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বিপরীতে ৩,৯০,৬২৩.৫৭ লক্ষ টাকা ও ৫,৫৪,৩৫২ মেট্রিক টন খাদ্য শস্য ব্যয়ে মোট ৬৩,৭০,০৫০ জন এবং ১,০৮,২৯,৪৪৩ টি পরিবার উপকৃত হয়। ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে একই কর্মসূচির আওতায় ৫,০৬,৯৮১.৪৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সর্বমোট ৪৮,৯৯,৭৭৯ জন ও ৯৫,০৭,৯৯৯টি পরিবারকে সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের আওতায় আনা হয়। ২০১৪-১৫ ও ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে দুর্যোগ ব্যবস্হাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের তথ্যচিত্র নিম্নে দেখানো হলো:

	ক্রমিক

	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন
	প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছর (২০১৪-১৫)
	পূর্ববর্তী অর্থ-বছর (২০১৩-১৪)

	
	
	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/
প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা
	আর্থিক সংশ্লেষ
লক্ষ টাকা
	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/
প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা
	আর্থিক সংশ্লেষ
লক্ষ টাকা

	১।
	গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) কর্মসূচি
	১৮,৭৫,০০০ জন
	২,৯৪,০৮০ মেট্রিক টন

১৫,৯৩৭.৩৭
	১৮,৭৫,০০০ জন
	৯৭,৬০৪.৯৮

	২।
	গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর) কর্মসূচি
	১৮,৭৫,০০০ জন
	২,৬০,২৭২ মেট্রিক টন
৪৪,৩৮০.২০
	১৮,৭৫,০০০ জন
	১,২৮,২৩৪.৪৯

	৩।
	ভিজিএফ
	৯৯,৫৮,১৪৩ পরিবার 
	১,৪১,৯২২.০০
	৯০,৭১,৫০৩ পরিবার
	১,১৪,৫৫২.০০

	৪।
	অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্হান কর্মসূচি
	৮,৩১,৫৭০ জন
	১,৫০,০০০.০০
	৭,৭৫,৫৭৯ জন
	১,৪০,০০০.০০

	৫।
	জিআর (খাদ্যশস্য)
	৮,৩০,০০০ পরিবার
	২৮,৩৮৪.০০
	৩,৬২,০০০ পরিবার
	১৭,৬৯০.০০

	৬।
	জিআর (নগদ অর্থ)
	৬,৮০,০০০ জন
	২,২০০.০০
	৩৫,০০০ জন
	২,০০০.০০

	৭।
	কম্বল/শীতবস্ত্র
	১১,০৮,৪৮০ জন
	২,২০০.০০
	৩,৩৯,২০০ জন
	২,০০০.০০

	৮।
	গৃহনির্মাণ মঞ্জুরি
	২০,৬৫০ পরিবার 
	১,৬০০.০০
	৩৫,০০০ পরিবার
	১,৪০০.০০

	৯।
	ঢেউটিন
	২০,৬৫০ পরিবার
	৪,০০০.০০
	৩৯,৪৯৬ পরিবার
	৩,৫০০.০০

	মোট ৯(নয়)টি কর্মসূচি
	৬৩,৭০,০৫০ জন

১,০৮,২৯,৪৪৩ টি পরিবার
	৫,৫৪,৩৫২ মেট্রিক টন

৩, ৯০,৬২৩.৫৭ লক্ষ টাকা
	৪৮,৯৯,৭৭৯ জন
৯৫,০৭,৯৯৯ পরিবার
	৫,০৬,৯৮১.৪৭ লক্ষ টাকা


ঘ.৪.৬ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে দুইটি কর্মসূচির মাধ্যমে ২,৩৩৪.৪১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১,২৩৪ জন ও ৮,৭২৩টি প্রতিষ্ঠান উপকৃত হয়। ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে এ কর্মসূচির মাধ্যমে ১,৪৮৪.৪৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১,০৪৬ জন ও ৬,৫৪০টি প্রতিষ্ঠান উপকৃত হয়। ২০১৪-১৫ ও ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের তথ্যচিত্র নিম্নে দেখানো হলো:

	ক্রমিক

	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরণ
	প্রতিবেদনাধীন বৎসর (২০১৪-১৫)
	পূর্ববর্তী বৎসর (২০১৩-১৪) 

	
	
	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/
প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা
	আর্থিক সংশ্লেষ
(লক্ষ টাকায়)
	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/
প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা
	আর্থিক সংশ্লেষ
(লক্ষ টাকায়)

	১।
	বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান 
	৮,৭২৩টি
	১,৮০২.৬১
	৬,৫৪০টি 
	১,২৬৮.২৭ 

	২।
	ব্যক্তি অনুদান
	১,২৩৪ জন 
	৫৩১.৮০
	১,০৪৬ জন
	২১৬.২০

	মোট ২(দুই)টি কর্মসূচি
	১,২৩৪ জন ও

৮,৭২৩টি প্রতিষ্ঠান
	২,৩৩৪.৪১ লক্ষ টাকা


	১,০৪৬ জন ও

৬,৫৪০টি প্রতিষ্ঠান
	১,৪৮৪.৪৭ লক্ষ টাকা


ঘ.৪.৭ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ৩টি চলমান প্রকল্পের মাধ্যমে ৯,৯৪১.২৫৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১১,২৬৩ জন উপকৃত হয়। ২০১৩-১৪ 
অর্থ-বছরে একই প্রকল্পের মাধ্যমে ৪,৩১৫.৬৮৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১২,৯৩১ জন উপকৃত হয়। ২০১৪-১৫ ও ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের তথ্যচিত্র নিম্নে দেখানো হলো:
	ক্রমিক 
	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন
	প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছর (২০১৪-১৫)
	পূর্ববর্তী অর্থ-বছর (২০১৩-১৪)

	
	
	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/ পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা
	আর্থিক সংশ্লেষ
(লক্ষ টাকা)
	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/ পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা
	আর্থিক সংশ্লেষ
(লক্ষ টাকা)

	১।
	৩টি চলমান প্রকল্প
	১১,২৬৩ জন
	৯,৯৪১.২৫৮
	১২,৯৩১
	৪,৩১৫.৬৮৫

	মোট ৩ (তিন)টি প্রকল্প
	১১,২৬৩ জন
	৯,৯৪১.২৫৮ লক্ষ টাকা
	১২,৯৩১ জন
	৪,৩১৫.৬৮৫ লক্ষ টাকা


ঘ.৪.৮ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহের আওতায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প ও কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে সমিতি গঠন, প্রশিক্ষণ প্রদান, সম্পদ সহায়তা, ক্ষুদ্রঋণ প্রদান, পল্লি অবকাঠামো নির্মাণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ইত্যাদি কার্যক্রম চলছে। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে উল্লিখিত প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে ১,৬৯,৭৩৪.৮৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৯,২০,০৪০ জন উপকৃত হয়। ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে এ বিভাগের আওতাধীন প্রকল্প ও কর্মসূচির আওতায় মোট ১,৯৬,৯৮৪.১৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১,২৯,১৯,৪৯৬ জন উপকৃত হয়। ২০১৪-১৫ ও ২০১৩-১৪ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের তথ্যচিত্র নিম্নে দেখানো হলো:
	ক্রমিক 
	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন
	প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছর (২০১৪-১৫)
	পূর্ববর্তী অর্থ-বছর (২০১৩-১৪)

	
	
	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা
	আর্থিক সংশ্লেষ
(লক্ষ টাকা)
	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/ পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা
	আর্থিক সংশ্লেষ
 (লক্ষ টাকা)

	১।
	সমিতি গঠন, প্রশিক্ষণ, সম্পদ সহায়তা ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান
	১০,৭২,০২৫ জন
	৬৯,১৭৩.৬৫
	১,১৯,৯৬,৫৮৬ জন
	৯৬,৮১১.৪১

	২।
	সম্পদ সহায়তা
	-
	-
	১৪,০০০ জন
	৫৩৩.৪৩

	৩।
	ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান এবং প্রশিক্ষণ
	৮,৪৫,০০০ জন
	৯৯,৯২১.০০
	৯,০৬,০০০ জন
	৯৯,০০৪.০০

	৪।
	আরডিএ ক্রেডিট
	৩,০১৫ জন
	৬৪০.২০
	২,৯১০ জন
	৬৩৫.৩৫

	মোট ৪(চার)টি কর্মসূচি
	১৯,২০,০৪০ জন
	১,৬৯,৭৩৪.৮৫ লক্ষ টাকা
	১,২৯,১৯,৪৯৬ জন
	১,৯৬,৯৮৪.১৯ লক্ষ টাকা


ঘ.৪.৯ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিশেষ প্রকল্প কর্মসূচি, আপদকালীন পরিস্থিতি মোকাবেলা কর্মসূচি, ‘সম্প্রীতি ও উন্নয়ন প্রকল্প (Harmony and Development Project-HDP)’ অ-উপজাতীয় গুচ্ছগ্রাম কর্মসূচি, জনসংহতি সমিতির সদস্যদের পুনর্বাসন কর্মসূচি ও ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় প্রত্যাবাসন কর্মসূচি সংক্রান্ত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে এ সকল কর্মসূচির আওতায় ২৪,৩৫৯.৪৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৮,৯৭,৪৫৩ জন এবং ১২,২২৩টি পরিবার উপকৃত হন। ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে এ সকল কর্মসূচির মাধ্যমে মোট ২৫,৫০২.৭১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫,৬০,২৯২ জন, ১৬,১৪০টি পরিবার এবং ৬৫২টি প্রতিষ্ঠান উপকৃত হয়। ২০১৪-১৫ ও ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের তথ্যচিত্র নিম্নে দেখানো হলো:

	ক্রমিক
	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন
	প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছর (২০১৪-১৫)
	পূর্ববর্তী অর্থ-বছর (২০১৩-১৪)

	
	
	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা
	আর্থিক সংশ্লেষ
(লক্ষ টাকা)
	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/ পরিবার/প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা
	আর্থিক সংশ্লেষ
(লক্ষ টাকা)

	১।
	‘সম্প্রীতি ও উন্নয়ন প্রকল্প (Harmony and Development Project-HDP)’ অ-উপজাতীয় পরিবারের গুচ্ছগ্রাম কর্মসূচি/ জনংহতি সমিতির পুনর্বাসন কর্মসূচি/ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী পুনর্বাসন কর্মসূচি/বিশেষ প্রকল্প কর্মসূচি/ আপদকালীন পরিস্থিতি মোকাবেলা 
	৮,৯৭,৪৫৩ জন ১২,২২৩টি পরিবার
	২৪,৩৫৯.৪৯
	৫,৬০,২৯২ জন
১৬,১৪০টি পরিবার
৬৫২টি প্রতিষ্ঠান


	২৫,৫০২.৭১


	মোট ১(এক)টি কর্মসূচি
	৮,৯৭,৪৫৩ জন ১২,২২৩টি পরিবার
	২৪,৩৫৯.৪৯

লক্ষ টাকা
	৫,৬০,২৯২ জন
১৬,১৪০টি পরিবার
৬৫২টি প্রতিষ্ঠান
	২৫,৫০২.৭১
লক্ষ টাকা


ঘ.৪.১০ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে মোট পাঁচটি কর্মসূচির মধ্যে তিনটি কর্মসূচির মাধ্যমে ১৩৩.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২,৩৩৭ জন উপকৃত হয়। ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে এ কর্মসূচির মাধ্যমে ১৯৮.৬৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১১,৬৩১ জন উপকৃত হয়। ২০১৪-১৫ ও ২০১৩-১৪       অর্থ-বছরে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের তথ্যচিত্র নিম্নে দেখানো হলো:

	ক্রমিক 
	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন
	প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছর (২০১৪-১৫)
	পূর্ববর্তী অর্থ-বছর (২০১৩-১৪) 

	
	
	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/ পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা
	আর্থিক সংশ্লেষ
 (লক্ষ টাকা)
	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/ পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা
	আর্থিক সংশ্লেষ
(লক্ষ টাকা)

	১।
	সৌদি আরবগামী কর্মীদের ওরিয়েন্টেশন ট্রেনিং সংক্রান্ত কর্মসূচি
	-
	-
	১০,০১৪
	১৬.৮১

	২।
	হাউজকিপিং কোর্সের মহিলা কর্মীদের প্রশিক্ষণ 
	২১০
	-
	১৩
	০.৪৩

	৩।
	টিটিসিসমূহে ড্রাইভিং কোর্সে প্রশিক্ষণ 
	৮৩২
	৭৭.৪২
	৯৭০
	৯৭.৮০

	৪।
	সরকারি ব্যবস্থাপনায় জর্ডানে মহিলা গৃহকর্মী প্রেরণ 
	-
	-
	৩৪
	৮.২৫

	৫।
	হংকং-এ মহিলা কর্মী প্রেরণ 
	১,২৯৫
	৫৬.০৮
	৬০০
	৭৫.৩৮

	মোট ৫(পাঁচ)টি কর্মসূচি 
	২,৩৩৭ জন
	১৩৩.৫০ লক্ষ টাকা
	১১,৬৩১ জন
	১৯৮.৬৭ লক্ষ টাকা


ঘ.৪.১১ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প, রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন প্রকল্প, বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির আওতায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি, ইসি এ্যাসিস্টেড স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণসহ মোট পাঁচটি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে এ সকল কর্মসূচিসমূহের আওতায় ১,৮৬,০০৩.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩,৪৩,৪৫,০৯৮ জন ছাত্র-ছাত্রী উপকৃত হয়। ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে এ সকল কর্মসূচির মাধ্যমে মোট ১,৮৫,০৩০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩,৪৭,৮৯,৮০০ জন উপকৃত হন। ২০১৪-১৫ ও ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের তথ্যচিত্র নিম্নে দেখানো হলো:
	ক্রমিক 
	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন
	প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছর (২০১৪-১৫)
	পূর্ববর্তী অর্থ-বছর (২০১৩-১৪)

	
	
	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের  সংখ্যা
	আর্থিক সংশ্লেষ
(লক্ষ টাকা)
	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের  সংখ্যা
	আর্থিক সংশ্লেষ
(লক্ষ টাকা)

	১।
	প্রাথমিক শিক্ষা জন্য উপবৃত্তি
	৭৭,২৫,০০০ জন
	৯৪,০০০.০০
	৭৭,২৫,০০০ জন
	৮৯,৭৯৯.০০

	২।
	রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন প্রকল্প (রস্ক)
	৪,১৫,৭৫৬ জন
	১৬,৫৫৩.০০
	৭,২০,০০০ জন
	১৪,১৬৭.০০

	৩।
	বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির আওতায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি
	২৭,০৬,৯৫৩ জন
	৪১,৮০০.০০
	২৬,৮২,০৮৭ জন
	৪৬,২৬৫.০০

	৪।
	ইসি অ্যাসিস্টেড স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম
	৩,৫৯,০৭৭ জন
	৩,৬০০.০০
	৩,৪৫,৭৯১ জন
	৪,০৫৬.০০

	৫।
	বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ 
	২,৩১,৩৮,৩১২ জন
	৩০,০৫০.০০
	২,৩৩,১৬,৯২২ জন
	৩০,৭৪৩.০০

	মোট ৫(পাঁচ)টি কর্মসূচি
	৩,৪৩,৪৫,০৯৮ জন
	১,৮৬,০০৩.০০ লক্ষ টাকা
	৩,৪৭,৮৯,৮০০ জন
	১,৮৫,০৩০.০০ লক্ষ টাকা


ঘ.৪.১২ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল এবং অসহায় পরিবারকে পুনর্বাসন ও কর্মসংস্থান সৃজনের মাধ্যমে পুনর্বাসনের জন্য আশ্রয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ২০১০ সনে আশ্রয়ন প্রকল্প-২ শুরু হয়। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে এ কর্মসূচির মাধ্যমে ১০,২০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩০,১৭৫টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়। ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে আশ্রয়ন-২ প্রকল্প শীর্ষক কর্মসূচির মাধ্যমে ৬,৪৮০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২৫,০০০টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়। ২০১৪-১৫ ও ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের তথ্যচিত্র নিম্নে দেখানো হলো:

	ক্রমিক 
	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন
	প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছর (২০১৪-১৫)
	পূর্ববর্তী অর্থ-বছর (২০১৩-১৪)

	
	
	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/ পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা
	আর্থিক সংশ্লেষ
(লক্ষ টাকা)
	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/ পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা
	আর্থিক সংশ্লেষ
(লক্ষ টাকা)

	১।
	আশ্রয়ন-২ প্রকল্পের আওতায় ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল এবং অসহায় পরিবারকে পুনর্বাসন
	৩০,১৭৫টি পরিবার
	১০,২০০.০০
	২৫,০০০টি পরিবার
	৬,৪৮০.০০

	মোট ১টি (এক)টি কর্মসূচি
	৩০,১৭৫টি পরিবার
	১০,২০০.০০ 

লক্ষ টাকা
	২৫,০০০টি পরিবার
	৬,৪৮০.০০
 লক্ষ টাকা


ঘ .৪.১৩ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ 

২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ১১টি কর্মসূচির আওতায় ৪,২৬,৭৩৩.১৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১,৪৬,৮২,৯০১ জন ও ৬৫টি প্রতিষ্ঠান উপকৃত হন। ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে উক্ত ১১টি কর্মসূচির মাধ্যমে মোট ৪,০২,১৪৪.৮৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১,২০,৮৬,৩১৫ জন ও ৬৩০টি প্রতিষ্ঠান উপকৃত হন। ২০১৪-১৫ ও ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের তথ্যচিত্র নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

	ক্রমিক
	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন
	প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছর (২০১৪-১৫)
	পূর্ববর্তী অর্থ-বছর (২০১৩-১৪)

	
	
	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠান সংখ্যা
	আর্থিক সংশ্লেষ
(লক্ষ টাকা)
	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠান সংখ্যা 
	আর্থিক সংশ্লেষ
(লক্ষ টাকা)

	১।
	ইক্যুইটি ও ইন্টারপ্রেনার্শিপ ফান্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক (কৃষি ও আইসিটি খাত ভুক্ত প্রকল্প) 
	৪০,৫০০ জন
৬৫টি প্রতিষ্ঠান
	১,১৩,৯৩৮.০০
	৬৩০টি প্রতিষ্ঠান
	১,০০,০০৮.০০

	২।
	অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের জন্য বিশেষ ঋণ সহায়তা তহবিল 
	৬,৬১,০৭০ জন
	২১,৮১০.০০
	৬,৪৩,১৯৭ জন
	২০,২৮১.০০

	৩।
	ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ সহায়তা তহবিল 
	৬,৫৬,৬৯৯ জন
	৫৫,৪১১.০০
	৫,৭৫,১৩৮ জন
	৫১,২৭৪.০০

	ক্রমিক
	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন
	প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছর (২০১৪-১৫)
	পূর্ববর্তী অর্থ-বছর (২০১৩-১৪)

	
	
	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠান সংখ্যা
	আর্থিক সংশ্লেষ
(লক্ষ টাকা)
	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠান সংখ্যা 
	আর্থিক সংশ্লেষ
(লক্ষ টাকা)

	৪।
	দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি) কর্মসূচি 
	৪০,৪৩,০০০ জন
	৩,৪৪০.০০
	১১,৩৭,৮২৩ জন
	১,৬৫৭.০২

	৫।
	পিকেএসএফ-এর নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি 
	৭০,৬৮,৯২০ জন
	২,০৫,৪০৭.০০
	৭২,৭৪,৪৭৩ জন
	১,৯৮,৮৯৫.০০

	৬।
	অবকাঠামো উন্নয়ন, প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণ, যুবদের দক্ষতা উন্নয়ন, ঝুঁকিপূর্ণদের অনুদান, সঞ্চয় ও অভ্যন্তরীণ ঋণ কার্যক্রম এবং ঘূর্ণায়মান তহবিল সৃষ্টি 
	৯,৮৭,০০০ জন
	২১,০০০.০০
	১৩,৯১,০০০ জন

	২৬,৪৩৩.০০

	৭।
	নারীর ক্ষমতায়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, সুপেয় পানি ও স্যানিটেশন, প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ও পুনর্বাসন, কৃষি উন্নয়ন, এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ, মাদকের কুফল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিকরণ, আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম, সামাজিক বনায়ন আদিবাসী উন্নয়ন, গ্রামীণ তথ্য সেবা 
	১০,৯৮,০০০ জন
	১,৪০০.০০
	৯,২৯,০০০ জন
	১,২০৫.০০

	৮।
	দেশের বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) এর মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আবাসনের লক্ষ্যে গৃহঋণ বিতরণ।
	১৫,১২৫ জন
	১,৪১৩.০০
	১৪,০৯৫ জন

	৯৯৯.০০

	৯।
	কর্মরত মহিলা গার্মেন্টস শ্রমিকদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ।
	৭৪৪ জন


	২,৬৯৮.১৮
	৭৪৪ জন
	১,২৩০.০০

	১০।
	ঘরে ফেরা কর্মসূচি
	৪৫০ জন
	৪৬.০০
	৬০ জন
	১২.৮৬

	১১।
	আয়বর্ধক ট্রেডে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন 
	১,১১,৩৯৩ জন
	১৭০.০০
	১,২০,৭৮৫ জন
	১৫০.০০

	মোট ১১ (এগার)টি কর্মসূচি
	১,৪৬,৮২,৯০১ জন ও ৬৫টি প্রতিষ্ঠান
	৪,২৬,৭৩৩.১৮ লক্ষ টাকা
	১,২০,৮৬,৩১৫ জন 
৬৩০টি প্রতিষ্ঠান
	৪,০২,১৪৪.৮৮
লক্ষ টাকা


ঘ.৪.১৪ ভূমি মন্ত্রণালয়
বিত্তহীন ও গৃহহীন হতদরিদ্রদের আবাসন ও কর্মসংস্থান সৃজনের মাধ্যমে পুনর্বাসনের নিমিত্ত দুটি কর্মসূচির আওতায় ৩,৩৭৩.৪৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১,৯৯২টি পরিবারকে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে পুনর্বাসন করা হয়। ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যাবিলিটেশন প্রোগ্রামের আওতায় ৩,৩১৪.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১,৬৬২টি পরিবারকে এবং চর উন্নয়ন ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে (সিডিএসপি-৪) ৫৯.৪৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩৩০ পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়। ২০১৪-১৫ ও ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের তথ্যচিত্র নিম্নে দেখানো হলো:
	ক্রমিক 
	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন
	প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছর (২০১৪-১৫)
	পূর্ববর্তী অর্থ-বছর (২০১৩-১৪)

	
	
	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা
	আর্থিক সংশ্লেষ
 (লক্ষ টাকা)
	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা
	আর্থিক সংশ্লেষ
 (লক্ষ টাকা)

	১।
	গুচ্ছগ্রাম (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যাবিলিটেশন প্রোগ্রাম)
	১,৬৬২টি পরিবার
	৩,৩১৪.০০
	১,৬৬২টি পরিবার 
	৩,৩১৪.০০

	২।
	চর উন্নয়ন ও পুনর্বাসন কার্যক্রম (সিডিএসপি-৪)
	৩৩০টি পরিবার
	৫৯.৪৮
	৩৩০ পরিবার
	৫৯.৪৮


	মোট ২(দুই)টি কর্মসূচি
	১,৯৯২টি পরিবার

	৩,৩৭৩.৪৮
লক্ষ টাকা
	১,৯৯২টি পরিবার

	৩,৩৭৩.৪৮
লক্ষ টাকা


ঘ.৪.১৫ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক দুস্থ মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি (ভিজিডি), দরিদ্র মা’র জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা কর্মসূচি, শহরাঞ্চলে কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল, স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতির মধ্যে (সাধারণ অনুদান, বিশেষ অনুদান ও স্বেচ্ছাধীন অনুদান) অনুদান বিতরণ, নির্যাতিত দুস্থ মহিলা ও শিশু কল্যাণ তহবিল, বিত্তহীন দরিদ্র মহিলাদের খাদ্য নিরাপত্তা কার্যক্রম (ভিজিডি-ইউপি), মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি প্রকল্পসহ মোট নয়টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বিপরীতে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ১,১৬,২১৬.২৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১০,৭৯,৭৩৬ জন দরিদ্র মহিলা ও ৩,৭৯১টি প্রতিষ্ঠান উপকৃত হয়। ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে ৯৮,৬১৫.৬১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মোট ৯,৬৯,৪৩৩ জন ও ৩,৫২৫টি প্রতিষ্ঠান নিরাপত্তা বলয়ে আনয়ন করা হয়। ২০১৪-১৫ ও ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর তথ্যচিত্র নিম্নে দেখানো হলো:

	ক্রমিক 
	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির নাম  
	প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছর (২০১৪-১৫)
	পূর্ববর্তী অর্থ-বছর (২০১৩-১৪)

	
	
	সুবিধাভোগী  ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা
	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)
	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা
	আর্থিক সংশ্লেষ 
(লক্ষ টাকায়)

	১।
	দুস্থ মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি (ভিজিডি)
	৭,৫০,০০০ জন 
	৯৩,১৯১.৫৬
	৭,৫০,০০০ জন
	৮৭,৪৯১.৫২

	২।
	দরিদ্র মা’র জন্য মাতৃত্বকালীন কর্মসূচি
	২,২০,০০০ জন
	১৪,২৬২.৬০ 
	১,১৬,৩৮০ 
	৫,২০০.৫৯

	৩।
	কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল
	১,০০,০০০ জন
	৬,৪৮৩.০০ 
	৮৫,৮০২
	৪,২৯৯.৪৭

	৪।
	মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি
	৪,৭৪৬ জন
	২০০.০০
	১২,৪৫১
	১০০.০০

	৫।
	নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কর্মজীবী মায়েদের শিশুদের জন্য দিবাযত্ন কর্মসূচি প্রকল্প
	৫০৭ জন
	৩১৬.২০
	৪৭৯ জন
	২৫৩.০০

	৬।
	চাকুরি বিনিয়োগ তথ্য কেন্দ্র
	২০ জন
	-
	৩৮ জন
	-

	৭।
	৮টি কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল কর্মসূচী
	২,২৩৩ জন
	 ২১৫.৯৩ 
	২,০৫৩ জন 
	১৭৭.১৬

	৮।
	শিশু দিবাযত্ন কর্মসূচি কর্মজীবী/চাকুরীজীবী/ শ্রমজীবী মায়েদের ছোট সন্তানদের (৬ মাস থেকে ৬ বছর বয়স পর্যন্ত) নিরাপদ দিবাকালীন সেবা প্রদান করা।
	২,২৩০ জন
	৮০৭.৭৩ লক্ষ
	২,২৩০ জন
	৩৯৯.৫২

	৯।
	মহিলা স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ কেন্দ্র
	৩,৭৯১টি প্রতিষ্ঠান
	৭৩৯.২৫
	৩,৫২৫টি প্রতিষ্ঠন
	৬৯৪.৩৫

	মোট ৯(নয়)টি কর্মসূচি ও প্রকল্প   
	১০,৭৯,৭৩৬ জন

৩,৭৯১টি প্রতিষ্ঠান
	১,১৬,২১৬.২৭ লক্ষ টাকা
	৯,৬৯,৪৩৩ জন ৩,৫২৫টি প্রতিষ্ঠন
	৯৮,৬১৫.৬১ লক্ষ টাকা


ঘ.৪.১৬ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় 
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ৪,১৭৭.৬৫ লক্ষ টাকা ও ৩৫,৮৫৬.৩২ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য ব্যয়ে ১,৬৩,৭৮১ জন এবং ২,২৫,৯২০টি পরিবারের সদস্য উপকৃত হয়। ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে ৩,৫৬২.৭১ লক্ষ টাকা ও ৩৫,৯২৭.৮৭ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য ব্যয়ে ১,৪৯,০২০ জন এবং ২,২৬,৭৫২টি পরিবারের সদস্যগণ উপকৃত হয়। ২০১৪-১৫ ও ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের তথ্যচিত্র নিম্নে দেখানো হলো:  

	ক্রমিক 
	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরণ
	প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছর (২০১৪-১৫)
	পূর্ববর্তী অর্থ বছর (২০১৩-১৪)

	
	
	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/ পরিবার/প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা
	আর্থিক সংশ্লেষ
(লক্ষ টাকা/মেট্রিক টন)
	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা
	আর্থিক সংশ্লেষ
(লক্ষ টাকা/মেট্রিক টন)

	১।
	জাটকা সংরক্ষণ, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান ও গবেষণা প্রকল্পের আওতায় ভিজিএফ কার্যক্রম
	২,২৪,১০২টি পরিবার
	৩৫,৮৫৬.৩২ মেট্রিক টন
	২,২৪,১০২টি পরিবার
	৩৫,৮৫৬.৩২ মেট্রিক টন

	২।
	জাটকা সংরক্ষণ, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান ও গবেষণা প্রকল্পের আওতায় বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
	১০,৫৫৯ জন
	১,০৫৫.৯০

লক্ষ টাকা
	১,১৬৫ জন
	১১৬.৫০

লক্ষ টাকা

	ক্রমিক 
	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরণ
	প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছর (২০১৪-১৫)
	পূর্ববর্তী অর্থ বছর (২০১৩-১৪)

	
	
	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/ পরিবার/প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা
	আর্থিক সংশ্লেষ
(লক্ষ টাকা/মেট্রিক টন)
	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা
	আর্থিক সংশ্লেষ
(লক্ষ টাকা/মেট্রিক টন)

	৩।
	বৃহত্তর ফরিদপুর মৎস্যচাষ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ছাগল বিতরণ কর্মসূচি
	৩৭৮টি পরিবার
	১০.০০

লক্ষ টাকা
	-
	-

	৪।
	অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাদপদ এলাকার জনগণের দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবিকা নির্বাহ নিশ্চিতকরণ প্রকল্পের আওতায় মৎস্যজীবিদের মধ্যে জাল বিনিময়
	১০,০০০ জন
	৮০০.০০

লক্ষ টাকা
	২,৮৯৫ জন
	১৪৪.৭৫

লক্ষ টাকা

	৫।
	জাটকা সংরক্ষণ, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান ও গবেষণা প্রকল্পের আওতায় ভেড়া, ছাগল, হাঁস ও মুরগী পালন
	১,৪৪০টি পরিবার
	৬০.২০

লক্ষ টাকা
	-
	-

	৬।
	হালদা নদীর প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজননক্ষেত্র পুনরুদ্ধার প্রকল্পের আওতায় প্রজনন মৌসুমে মাছ ধরা থেকে বিরত রাখা হালদা তীরবর্তী জেলেদের মধ্যে ভিজিএফ খাদ্য শস্য বিতরণ কর্মসূচি
	-
	-
	২,৬৫০টি পরিবার
	৭১.৫৫ মেট্রিক টন

	৭।
	ইন্ট্রিগ্রেটেড এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টিভিটি প্রজেক্ট (মৎস্য অধিদপ্তর অংশ)-এর আওতায় উপকরণ বিতরণ
	১৯,৫২৫ জন
	১,২১৭.৯০

লক্ষ টাকা
	২১,৬২৫ জন
	১,০৪৫.২২

লক্ষ টাকা

	৮।
	ইন্ট্রিগ্রেটেড এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টিভিটি প্রজেক্ট প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর অংশ)-এর আওতায় উপকরণ বিতরণ
	২৯,০৮৫ জন
	৬৩০.৯৯

লক্ষ টাকা
	১২,৯৪০ জন
	৯৯.৮৫

লক্ষ টাকা

	৯।
	ইমারজেন্সি ২০০৭ (সিডর) সাইক্লোন রিকোভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রজেক্ট এর আওতায় উপকরণ বিতরণ
	-
	-
	৪,৬০০ জন
	১,৮০০.০০

লক্ষ টাকা

	১০।
	স্ট্রেংদেনিং অফ সাপোর্ট সার্ভিসেস ফর কমব্যাটিং এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রকল্প
	-
	-
	২০০ জন
	৯.৫০

লক্ষ টাকা

	১১।
	ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলপি প্রজেক্ট
	৭৬,০০০ জন
	১৩২.০০

লক্ষ টাকা
	৭৬,০০০ জন
	৯৯.৪২

লক্ষ টাকা

	১২।
	কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও ভ্রমণ স্থানান্তর প্রযুক্তি বাস্তবায়ন প্রকল্প (দ্বিতীয় পর্যায়)
	-
	-
	৬,৪৯৫ জন
	৬৪.৭২

লক্ষ টাকা

	১৩। 
	নির্বাচিত ২২টি জেলায় ক্ষুদ্র দুগ্ধ ও পোল্ট্রি খামারীদের কার্যকর সহায়তা প্রকল্প 
	১,১২০ জন
	১০.৫৬

লক্ষ টাকা
	৮,৪০০জন
	৫৭.৬৩

লক্ষ টাকা

	১৪।
	সমাজভিত্তিক ও বাণিজ্যিক খামারে দেশি ভেড়া উন্নয়ন ও সংরক্ষণ প্রকল্প (কম্পোনেন্ট-বি) (২য় পর্যায়)
	৭,০৯২ জন
	২২৯.১০

লক্ষ টাকা
	৩,৭০০ জন
	৫৬.১২

লক্ষ টাকা

	১৫।
	মহিষ উন্নয়ন প্রকল্প (ক অংশ)
	-
	-
	৬০০ জন
	১৯.৪৪

লক্ষ টাকা

	১৬।
	বিফ্র ক্যাটেল ডেভেলমেন্ট প্রকল্প
	১০,৪০০ জন
	৩১.০০

লক্ষ টাকা
	১০,৪০০ জন
	৪৯.৫৬

লক্ষ টাকা

	মোট ১৬ (ষোল)টি কর্মসূচি ও প্রকল্প
	১,৬৩,৭৮১ জন

২,২৫,৯২০টি পরিবার
	৪,১৭৭.৬৫

লক্ষ টাকা

৩৫,৮৫৬.৩২ মেট্রিক টন
	১,৪৯,০২০ জন

২,২৬,৭৫২টি পরিবার
	৩,৫৬২.৭১

লক্ষ টাকা

৩৫,৯২৭.৮৭ মেট্রিক টন


ঘ.৪.১৭ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে চারটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়। এ প্রকল্পসমূহের জন্য ১,৩৭,৯১৬.৮১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। বরাদ্দকৃত অর্থে ৭,৮৩৮টি পরিবার ও ২,৩৬,৬৩৬ জন উপকৃত হয়। ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে একই প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে ৮৭,৩৫০.৭৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৭,৮৩৮টি পরিবার ও ২,৩০,৮৩৮ জন উপকৃত হয়। ২০১৪-১৫ ও ২০১৩-১৪ অর্থ- বছরে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের তথ্যচিত্র নিম্নে দেখানো হলো:

	ক্রমিক 
	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন
	প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছর (২০১৪-১৫)
	পূর্ববর্তী অর্থ-বছর (২০১৩-১৪)

	
	
	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের  সংখ্যা
	আর্থিক সংশ্লেষ

 (লক্ষ টাকা)
	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা
	আর্থিক সংশ্লেষ

 (লক্ষ টাকা)

	১।
	মুক্তিযোদ্ধা সম্মানীভাতা
	২,০০,০০০ জন
	১,২০,০০০.০০
	২,০০,০০০ জন
	৭২,০০০.০০

	২।
	যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার ও মৃত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের রাষ্ট্রীয় সম্মানীভাতা 
	৭,৮৩৮ জন
	১৪,৪৯৬.৮৫
	৭,৮৩৮ জন
	১২,১৩৯.৬৭

	৩।
	অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচির অধীনে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান 
	২৮,৭৯৮ জন
	৭২৯.৯৬


	২৩,০০০ জন
	৬১১.১১



	৪।
	রাষ্ট্রীয় সম্মানীভাতাভোগী যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, মৃত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা পরিবার ৭ জন বীরশ্রেষ্ঠ পরিবার ও তারামন বিবি বীরপ্রতীকের পরিবারের সদস্যদের রেশন সুবিধা প্রদান 
	৭,৮৩৮টি পরিবার

	২,৬৯০.০০
	৭,৮৩৮টি পরিবার

	২,৬০০.০০ 



	মোট ৪(চার)টি কর্মসূচি
	২,৩৬,৬৩৬ জন

৭,৮৩৮টি পরিবার
	১,৩৭,৯১৬.৮১ 

লক্ষ টাকা
	২,৩০,৮৩৮ জন
৭,৮৩৮টি পরিবার
	৮৭,৩৫০.৭৮
লক্ষ টাকা


ঘ.৪.১৮ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে দুইটি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়। কর্মসূচির আওতায় ২১,০৬৯.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩২,৭১২ জন উপকৃত হয়। ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে উক্ত কর্মসূচির আওতায় ১৭,৫১৩.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২২,৬৫২ জন উপকৃত হয়। ২০১৪-১৫ ও ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের তথ্যচিত্র নিম্নে দেখানো হলো:
	ক্রমিক 
	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন
	প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছর (২০১৪-১৫)
	পূর্ববর্তী অর্থ-বছর (২০১৩-১৪)

	
	
	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের  সংখ্যা
	আর্থিক সংশ্লেষ

 (লক্ষ টাকা) 
	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা
	আর্থিক সংশ্লেষ

 (লক্ষ টাকা)

	১।
	ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি
	১২,২৫৮ জন
	১১,৩৩৫.০০
	৭,৩৯৫ জন
	৯,৫৭৪.০০

	২।
	পরিবারভিত্তিক কর্মসূচি ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি
	২০,৪৫৪ জন
	৯,৭৩৪.০০
	১৫,২৫৭ জন
	৭,৯৩৯.৫০

	মোট ২(দুই)টি কর্মসূচি
	৩২,৭১২ জন
	২১,০৬৯.০০

লক্ষ টাকা
	২২,৬৫২ জন 
	১৭,৫১৩.৫০
লক্ষ টাকা


ঘ.৪.১৯ শিক্ষা মন্ত্রণালয়

শিক্ষার প্রসার, গুণগত মান উন্নয়ন ও শিক্ষাক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সংখ্যাসাম্য বিধানের লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণসহ বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধকল্পে সারাদেশে প্রথম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত ৪,৪৪,৫২,৩৭৪ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রায় ৩২ কোটি ৬৩ লক্ষ ৪৭ হাজার ৯২৩ কপি পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। ০৮টি প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ১,৭৪,০৮৪.৮৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ষষ্ঠ থেকে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায় পর্যন্ত ৪,৯৪,৯৬,৮০৭ জন শিক্ষার্থী উপবৃত্তিসহ অন্যান্য আর্থিক সুবিধা প্রাপ্ত হয়। ২০১৪-১৫ ও 
২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের তথ্য চিত্র নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:
	ক্রমিক
	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন
	প্রতিবেদনাধীন বৎসর (২০১৪-১৫)
	পূর্ববর্তী বৎসর (২০১৩-১৪) 

	
	
	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠান সংখ্যা
	আর্থিক সংশ্লেষ

 (লক্ষ টাকা)
	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/
প্রতিষ্ঠান সংখ্যা 
	আর্থিক সংশ্লেষ

 (লক্ষ টাকা)

	১।
	সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (এসইএসডিপি)-এর আওতায় উপবৃত্তি ও টিউশন ফি
	-
	-
	১,৬১,০৫৮ জন
	২,৮৯৬.০০

	২।
	সেকেন্ডারি এডুকেশন কোয়ালিটি এন্ড অ্যাকসেস এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট (সেকায়েপ)-এর আওতায় পিএমটি ভিত্তিক উপবৃত্তি ও টিউশন ফি
	১৪,০৫,৪২৭ জন
	২৪,৪০৭.৬০
	১১,৩৪,৬১৬ জন
	২২,৯৮৫.০২

	৩।
	সেকেন্ডারি এডুকেশন স্টাইপেন্ড প্রজেক্ট (এসইএসপি)-এর আওতায় উপবৃত্তি ও টিউশন ফি
	২৫,০৩,৭১০ জন
	২২,৭৫০.৬০
	১৩,৪৯,৯৪৬ জন
	২৩,০৮১.০০

	৪।
	উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প (পর্যায়-৪) 
	৫,০০,০০০ জন
	১৩,৪৭৩.৯৫
	৪,০২,০০০ জন
	১০,৪৯০.০০

	৫। 
	স্কিলস এন্ড ট্রেনিং এ্যনহেন্সমেন্ট প্রজেক্ট (উপবৃত্তি প্রদান)
	১,৩৫,৯৩৫ জন
	৬৫২৪.৯০
	৭৯,৩৩৩ জন
	৬,৮৫৩.৪৪

	৬। 
	স্নাতক পাস ও সমমান পর্যায়ের ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প
	২,৫০,১০০ জন
	১৪,০৫৫.৬২
	১,৭৭,৮৫১ জন
	৯,৯৯৫.২২

	৭। 
	· শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৪ শিক্ষাবর্ষে বর্ষে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, এসএসসি (ভোকেশনাল), ইবতেদায়ী, দাখিল ও দাখিল (ভোকেশনাল) স্তরের পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে  সরবরাহ করা হয়।
	৪,৪৪,৫২,৩৭৪ জন
	৮৮,২৯৫.০০
	· ৩,৭৩,৩৬,৬৭২ জন
	· ৭০,০৯৭.৯০

	০৮
	· †m‡KÛvরি GWy‡Kkb †m±i Bb‡fস্ট‡g›U †cÖvMÖvg (S.E.S.I.P.)
	২,৪৯,২৬১ জন
	৪,৫৭৭.১৯
	· ২,১৬,৭০০ জন
	· ২,২৭৫.০০

	মোট ৮ (আট)টি কর্মসূচি
	৪,৯৪,৯৬,৮০৭ জন
	১,৭৪,০৮৪.৮৬ লক্ষ টাকা
	৪,০৮,৫৮,১৭৬
জন
	১,৪৮,৬৭৩.৫৮
লক্ষ টাকা


ঘ.৪.২০ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বয়স্ক ভাতা, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুস্থ মহিলা ভাতা, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি, সরকারি শিশু পরিবার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রদানসহ ২২টি কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে এসকল কর্মসূচির মাধ্যমে ২,৩৭,৮২৯.৮৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মোট ৬১,৮৭,৭০৪ জন, ৩,৬২৬টি প্রতিষ্ঠান এবং ১,০৩,৫৮৯টি পরিবার উপকৃত হয়। ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে এই সকল কর্মসূচির মাধ্যমে ১,৭৬,৫৬৪.২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মোট ৪৪,৫৯,০০০ উপকৃত হয়। ২০১৪-১৫ ও ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর তথ্যচিত্র নিম্নে দেখানো হলো: 
	ক্রমিক 
	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন
	প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছর (২০১৪-১৫)
	পূর্ববর্তী অর্থ-বছর (২০১৩-১৪)

	
	
	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা
	আর্থিক সংশ্লেষ

 (লক্ষ টাকা)
	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা
	আর্থিক সংশ্লেষ

 (লক্ষ টাকা)

	১।
	বয়স্কভাতা
	২৭,২২,৫০০ জন
	১৩০,৬৮০.০০
	২৭,২৩,০০০ জন
	৯৮,০১০.০০

	২।
	অসচ্ছল প্রতিবন্ধীভাতা
	৪,০০,০০০ জন
	২৪,০০০.০০
	৩,১৫,০০০ জন
	১৩,২১৩.২০

	৩।
	বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুস্থ মহিলাভাতা
	১০,১২,০০০ জন
	৪৮,৫৭৬.০০
	১০,১২,০০০ জন
	৩৬,৪৩২.০০

	৪।
	ক্যান্সার কিডনি ও লিভার সিরোসিসে আক্রান্ত রোগীদের আর্থিক সহায়তা
	১,৯৯২ জন
	১,০০০
	২০,০০০ জন
	২০০.০০

	৫।
	প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি
	৫০,০০০ জন
	২,৫৫৬.০০
	২২,০০০ জন
	৯৭০.০০

	৬।
	সরকারি শিশু পরিবার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান
	১৭,১৪৫ জন
১৫৬ প্রতিষ্ঠান
	৫,৩৪৯.২৪
	১৮,০০০ জন 
	৩,০৮৮.০০

	৭।
	বেসরকারি এতিমখানার নিবাসীদের জন্য ক্যাপিটেশন গ্রান্ট 
	৬৩,০০০ জন
৩,৪৭০ প্রতিষ্ঠান
	৭,৫৬০.০০
	৫৯,০০০ জন
	৭,১৪০.০০

	৮।
	চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন
	৯,৯০৭ জন
	৫০০.০০
	২,০০০ জন
	১০০.০০

	৯।
	এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম
	৩,৬২৯ জন
	৮১০.৩৭
	৩,০০০ জন
	১০০.০০

	১০।
	ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান
	১৩৭ জন
	৭.০৯
	১,০০০ জন
	১০০.০০ 

	১১।
	চাইল্ড সেনসিটিভ সোস্যাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ প্রকল্প 
	২৩,৯৬২ জন
	১,৭০৭.৮৬
	২০,০০০ জন
	১,৬০৬.০০ 

	১২।
	প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্যকেন্দ্র
	১৩,৯৩,৩১৭ জন
	১,০২৮.৪৯
	১,০৪,০০০ জন
	১,৩৫০.০০

	১৩।
	সমাজকল্যাণ পরিষদ
	৩৮,৯৯৭ জন
	৮৬০.৩৫
	৪০,০০০ জন
	২,৩৯৯.০০

	১৪।
	প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ের জন্য মঞ্জুরি
	৯,০০৭ জন
	৯৫০.০০
	৯,০০০ জন
	৮৫০.০০

	১৫। 
	সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি
	১,০৩,৫৮৯টি পরিবার
	৫,১০০.০০
	৪০,০০০ জন
	৪,০০০.০০

	১৬।
	দলিত হরিজন ও বেদে জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন
	১৪,৬৭৬ জন
	৯২২.৯৪
	১৩,০০০ জন
	৮০০.০০

	১৭।
	হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন
	৩,৩৪৯ জন
	৪৫৮.৭২
	২,০০০ জন
	৪২৬.০০

	১৮।
	প্রমোশন অব সার্ভিসেস এন্ড অপরচুনিটি টু দ্য ডিজেবেল্ড পারসন ইন বাংলাদেশ
	৪,২৩,০০০ জন
	২,৭২০.০০
	৩৭,০০০ জন
	১,৬৬০.০০

	১৯।
	এস্টাবলিস্টমেন্ট অব মাল্টিপারপাস রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার ফর ডেসটিটিউট এজেড এন্ড ওল্ড পিউপিল এন্ড সোস্যালি ডিজেবেল্ড গার্লস
	১০ জন 
	৫৪.০০
	২,০০০ জন
	৪২২.০০

	২০।
	এক্সপানশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব প্রয়াস এ্যাট ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট (প্রকল্পটি জুন ২০১৪ সমাপ্ত হয়)
	-
	-
	১,০০০ জন
	১,২৬০.০০

	২১।
	সার্ভিসেস ফর দি চিলড্রেন এ্যাট রিস্ক
	১,০৩৬ জন
	৯৬০.৮১
	১৫,০০০ জন
	১,০৬৫.০০

	২২।
	দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ
	৪০ জন
	২,০২৮.০০
	১,০০০ জন
	১,৩৭৩.০০

	মোট ২২ (বাইশ)টি কর্মসূচি 
	৬১,৮৭,৭০৪ জন

৩,৬২৬টি প্রতিষ্ঠান

১,০৩,৫৮৯টি পরিবার
	২,৩৭,৮২৯.৮৭ লক্ষ টাকা
	৪৪,৫৯,০০০ জন
	১,৭৬,৫৬৪.২০

লক্ষ টাকা


ঘ.৪.২১ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় 

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ২,৬৯৯ জন অসচ্ছল সংস্কৃতিসেবীর মধ্যে রাজস্ব বাজেট থেকে ৪০৫.৫৮ লক্ষ টাকা ভাতা বিতরণ করা হয়। ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে ২,৪৫০ জন অসচ্ছল সংস্কৃতিসেবীর মধ্যে রাজস্ব বাজেট থেকে ৩৫০ লক্ষ টাকা ভাতা বিতরণ করা হয়েছিল। ২০১৪-১৫ ও ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির তথ্যচিত্র নিম্নে দেখানো হলো:

	ক্রমিক
	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন
	প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছর (২০১৪-১৫)
	পূর্ববর্তী অর্থ-বছর (২০১৩-১৪)

	
	
	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/
প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা
	আর্থিক সংশ্লেষ
(লক্ষ টাকা)
	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/
প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা
	আর্থিক সংশ্লেষ
(লক্ষ টাকা)

	১। 
	প্রশংসাযোগ্য ও কৃতিত্বপূর্ণ কাজের জন্য আর্থিকভাবে অসচ্ছল সংস্কৃতিসেবীদের ভাতা 
	২,৬৯৯ জন
	৪০৫.৫৮
	২,৪৫০ জন
	৩৫০.০০

	মোট ১ (এক)টি কর্মসূচি
	২,৬৯৯ জন
সংস্কৃতিসেবী
	৪০৫.৫৮ লক্ষ টাকা
	২,৪৫০ জন
সংস্কৃতিসেবী
	৩৫০.০০ লক্ষ টাকা


ঘ.৪.২২ স্থানীয় সরকার বিভাগ

রুরাল এমপ্লয়মেন্ট এন্ড রোড মেন্টেইনেন্স প্রোগ্রাম (RERMP), নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রকল্প, কমিউনিটি ভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন সহন প্রকল্প, পল্লী সড়ক কালভার্ট মেরামত কর্মসূচি, অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন, হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পসহ স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে মোট ১০টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ সকল কর্মসূচির আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ১,২২,৯৫১.৪৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১১,৫৭,১৯,১৫০ জন উপকৃত হয়। ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে ১,১১,৫৫৯.৬৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১১,৬১,৫৫,৪৭১ জন উপকৃত হয়। ২০১৪-১৫ ও ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের তথ্যচিত্র নিম্নে প্রদত্ত হলো:

	ক্রমিক

	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন
	প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছর (২০১৪-১৫)
	পূর্ববর্তী অর্থ-বছর (২০১৩-১৪)

	
	
	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/ পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা
	আর্থিক সংশ্লেষ

 (লক্ষ টাকায়)
	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/ পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা
	আর্থিক সংশ্লেষ

 (লক্ষ টাকায়)

	১।
	রুরাল এমপ্লয়মেন্ট এন্ড রোড মেইনটেনেন্স প্রোগ্রাম (RERMP)
	৪৫,৪৮০
	২৪,৯০০.০০
	৪৫,৪৮০
	৯,৪২১.০০

	২।
	কমিউনিটি ভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্হাপনা প্রকল্প (CBRMP)
	-
	-
	৯০,০০০
	৪৫০.০০

	৩।
	বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির সহায়তায় দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব সহন শীর্ষক প্রকল্প (ERDECC)
	৭৯,৫০০
	৭,৭৯৩.৯৫
	৭৯,৫০০
	১৩,৩০৪.২২

	৪।
	নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রকল্প (অংশ-২)
	২৪,৩৯৪
	১,২৯২.৫৪
	৫,৩৫,২০৭
	১১,০৩১.০০

	৫।
	পল্লী সড়ক কালভার্ট মেরামত কর্মসূচি
	৪,৬৮৬
	২,৫৩৫.৫৯
	৭,৭৫৪
	৩,৪৭০.০০

	৬।
	অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প
	১,৮৮,৩১১
	১,১০৭.০১
	১,৪৩,৫০০
	৯৭০.০০

	৭।
	বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন
	১,৪৩,০৭৬
	৩,১৯২.৩৫
	৯৪,০৩০
	১১,০০০.০০

	৮।
	হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প 
	৭২,৭৫৯
	১,২৯৩.০০
	-
	-

	৯।
	হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প
	৯৪৪
	২৩৯.০০
	-
	-

	১০।
	২য় লোকাল গর্ভন্যান্স সাপোর্ট প্রজেক্ট (এলজিএসপি-২)-এর আওতায় ৪,৫৫৩টি ইউনিয়নে রাস্তা নির্মাণ, পানি সরবরাহ, পয়ঃনিস্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন 
	১১,৫১,৬০,০০০
	৮০,৫৯৮.০০
	১১,৫১,৬০,০০০
	৬১,৯১৩.৪৪

	মোট ১০ (দশ)টি কর্মসূচি

	১১,৫৭,১৯,১৫০ 

জন

	১,২২,৯৫১.৪৪

লক্ষ টাকা

	১১,৬১,৫৫,৪৭১ 
জন

	১,১১,৫৫৯.৬৬

লক্ষ টাকা



ঘ.৪.২৩ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
২০১৪-১৫ ও ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের তথ্যচিত্র নিম্নে প্রদত্ত হলো:

	ক্রমিক 


	সামাজিক নিরাপত্তা 
কর্মসূচির ধরন
	প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছর (২০১৪-১৫)
	পূর্ববর্তী অর্থ-বছর (২০১৩-১৪)

	
	
	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/ পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা
	আর্থিক সংশ্লেষ
 (লক্ষ টাকা)
	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা
	আর্থিক সংশ্লেষ
(লক্ষ টাকা)

	১।
	ডিএসএফ মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার স্কিম
	১,৪৫,৯০০ জন
	৫,৮৬৮.০০
	নির্বাচিত ৫৩টি উপজেলার দরিদ্র প্রসূতি মা
	৫,০৯৬.০০

	২।
	রিভাইটালাইজেশন অব কমিউনিটি হেলথ কেয়ার ইনিশিয়েটিভ ইন বাংলাদেশ
	১,০৫,১২,০০০ জন
	২৬,৮৯২.০০
	সারাদেশ ব্যাপী
	৩৬,৩৫৬.০০

	৩।
	সমাজভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা
	১,০৫,১২,০০০ জন
	২৭,৫০০.০০
	সারাদেশ ব্যাপী
	৫,০৩৪.০০

	৪।
	জাতীয় পুষ্টি সেবা
	৫৩,৫৯,০০০ জন
	২৮,৮৪২.০০
	সারাদেশ ব্যাপী
	৩,২২৫.০০

	৫।
	ম্যাটারনাল চাইল্ড রিপ্রোডাকটিভ এন্ড এডোলোসেন্ট হেলথ
	১০,৫৫,০০০ জন
	১৪,৮০০.০০
	সারাদেশ ব্যাপী
	১১,৯৭৬.০০

	মোট ৫ (পাঁচ)টি কর্মসূচি
	সারাদেশ ব্যাপী

২,৭৫,৮৩,৯০০ জন
	১,০৩,৯০২.০০ 

লক্ষ টাকা
	নির্বাচিত ৫৩টি উপজেলার দরিদ্র প্রসূতি মা এবং
সারাদেশ ব্যাপী
	৬১,৬৮৭.০০

লক্ষ টাকা


ঙ. মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহ কর্তৃক ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

ঙ.১
২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি নিম্নরূপ:

১। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ 
(১) সুশাসন ও তথ্য প্রযুক্তি-নির্ভর রাজস্ব ব্যবস্থা প্রণয়ন
সুশাসন ও আধুনিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক উন্নততর সেবা প্রদানের মাধ্যমে করদাতাদের স্ব-পরিপালন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৪ সালে e-TIN registration system ও e-Payment কার্যক্রম চালু করা হয়। উৎসে কর কর্তন পদ্ধতিকে আধুনিকীকরণ ও অটোমেটেড করার প্রচেষ্টা চলমান রয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কার্যাবলিকে Digitalization করার জন্য গৃহীত কার্যক্রমগুলির মধ্যে ASYCUDA World ব্যবস্থার মাধ্যমে শুল্ক ব্যবস্থাপনায় আরও যুগান্তকারী পরিবর্তন সূচিত হয়। ‘Strengthening Governance Management Project’-এর আওতায় e-Filing বা Online-এ আয়কর রিটার্ন দাখিল ব্যবস্থা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া চালু রয়েছে। এর ফলে আগামীতে করদাতাগণ Online-এ আয়কর রিটার্ন দাখিল করতে পারবেন। এ ছাড়া, VAT online project কার্যকর করার মাধ্যমে একটি আধুনিক প্রযুক্তি-নির্ভর VAT online Registration ও Online Return Submission পদ্ধতি কার্যকর করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। করফাঁকি উদ্‌ঘাটনে ইতোমধ্যেই অত্যাধুনিক Financial Data Forensic Laboratory স্থাপন করা হয়।
(২) দি কাস্টমস্ এ্যাক্ট ও আয়কর আইন যুগোপযোগীকরণ
(ক) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ‘দি কাস্টমস এ্যাক্ট, ১৯৬৯’-কে World best Practice অনুসরণপূর্বক আরও যুগোপযোগী করে ‘দি কাস্টমস্ এ্যাক্ট, ২০১৫’ মন্ত্রিসভায় নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়। এটি চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিসভায় প্রেরণ করা হবে।
(খ) আয়কর আইনকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে Direct Tax Code প্রণয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। 
(৩) মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থার উদারীকরণ
(ক) মূল্য সংযোজন কর নির্ধারণে কর্মকর্তাদের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা হ্রাস করা হয়। মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থায় কর নির্ণয়কারী কর্মকর্তাগণ কর্তৃক জরিমানা আরোপের পরিমাণ ফাঁকিকৃত রাজস্বের সর্বনিম্ন এক চতুর্থাংশ থেকে সর্বোচ্চ অর্ধাংশ করা হয়।
(খ) ‘মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১’-এর দ্বিতীয় তফসিলে কৃষিকাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পোকামাকড় দমন ও বালাইনাশক কার্যক্রম’; এবং ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) কর্মসূচি এবং কাজের বিনিময়ে টাকা (কাবিটা) কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
(গ) মূল্য সংযোজন কর চালান দাখিলের সময়সীমা ৭২ ঘণ্টা থেকে বৃদ্ধি করে ৫ কার্যদিবস করা হয়। 

(ঘ) উৎপাদনকারী কর্তৃক স্থানীয় পর্যায়ের সরবরাহের তুলনায় রপ্তানি কম হলে চলতি হিসেবে প্রত্যর্পণ/সমন্বয় করতে পারবে মর্মে বিধান করা হয়। 

(ঙ) মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ বাংলাদেশে উৎপাদনের ক্ষেত্রের প্রস্তুতকারক বা উৎপাদক মূল্য সংযোজন কর পরিশোধ ব্যতিরেকে সরবরাহ করতে পারবে মর্মে বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হয়।
(৪) মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতি 
ক) কিডনি ডায়ালাইসিস সল্যুশন (উৎপাদন পর্যায়ে); মেডিটেশন সেবা (সেবা পর্যায়ে); সকল প্রকার জন্মনিরোধক সামগ্রী (ব্যবসায়ী পর্যায়ে); জিলেটিন ক্যাপসুল উৎপাদনের জন্য গরু ও মহিষের হাড় সরবরাহকারী (সেবাপ্রদান পর্যায়ে); ক্রাসড চামড়া (আমদানি ও উৎপাদন পর্যায়ে) এবং সমুদ্রগামী জাহাজের (ধারণক্ষমতা ৫,০০০ DWT-এর ঊর্ধ্বে) ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়।
(৫) করভার হ্রাসকরণ
ক) কার্গো এয়ারক্রাফট্-এর ওপর অগ্রিম মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়।
(৬) করভার বৃদ্ধি
ক) গ্যারেজ, ওয়ার্কশপ, ডকইয়ার্ড, ফটোগ্রাফার, পরিবহন ঠিকাদার, ইমিগ্রেশন উপদেষ্টা ও ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের করভার ৪.৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৭.৫ শতাংশ করা হয়। 

খ) শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাস, লঞ্চ ও রেলওয়ে সেবার সঙ্কুচিত ভিত্তিহার বিলুপ্ত করা হয়। 

গ) ভূমি উন্নয়ন সংস্থা ও ভবন নির্মাণ সংস্থার ক্ষেত্রে সঙ্কুচিত মূল্যভিত্তি ১.৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৩ শতাংশ করা হয়। 
ঘ) রেস্তোরাঁ (শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত নয়) সেবার বিপরীতে সঙ্কুচিত মূল্যভিত্তি ৬ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৭.৫ শতাংশ করা হয়। 

ঙ) স্বর্ণকার ও রৌপ্যকার, স্বর্ণ ও রৌপ্যের দোকানদার এবং স্বর্ণ পাকাকারী-এর ওপর করভার ২ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৩ শতাংশ করা হয়।
(৭) সম্পূরক শুল্ক হার পুনর্বিন্যাস 
ক) জর্দা ও গুলের ওপর বিদ্যমান সম্পূরক শুল্ক ৩০ শতাংশের স্থলে ৬০ শতাংশ করা হয়।

খ)  সিগারেট পেপারের ওপর স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে ২০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা হয়।

গ) বৈদ্যুতিক ফিলামেন্ট বাল্ব-এর ওপর স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে বিদ্যমান ১৫ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহার করা হয়।
(৮)  মূসক-এর ট্যারিফমূল্য এবং সম্পূরক শুল্ক হার পুনর্বিন্যাস
ক) রেপসিড অয়েল, কোলজাসিড অয়েল এবং ক্যানোলা অয়েল-এর উৎপাদন পর্যায়ে ট্যারিফমূল্য নির্ধারণ করা হয়।
(খ) স্ক্র্যাপ/শিপ স্ক্র্যাপের ট্যারিফমূল্য মেট্রিক টন প্রতি ১,৫০০ টাকার পরিবর্তে ২,০০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়।
(গ) এইচ আর কয়েল থেকে সি আর কয়েল-এর ট্যারিফমূল্য মেট্রিক টন প্রতি ৭,৫০০ টাকার পরিবর্তে ৮,২৫০ টাকা নির্ধারণ করা হয়।
(ঘ) সি আর কয়েল থেকে জিপি শিট, সি আর কয়েল থেকে সি আই শিট, এইচ আর কয়েল থেকে জিপি শিট, এইচ আর কয়েল থেকে সিআই শিট-এর ট্যারিফমূল্য ১০ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়।
(ঙ) তারকাটা ও টোপ তারকাটার ওপর ট্যারিফমূল্য ২০ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়।
(চ) নাট, বোল্ট, স্ক্রু, জয়েন্ট (কানেক্টর), ইলেক্ট্রিক লাইন হার্ডওয়্যার ও পোল ফিটিংস-এর ট্যারিফমূল্য ১০ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়। 
(ছ) এম এস প্রোডাক্ট-এর সকল পণ্যের ট্যারিফমূল্য ১০ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়।
(জ) জি আই ওয়্যার-এর সকল পণ্যের ট্যারিফমূল্য ১০ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়।
(ঝ) সিম কার্ড প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে ১০০ টাকা শুল্ক কর আদায়ের লক্ষ্যে ১৮১ টাকা ট্যারিফমূল্য নির্ধারণ করা হয়।
(৯) ঢাকার আগারগাঁও-এ ৩০তলা বিশিষ্ট রাজস্ব ভবনের নির্মাণকাজ শুরু করা হয়। 
(১০) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সঙ্গে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদন করা হয়। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সঙ্গে এর আওতাধীন সংস্থা/অধিদপ্তর/দপ্তরের বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি সম্পাদিত হয়। 
(১১) সংসদীয় পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটিতে অডিট আপত্তি সংক্রান্ত সভায় অংশগ্রহণ, জবাব প্রস্তুতকরণ, জবাব প্রেরণ এবং অনুশাসন অনুযায়ী অডিট আপত্তিসমূহের আশু নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দ্বিপক্ষীয় ও ত্রিপক্ষীয় সভার আয়োজন করা হয়।
(১২) হাইকোর্ট, কাস্টমস্ ও ভ্যাট এবং আয়কর আপিলাত ট্রাইব্যুনালসহ বিভিন্ন আদালতে কয়েক হাজার কোটি টাকার রাজস্ব মামলাসমূহ তদারকি ও পরিচালনা করা হয়।
(১৩) কর সংক্রান্ত মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে Alternative Dispute Resolution পদ্ধতি বাস্তবায়ন করা হয়।
(১৪) বাজেট ঘাটতি হ্রাসের লক্ষ্যে জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর পরিচালিত সঞ্চয় স্কিমসমূহের মূনাফার হার যৌক্তিকীকরণ করা হয়।
(১৫) নন-ট্যাক্স রেভিনিউ-এর আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে নজরদারি ও মনিটরিং বৃদ্ধি করা হয়। 
২। অর্থ বিভাগ
(১) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেট বরাদ্দের সংশোধিত কর্তৃত্ব ১১ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে জারি করা হয়। 
(২) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরের সংশোধিত বাজেট এবং ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরের বাজেট প্রণয়নপূর্বক জাতীয় সংসদে উপস্থাপন ও পাশ করা হয়।
(৩) ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরের প্রস্তাবিত বাজেটের সঙ্গে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা যথা মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি বিবৃতি; শিশুদের নিয়ে বাজেট ভাবনা ২০১৫-১৬; ও ডিজিটাল বাংলাদেশের পথে অগ্রযাত্রা: একটি হালচিত্র-২০১৫ জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা হয়।
(৪) ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে ৪০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ‘জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন’ প্রণয়ন করা হয়।
(৫) ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরের মন্ত্রণালয়ভিত্তিক বাজেট বই প্রকাশ করা হয়, যেখানে মন্ত্রণালয়ের বাজেট কাঠামো, সংযুক্ত তহবিল প্রাপ্তি (বিস্তারিত), মঞ্জুরি ও বরাদ্দের দাবিসমূহ (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন), বিস্তারিত বরাদ্দ (অনুন্নয়ন), মঞ্জুরি ও বরাদ্দের দাবিসমূহ (উন্নয়ন) একত্রে সন্নিবেশ করা হয়।
(৬) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে Budget Speech; Budget in Brief; Annual Financial Statement; Medium Term Macroeconomic Policy Statement; Gender Budget Report; Consolidated Fund Receipts; Demands for Grants and Appropriations (Non-Development and Development); Medium Term Budget Framework প্রকাশ করা হয়।
(৭) অনুন্নয়ন বাজেটের আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের মোট ১০৪টি উন্নয়ন কর্মসূচি অনুমোদন ও অর্থায়নের ব্যবস্থা করা হয়।
(৮) মৃত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক গৃহীত সরকারি ঋণ ও সুদ মওকুফের ৮০টি প্রস্তাব নিষ্পত্তি করা হয়।
(৯) আর্থিক ব্যবস্থাপনার মান উন্নয়ন এবং বাজেট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগকে অধিক ক্ষমতা প্রদানের উদ্দেশ্যে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অন্যান্য অফিসের বাজেট প্রণয়ন করা হয়। 
(১০) আর্থিক ব্যবস্থাপনার সংস্কার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা এবং মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো পদ্ধতিকে আরও পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়া এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনার অগ্রাধিকারসম্পন্ন সংস্কার কার্যক্রম সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে ১৪.২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ‘সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ: অগ্রাধিকার কার্যক্রমসমূহের ধারাবাহিকতা রক্ষা (পিইএমএস)’ শীর্ষক একটি নতুন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এ কর্মসূচির আওতায় নিম্নোক্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে:
· Integrated Budget and Accounting System (iBAS)-এর আরও আধুনিকায়নের মাধ্যমে iBAS++ সিস্টেম প্রণয়নের কাজ সম্পন্নকরণ এবং এর কার্যকারিতা, মডিউলগুলির (বাজেট প্রণয়ন, জেনারেল লেজার, হিসাবরক্ষণ ও প্রতিবেদন এবং বাজেট বাস্তবায়ন) সমন্বয়, সম্ভাব্য ব্যবহারকারীর সংখ্যা ও তথ্যভার সহনীয় করার ক্ষমতা ইত্যাদি পরীক্ষার মাধ্যমে সিস্টেমটি চূড়ান্তভাবে প্রস্তুত এবং চালু;
· নতুন বাজেট ও শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতির চূড়ান্ত অনুমোদন এবং এর মাধ্যমে বাজেট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও হিসাবরক্ষণে দক্ষতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি;
· সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং পেনশনভোগীদের ডাটাবেজ প্রস্তুত এবং এ ডাটাবেজকে iBAS++ সিস্টেমের সঙ্গে সংযুক্ত করা;
· Electronic Fund Transfer-কে ঢাকাস্থ সকল হিসাবরক্ষণ অফিসে চালু করা; এবং
· বাজেট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা। 
(১১) অর্থ বিভাগের ওয়েবসাইট হালনাগাদ করে সেখানে চলতি অর্থ-বছরের বাজেট, বিভিন্ন আর্থিক বিধি, আর্থিক ব্যবস্থাপনায় চলমান সংস্কার কর্মসূচি সম্পর্কে তথ্যাদি সন্নিবেশ করা হয়।

(১২) কর্মসূচি অনুমোদন এবং অর্থ বরাদ্দ সংক্রান্ত কার্যক্রম, বিভিন্ন ঋণ চুক্তি, বাণিজ্য চুক্তি, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প সাহায্য খাতে বরাদ্দের অথরাইজেশন জারি, বাজেটের অতিরিক্ত বরাদ্দের দাবিসমূহ নিষ্পত্তি, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের একনেক, ক্রয় সংক্রান্ত ও অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে উপস্থাপিতব্য বিষয়, স্থানীয় সরকার বিভাগের ‘জাতীয় নগর নীতিমালা, ২০১৪’ এবং প্রস্তাবিত উন্নয়ন প্রকল্পের ওপর অর্থ বিভাগের মতামত প্রদান করা হয়।
(১৩) ‘বেতন ও চাকরি কমিশন, ২০১৩’ এবং সশস্ত্র বাহিনী সম্পর্কিত বেতন কমিটির প্রতিবেদন পরীক্ষা করে বাস্তবায়নের উপায়সমূহ নির্ধারণের জন্য মন্ত্রিপরিষদ সচিবকে আহ্বায়ক করে ছয় সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য নতুন পে-স্কেল কার্যকর হবে। 
(১৪) ডাক অধিদপ্তরে কর্মরত অবিভাগীয় কর্মচারীদের মাসিক সম্মানী ভাতা ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি এবং অফিস খরচ ১০ টাকার স্থলে ২৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়।
(১৫) জাতীয় সংসদে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তরসহ যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদন করা হয়।
(১৬) অর্থ বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন করা হয় এবং উত্তম চর্চাসমূহের হালনাগাদ সংস্করণ বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় প্রণয়ন করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। অর্থ বিভাগের জন্য আইসিটি ওয়ার্কপ্ল্যান তৈরি করা হয়। 
(১৭) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং এর আওতাধীন অফিসসমূহের প্রথম শ্রেণির ৩,২৮২টি, দ্বিতীয় শ্রেণির ৩,৮৬৪টি, তৃতীয় শ্রেণির ২০,০৬০টি এবং চতুর্থ শ্রেণির ২,৩২৭টি পদসহ মোট ২৯,৫৩৩টি পদ সৃষ্টিতে সম্মতি দেওয়া হয়। 
(১৮) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং এর আওতাধীন অফিসসমূহের প্রথম শ্রেণির ৩,৫৯০টি, দ্বিতীয় শ্রেণির ২,৪৩৫টি, তৃতীয় শ্রেণির ১০,৮৯৪টি এবং চতুর্থ শ্রেণির ১০,০৫৩টি পদসহ মোট ২৬,৯৭২টি পদ সংরক্ষণে সম্মতি দেওয়া হয়। 
(১৯) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং এর আওতাধীন অফিসসমূহের প্রথম শ্রেণির ২২১টি, দ্বিতীয় শ্রেণির ১০টি, তৃতীয় শ্রেণির ২৭৩টি এবং চতুর্থ শ্রেণির ৯৪টি পদসহ মোট ৫৯৮টি পদ স্থানান্তরে সম্মতি দেওয়া হয়। 
(২০) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং এর আওতাধীন অফিসসমূহের প্রথম শ্রেণির ১,৩৪৬টি, দ্বিতীয় শ্রেণির ১,৯৬টি, তৃতীয় শ্রেণির ২,৫৪৫টি এবং চতুর্থ শ্রেণির ১,৫০৫টি পদসহ মোট ৫,৫৯২টি পদ স্থায়ীকরণে সম্মতি এবং প্রথম শ্রেণির ৩০৬টি, দ্বিতীয় শ্রেণির ১০৩টি, তৃতীয় শ্রেণির ১৬৭টি এবং চতুর্থ শ্রেণির ১৭৫টি পদসহ মোট ৭৫১টি পদ বিলুপ্তকরণে সম্মতি দেওয়া হয়। 

(২১) সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আনুতোষিকের হার বৃদ্ধিকরণ, পেনশনের সর্বোচ্চ সীমা-পুনর্নির্ধারণ, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ-এর অর্জিত ছুটি বৃদ্ধিকরণ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের হিসেবে অন্তর্ভুক্ত সাধারণ ভবিষ্য তহবিল এবং প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলের ইনক্রিমেন্ট/সুদের হার ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরের জন্য ১৩.০০ শতাংশ-এ নির্ধারণ করা হয়।
(২২) বিভিন্ন মামলার দফাওয়ারি জবাব, আপিল প্রস্তাব এবং গ্রাউন্ডস অব আপিল প্রস্তুতপূর্বক সলিসিটর উইং-এ প্রেরণ, মামলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে পরামর্শ প্রদান, মহামান্য আদালতের রায় বাস্তবায়নের বিষয়ে আইন ও বিচার বিভাগ এবং বিজ্ঞ এ্যাটর্নি জেনারেল-এর মতামত গ্রহণ করা হয়। 
৩। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ  
(১) অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ দেশের উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনায় আর্থিক ঘাটতি পূরণের জন্য বৈদেশিক সহায়তা (অনুদান, ঋণ ও খাদ্য সাহায্য) আহরণের মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করে থাকে। এ লক্ষ্যে এ বিভাগ বিশ্বের বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী দেশ ও সংস্থা এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলির মধ্যে সমন্বয়ক হিসেবে কাজ করে আসছে। 

(২) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে মোট ৯৬টি চুক্তির মাধ্যমে ৫,২৪৩.২৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বৈদেশিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি অর্জিত হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন সহযোগী দেশ ও সংস্থাভিত্তিক বিভাজন নিম্নরূপ:
· বাংলাদেশ ও বিশ্বব্যাংক-এর মধ্যে ১,৮০৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সাতটি ঋণ চুক্তি এবং ৮৬.১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ছয়টি অনুদান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। 
· এডিবি-এর সঙ্গে ৯৬১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ছয়টি ঋণ চুক্তি এবং ২৮.৮২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ছয়টি অনুদান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
· জাপানের সঙ্গে ১,০৬৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ছয়টি ঋণ চুক্তি এবং ৩৯.২৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের চারটি অনুদান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
·  ইউএন সিস্টেম-এর সঙ্গে ৮০.৯৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ২৬টি অনুদান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
· অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান/দেশসমূহের সঙ্গে ১,১৭৩.১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ৩৫টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
(৩) ১৬টি বহুপাক্ষিক প্রতিষ্ঠান ও ১৯টি দ্বিপাক্ষিক প্রতিষ্ঠান/দেশ থেকে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে মোট ৩০০৯.৪১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বৈদেশিক সহায়তা ছাড় করা হয়। এর মধ্যে অনুদান ৫৬৫.৭৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ঋণ ২,৪৪৩.৬৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। 
(৪) বিশ্ব ব্যাংকের ২৬২টি, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের ১৯৫টি, জাপানের ৬৩টি ও অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীদের ২০৪টি সর্বমোট ৭২৪টি ঋণের বিপরীতে ১,১০৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ ৮,৬০৪ কোটি টাকা বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ করা হয়, যার মধ্যে আসল ৯২৩.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং সুদ ১৮২.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।
(৫) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মোট ৩৬৩টি বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের অনুকূলে (১৩৪টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ও ২২৯টি বিনিয়োগ প্রকল্প) মোট ২৪,৯০০ কোটি টাকা প্রকল্প সাহায্য বরাদ্দ করা হয়। আইএমইডি-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী বরাদ্দকৃত প্রকল্প সাহায্য থেকে ২২,৫৬৯ কোটি টাকা ব্যয় হয়, যা বরাদ্দের ৯১ শতাংশ।

(৬) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গঠিত ফাস্ট ট্র্যাক প্রজেক্ট মনিটরিং কমিটি কর্তৃক ৩০ জুন ২০১৫ পর্যন্ত পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পসহ আটটি ফাস্ট ট্র্যাক প্রকল্প হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ কমিটি নিয়মিতভাবে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ও বড় প্রকল্পসমূহ দ্রুত ও যথাযথভাবে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করে থাকে। 
(৭) মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গঠিত ‘স্ট্যান্ডিং কমিটি অন নন-কন্সেশনাল লোন’ কর্তৃক ৩০ জুন ২০১৫ তারিখে নয়টি অনমনীয় ঋণ প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়েছে। এ কমিটি অনমনীয় বৈদেশিক ঋণ গ্রহণের প্রস্তাবসমূহ যাচাই-বাছাই করে অনুমোদন করে। 
(৮) বৈদেশিক সহায়তা কার্যক্রমকে গতিশীল ও সময়োপযোগী এবং বৈদেশিক সাহায্যের অর্থ ব্যবহারে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি পর্যালোচনা করার লক্ষ্যে ‘Strengthening Capacity for Aid Effectiveness in Bangladesh’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ‘Aid Information Management System’-এর মাধ্যমে বৈদেশিক উন্নয়ন সহায়তা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য-উপাত্ত একটি নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। 
(৯) জাতীয় পর্যায়ে তৃতীয় Global Accountability Survey সংক্রান্ত জরিপ পরিচালনা করা হয়।
(১০) বৈদেশিক সহায়তা সংক্রান্ত জাতীয় নীতিমালার একটি প্রাথমিক খসড়া তৈরি করা হয়। 
(১১) অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের কার্যক্রম সংক্রান্ত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হয়। 

(১২) বৈদেশিক সহায়তা কার্যক্রমের তথ্য-উপাত্ত সংবলিত ‘Flow of External Resources into Bangladesh’ প্রকাশ করা হয়।

(১৩) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের ‘Annual Performance Agreement’ স্বাক্ষরিত হয়। 

(১৪) ‘দি ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্স কর্পোরেশন আইন, ২০১৫’-এর খসড়া জাতীয় সংসদে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়।
(১৫) স্বল্পোন্নত দেশসমূহ সংক্রান্ত চতুর্থ জাতিসংঘ সম্মেলনে গৃহীত ইস্তাম্বুল কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্র্রহণ করা হয়। 
(১৬) জাপান ঋণ মওকুফ তহবিলের অর্থায়নে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ১২টি প্রকল্পের অনুকূলে ২৬,৫৮৫.৫৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়।
(১৭) বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের জ্বালানি তেল আমদানির জন্য ২০১৫ সালে ঋণ প্রাপ্তির লক্ষ্যে ‘Islamic Trade Finance Corporation’-এর সঙ্গে নেগোশিয়েশন সভা অনুষ্ঠিত হয়।
(১৮) বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো খাতে প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দুই বিলিয়ন মার্কিন ডলার নমনীয় ঋণের জন্য বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।
(১৯) চীন কর্তৃক প্রস্তাবিত ‘Asian Infrastructure Investment Bank’-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে ২৪ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে বাংলাদেশ MoU স্বাক্ষর করে।
(২০) যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসি-তে ৭-১২ অক্টোবর ২০১৪ মেয়াদে কমনওয়েলথ অর্থমন্ত্রীদের সম্মেলন এবং বিশ্বব্যাংক গ্রুপ ও আইএমএফ-এর ২০১৪ সালের বার্ষিক সম্মেলনে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর নেতৃত্বে যথাক্রমে ছয় এবং ১৮ সদস্যের বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল গ্রহণ করে।
(২১) যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসি-তে ১৭-১৯ এপ্রিল ২০১৫ মেয়াদে বিশ্বব্যাংক গ্রুপ ও আইএমএফ-এর বসন্তকালীন সম্মেলনে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর নেতৃত্বে ১৪ সদস্যের বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করে।
(২২) মাননীয় অর্থমন্ত্রীর নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধিদল ০২-০৫ মে ২০১৫ মেয়াদে আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে অনুষ্ঠিত এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক-এর বোর্ড অব গভর্নরস-এর ৪৮তম বার্ষিক সভায় অংশগ্রহণ করে।
(২৩) ‘ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব ইআরডি’ শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের আওতায় অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের ৪২৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ভাষাশিক্ষা, আইসিটি এবং পেশাগত শিক্ষা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
৪। আইন ও বিচার বিভাগ
(১) দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থা নিশ্চিত করা, বিচারপ্রার্থী জনগণের দুর্ভোগ লাঘব ও স্বল্পতম সময়ে বিচারপ্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উচ্চ আদালতে (আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ) প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিচারপতি নিয়োগ প্রদান করা হয়।
(২) মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে ১১ জন আসামীকে শাস্তি প্রদান করা হয়।
(৩) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ২৮৪টি সিভিল রিভিশন-এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।
(৪) ৬৯টি প্রথম আপিল/প্রথম বিবিধ আপিলের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।
(৫) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর থেকে চাহিত ৪১টি আইনগত বিষয়ের ওপর মতামত প্রদান করা হয়।
(৬) সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিভিন্ন মামলায় সরকার পক্ষে ১৪৭ জন Advocate-on-Record নিয়োগ করা হয়।
(৭) নবম বিজেএস পরীক্ষা ২০১৪-এর মাধ্যমে সহকারী জজ/জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিয়োগের উদ্দেশ্যে ৬০ জন প্রার্থী নিয়োগের জন্য প্রাথমিক বাছাই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।
(৮) অতিরিক্ত জেলা জজ থেকে জেলা জজ পদে ১১৩ জন, যুগ্ম জেলা জজ থেকে অতিরিক্ত জেলা জজ পদে ৭৯ জন এবং সিনিয়র সহকারী জজ থেকে যুগ্ম জেলা জজ পদে ছয় জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়।

(৯) অধস্তন আদালতসমূহে বিচারাধীন মামলাসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিচারক নিয়োগ, পদোন্নতি, নতুন আদালত গঠন, তৎসংশ্লিষ্ট পদ সৃজন এবং নিয়োগপ্রাপ্ত বিচারকগণের নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

(১০) বিচারাধীন মামলাসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে উচ্চ-আদালত ও অধস্তন আদালত এবং ট্রাইব্যুনালসমূহে সরকারি আইন কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করা হয়।
(১১) মুসলিম বিবাহ ও তালাক নিবন্ধন সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালা সংশোধন এবং হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন কার্যকরকরণ সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে প্রচলিত আইনে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
(১২) ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হইতে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারিকৃত কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকরকরণ (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সালের ৬ নম্বর আইন); এবং ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ হইতে ১৯৮৬ সালের ১১ নভেম্বর তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারিকৃত কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকরকরণ (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সালের ৭ নম্বর আইন)-এর মাধ্যমে কতিপয় অধ্যাদেশকে আইনে পরিণত করা হয়।
(১৩) আইসিটি প্রযুক্তির সহায়তায় বিচার প্রশাসনের জরুরি, প্রত্যক্ষ ও এ্যাডভোকেসি সেবাসমূহ দ্রুত প্রদানের লক্ষ্যে আইন ও বিচার বিভাগে অত্যাধুনিক সার্ভার স্থাপন করা হয়। 
(১৪) নিবন্ধন পরিদপ্তরের মাধ্যমে দলিল নিবন্ধন পদ্ধতি ডিজিটালাইজেশন এবং রেজিস্ট্রেশন ম্যানুয়াল হালনাগাদ করা হয়।
(১৫) জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার মাধ্যমে আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন ও আর্থ-সামাজিক নানা কারণে বিচার পেতে অসমর্থ বিচারপ্রার্থী জনগণকে আইনগত সহায়তা প্রদান করা হয়। কেন্দ্রীয়ভাবে এ সংস্থা ছাড়াও জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন আইনগত সহায়তা প্রদান কমিটির মাধ্যমে বিচারপ্রার্থী জনগণকে আইনগত সহায়তা প্রদান করা হয়। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে মোট ২৫,৪৬২ জনকে লিগ্যাল এইড কমিটির মাধ্যমে আইনগত সহায়তা প্রদান করা হয়।
(১৬) জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২৮ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস পালন করা হয় এবং বিভিন্ন জেলায় জেলা লিগ্যাল্ এইড অফিসার-এর মাধ্যমে আইনগত সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করা হয়। এ ছাড়া, শ্রম আদালত ও চৌকি আদালতসমূহে বিচারপ্রার্থী জনগণকে আইনগত সহায়তা প্রদান করা হয়।
(১৭) জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা প্রবাসী বাংলাদেশিদের আইনগত বিষয়ে পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকাস্থ শ্রমভবনে একটি প্রবাসী হটলাইন সার্ভিস চালু করে। দুটি মোবাইল নম্বরের (০১৭৯৯-০৯০০১১, ০১৭৯৯-০৯০০২২) মাধ্যমে স্থাপিত প্রবাসী হটলাইন সার্ভিস নিশ্চিত করা হয়।
(১৮) বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার মাধ্যমে বিচারাধীন দেওয়ানি মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইন সংশোধনক্রমে মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। 
৫। কৃষি মন্ত্রণালয় 

(১) সরকারের কৃষিবান্ধব কার্যক্রমের ফলে বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৮-০৯ সালে খাদ্য-শস্য (চাল, গম ও ভুট্টা) উৎপন্ন হয়েছিল ৩ কোটি ৩৩ লক্ষ মেট্রিক টন, যা ২০১৪-১৫ সালে দাঁড়িয়েছে ৩ কোটি ৮৪ লক্ষ ১৮ হাজার মেট্রিক টনে।
(২) কৃষিগবেষণা, কৃষিসম্প্রসারণ, প্রতিষ্ঠানিক/সমবায়/কৃষক পর্যায়ে উচ্চ মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ, বিতরণ ও নার্সারি স্থাপন, কৃষিউন্নয়নে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, প্রকাশনা ও প্রচারণামূলক কাজ, পরিবেশ-বান্ধব প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও ব্যবহার, কৃষিতে মহিলাদের অবদান, বাণিজ্যিক ভিত্তিতে খামার স্থাপন, বনায়ন, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালন এবং মৎস্য চাষের ক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৩ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে মোট ৩০ ব্যক্তি/সংস্থাকে ‘বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার, ১৪১৯’ (স্বর্ণপদক ৫টি, রৌপ্যপদক ৮টি, ব্রোঞ্জপদক ১৭টি) প্রদান করেন। 
(৩) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে সার, বিদ্যুৎ, কৃষি-উপকরণ ইত্যাদি বাবদ প্রায় ৭,১০১.০৫ কোটি টাকা ভর্তুকি প্রদান করা হয়।
(৪) খরিফ-২/২০১৪-১৫ মৌসুমে উফশী ও রোপা আমন চাষে কৃষি পুনর্বাসন/প্রণোদনা কর্মসূচির মাধ্যমে ১,০১,৭২২ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষককে ৯৯৯.৭৬ লক্ষ টাকার বীজ ও সার বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়। রবি/২০১৪-১৫ মৌসুমে উজানের ঢলে ক্ষতিগ্রস্ত জেলাসমূহে গম, সরিষা, ভুট্টা ও বোরো ফসল চাষে কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচির মাধ্যমে ৮৬,৪৭৫ জন কৃষককে ৮৪৮.৮৯ লক্ষ টাকার বীজ ও সার বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়। রবি/২০১৪-১৫ মৌসুমে দক্ষিণাঞ্চলের জেলাসমূহে গম, ভুট্টা, খেসারি ও ফেলন চাষে প্রণোদনা কর্মসূচির মাধ্যমে ১,১৮,৫৪০ জন কৃষককে কৃষি পুনর্বাসন/প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় ১,৫৪৮.৯০ লক্ষ টাকার বীজ ও সার বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়।
(৫) বিএডিসি ১৯টি প্রকল্প ও ৩৫টি কর্মসূচির মাধ্যমে ৮৪৩.২৫ কিলোমিটার খাল পুনর্খনন, ১১৫ কিলোমিটার ভূ-উপরিস্থ ও ৫০০ কিলোমিটার ভূ-গর্ভস্থ সেচ-নালা নির্মাণ, ১৬৮টি গভীর নলকূপ স্থাপন, ২৩৫টি গভীর নলকূপ পুনর্বাসন, ৩১৪টি শক্তি চালিত পাম্প স্থাপন, দুইটি রাবার ড্যাম নির্মাণ (চলমান), ৭১৫টি সেচ-অবকাঠামো নির্মাণ, ১৩ কিলোমিটার বেড়িবাঁধ নির্মাণ, ৫০টি মজা পুকুর সংস্কার, ৩৭৬টি স্মার্ট কার্ড প্রিপেইড মিটার স্থাপন এবং ৪৭৬টি সেচ যন্ত্র বিদ্যুতায়ন করা হয়।
(৬) বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মোট ৪২৫টি গভীর নলকূপ স্থাপন, ৪৬৫টি গভীর নলকূপ বিদ্যুতায়ন, ৪৭৫টি ভূ-গর্ভস্থ সেচ-নালা নির্মাণ, ২৭৫টি সেচ-নালা বর্ধিতকরণ, ১৬০টি পুরাতন অকেজো গভীর নলকূপ পুনর্বাসন করে প্রায় ১৫ হাজার হেক্টর জমিতে নিয়ন্ত্রিত সেচ প্রদান করা হয়। সেচ-কাজে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারের লক্ষ্যে ১৬টি ক্রসড্যামসহ ১৫৪ কিলোমিটার খাল, ৪৮টি পুকুর ও চারটি দীঘি পুনর্খনন করে প্রায় ৮ হাজার হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান করা হয়। সেচ-কাজে নদীর পানি ব্যবহারের লক্ষ্যে ৮০টি সেচযন্ত্র (লো-লিফট্ পাম্প) স্থাপন ও ৭৩টি ভূ-গর্ভস্থ সেচ-নালা নির্মাণ করে প্রায় ২ হাজার ৮০০ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান করা হয়। 
(৭) কৃষকদের মধ্যে কৃষি উপকরণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য ২ কোটি ৫ লক্ষ ৮২ হাজার ৮২৪ কৃষক পরিবারকে কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড প্রদান করা হয়। 
(৮) প্রতিবেদনাধীন মৌসুমে বিএডিসি কর্তৃক উৎপাদিত গুণগত মানসম্পন্ন বিভিন্ন ফসলের বীজের পরিমাণ ১.২৯ লক্ষ মেট্রিক টন এবং ১.২৫ লক্ষ মেট্রিক টন বীজ সরকার নির্ধারিত মূল্যে কৃষকের নিকট সরবরাহ করেছে।
(৯) ‘খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি (দ্বিতীয় পর্যায়)’ শীর্ষক একটি প্রকল্পের মাধ্যমে ১৭২ কোটি ১৯ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা ব্যয়ে সারাদেশব্যাপী পাওয়ার টিলার, পাওয়ার থ্রেসার, কম্বাইন্ড হারভেস্টার (বড় ও মাঝারি), রাইস ট্রান্সপ্লান্টার, ফুটপাম্প ইত্যাদি যন্ত্রের ওপর ৩০ শতাংশ হারে ভর্তুকি প্রদান করা হয়। 
(১০) নোয়াখালী জেলায় কৃষি খামার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ৩,৪১৩.০৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ‘নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় ডাল ও তৈলবীজ বর্ধন খামার স্থাপন’ শীর্ষক একটি প্রকল্প অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের আওতায় নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় ১০০ একরের একটি ডাল ও তৈল বীজ উৎপাদন খামার প্রতিষ্ঠা করা হয়। 
(১১) সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী বিভিন্ন সংস্থা থেকে প্রস্তাবিত ২৪৬টি প্রকল্প যাচাই-বাছাই করে ১৪৭টি প্রকল্পের খসড়া তালিকাসহ একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়। 
(১২) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে কৃষি মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় ১১৫ জন কর্মকর্তা এবং ২৬২ জন কর্মচারীসহ মোট ৩৭৭ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়। এ ছাড়া, বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার জনবল কাঠামো পুনর্বিন্যাস এবং পদ আপগ্রেডেশন করা হয়। 
(১৩) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে মোট ৪৭টি ফসলের উচ্চ ফলনশীল, রোগ প্রতিরোধক্ষম ও বিভিন্ন পরিবেশ প্রতিরোধী জাত যথা: ব্রি ধান-৬৩, ব্রি ধান-৬৪, ব্রি ধান-৬৫, ব্রি ধান-৬৬, ব্রি ধান-৬৭, ব্রি ধান-৬৮, ব্রি ধান-৬৯, বিনা ধান-১৫, বিনা ধান-১৬, বিনা ধান-১৭, বারি গম-২৯, বারি গম-৩০, বারি বার্লি-৭, বারি স্ট্রবেরি-২, বারি স্ট্রবেরি-৩, বারি কদবেল-১, বারি আলু-৪৭, বারি আলু-৪৮, বারি আলু-৪৯, বারি আলু-৫০, বারি আলু-৫১, বারি আলু-৫২, বারি আলু-৫৩, বারি আলু-৫৪, বারি আলু-৫৫, বারি আলু-৫৬, বারি আলু-৫৭, বারি আলু-৫৮, বারি আলু-৫৯, বারি আলু-৬০, বারি আলু-৬১, বারি ঝিঙ্গা-২, বারি টমেটো-১৬, বারি টমেটো-১৭, বারি হাইব্রিড টমেটো-৯, বারি চিনাল-১, বারি ব্রকলি-১, বারি কামরাঙ্গা শিম-১, বিজেআরআই দেশি পাটশাক-১, বিএসআরআই আখ-৪২, বিএসআরআই আখ-৪৩, বিএসআরআই আখ-৪৪, বিনা মশুর-৮, বিনা মশুর-৯, বিনা চিনাবাদাম-৭, বিনা চিনাবাদাম-৮, বিনা চিনাবাদাম-৯ উদ্ভাবন করা হয়।

৬। খাদ্য মন্ত্রণালয় 

(১) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে অভ্যন্তরীণ আমন চাল সংগ্রহের পরিমাণ ৩,১৯,৯৭৭ মেট্রিক টন । অভ্যন্তরীণ বোরো ধান সংগ্রহের পরিমাণ ১৩,৬১৪ মেট্রিক টন, অভ্যন্তরীণ বোরো চাল সংগ্রহের পরিমাণ ১১,৩৪,০২৯ মেট্রিক টন এবং অভ্যন্তরীণ গম সংগ্রহের পরিমাণ ২,০৪,৮৯৭ মেট্রিক টন। এ ছাড়া, ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে গম সংগ্রহের পরিমাণ ৩,২৪,০০০ মেট্রিক টন।
(২) ‘জাতীয় খাদ্য নীতি ও কর্মপরিকল্পনা’ এবং ‘রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা মনিটরিং রিপোর্ট, ২০১৫’ প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হয়। Food Planning Monitoring Committee-এর সার্বিক সমন্বয়ে ১৩টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের যৌথ প্রচেষ্টায় ও FAO-এর কারিগরি সহায়তায় মনিটরিং রিপোর্ট প্রণীত হয়। রিপোর্টটি Food Policy Working Group, Stakeholder Consultation Workshop এবং মাননীয় খাদ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় কমিটির সভায় ব্যাপক পর্যালোচনান্তে অনুমোদিত হয়। 
(৩) জুন ২০১৪ মাস পর্যন্ত Country Investment Plan-এর বাজেট ছিল ১২.৭ বিলিয়ন ইউএস ডলার, যার মধ্যে ৮.৮ বিলিয়ন ডলার অর্থায়ন সম্পন্ন হয়। ‘জাতীয় খাদ্য নীতি ও কর্মপরিকল্পনা’ এবং ‘রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা মনিটরিং রিপোর্ট’ প্রণয়নের জন্য গৃহীত পদ্ধতি একটি সার্থক মডেল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এই মনিটরিং রিপোর্টটি একটি key reference হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। 
৭। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
(১) ঢাকা মহানগরীর পূর্ব-পশ্চিম সংযোগ সড়ক তৈরিসহ মহানগরীতে একটি নতুন প্রবেশপথ সৃষ্টি এবং ঢাকার পূর্বপাশের ঢাকা-সিলেট বাইপাসের সঙ্গে যোগাযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ৪২১.৬০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মাদানী এভিনিউ-এর পূর্বমুখী সম্প্রসারণ প্রকল্পের কাজ জুন ২০১৫ মাসে সমাপ্ত হয়। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ৬.১৮ কিলোমিটার দীর্ঘ মহাসড়কের নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয়েছে। 
(২) রাজধানীর এয়ারপোর্ট রোড ও প্রগতি সরণির সংযোগস্থলে কুড়িল ইন্টারসেকশনে সৃষ্ট যানজট নিরসনের লক্ষ্যে নির্মিত ৩.১০ কিলোমিটার দীর্ঘ কুড়িল ফ্লাইওভারের কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। কুড়িল থেকে কাঞ্চন পর্যন্ত লিংক রোডের ২(২ লেন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।
(৩) ঢাকা শহরের জলাবদ্ধতা ও বর্জ্য প্রতিরোধ, ড্রেনেজ ও স্যুয়ারেজ ব্যবস্থা উন্নয়ন; ঢাকা শহরের যানজট নিরসন তথা
পূর্ব-পশ্চিম বরাবর যোগাযোগ নেটওয়ার্ক সৃষ্টির লক্ষ্যে মোট ২,২৩৬.০২ কোটি টাকা ব্যয়ে গৃহীত বেগুনবাড়ি খালসহ হাতিরঝিল এলাকার সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় এক্সপ্রেসওয়ে, ওয়াকওয়ে, ব্রিজ, ভায়াডাক্ট নির্মাণ এবং বনায়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং দু্‌ইটি ইউলুপ এম্ফিথিয়েটার ম্যানেজমেন্ট ইউনিট ভবন নির্মাণ-কাজের প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রকল্পটির সামগ্রিক ভৌত অগ্রগতি প্রায় ৯৫ শতাংশ।

(৪) রাজধানী ঢাকার পার্শ্ববর্তী এলাকায় পরিকল্পিত নগরায়নের মাধ্যমে নতুন শহর সৃষ্টিকল্পে এবং ঢাকা শহরের প্রকট আবাসন সমস্যা লাঘবের উদ্দেশ্যে ৭,৭৮২.১৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৬,১৫০ একর এলাকায় বাস্তবায়নাধীন পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের প্রায় ৫২ শতাংশ ভৌতকাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পটির আওতায় ২৪,৬৯৭টি আবাসিক প্লট, ৫০৬টি প্রশাসনিক প্লট, ১,২২৭টি বাণিজ্যিক প্লট, ৬৩৫টি প্রাতিষ্ঠানিক প্লট ও ৪১টি ডিপ্লোম্যাটিক প্লট তৈরি করা হচ্ছে। প্রকল্পটির আওতায় বিভিন্ন আয়তনের প্রায় ৫০ হাজার ফ্ল্যাট এবং প্রায় ১০ হাজার ডরমিটরি নির্মাণের সংস্থান রাখা হয়েছে। এ ছাড়া, ২,৩৪০.২১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২,০০৮ একর এলাকায় উত্তরা আদর্শ আবাসিক শহর (তৃতীয় পর্ব) প্রকল্পের ৭৪ শতাংশ ভৌতকাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পটির আওতায় ৮,২৯৫টি আবাসিক প্লট ও ৫৫০টি বাণিজ্যিক প্লট তৈরি করা হয়েছে। জুন ২০১৫ মাস পর্যন্ত ১২,০০০টি প্লট বরাদ্দ গ্রহীতাদের অনুকূলে হস্তান্তর করা হয়েছে।
(৫) ঢাকা শহরকে দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে বুড়িগঙ্গা নদীর অপরপাশে সম্প্রসারণপূর্বক পরিকল্পিত আবাসন ও নাগরিক সুবিধা সৃষ্টি করে ঢাকা মহানগরীর আবাসন সমস্যা দূরীকরণের জন্যে ঢাকা-মাওয়া রোডের পাশে কেরানীগঞ্জ উপজেলায় ৩৩৫.৭৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৩৮১ একর এলাকায় ‘ঝিলমিল’ আবাসিক প্রকল্পের ৮৫ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এ ছাড়া, এ প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন আয়তনের প্রায় ১০,০০০ আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে।
(৬) স্বল্প ও মধ্য আয়ের জনগোষ্ঠীর আবাসনের লক্ষ্যে উত্তরা তৃতীয় পর্ব প্রকল্পের ১৮ নম্বর সেক্টরে উত্তরা এপার্টমেন্ট প্রকল্পের আওতায় প্রায় দু্ই শতাধিক ১৬তলা ভবনে বিভিন্ন আয়তনের প্রায় ১৫,০০০ ফ্ল্যাট নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৬,৮০০টি ফ্ল্যাটের নির্মাণকাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে, যার হস্তান্তর কার্যক্রম ২০১৬ সালের মধ্যে সমাপ্ত করা হবে। এ ছাড়া, কম/বেশি ১০০টি ভবনে ৮,৪০০টি ফ্ল্যাট নির্মাণের জন্য মালয়েশিয়া সরকারের সঙ্গে G2G-ভিত্তিতে সংশোধিত MoU স্বাক্ষর করা হয় এবং এ সংক্রান্ত প্রস্তাব অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির নীতিগত অনুমোদন গ্রহণ করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
(৭) প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ, পানি-ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অবৈধ দখল থেকে পুনরুদ্ধার করে সৌন্দর্যবর্ধন ও বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ড সৃষ্টির লক্ষ্যে ৪১০.২৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে গৃহীত গুলশান-বনানী-বারিধারা লেক উন্নয়ন প্রকল্পের ৩৭ শতাংশ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এ ছাড়া, ৩৭.৩৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে উত্তরা লেক উন্নয়ন প্রকল্প একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

(৮) বিদ্যমান ঢাকা ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান (DAP)-কে রিভিউ করে আরও বাস্তবসম্মত ও সময়োপযোগী করার লক্ষ্যে                ড্যাপ (২০১৬-৩৫) প্রণয়নের জন্যে ৩৩.১৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে।
(৯) ঢাকার চারদিকে স্যাটেলাইট শহর তৈরির লক্ষ্যে পিপিপি পদ্ধতিতে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য আটটি প্রকল্প প্রস্তাব পিপিপি সেলে প্রেরণ করা হয়েছে।
(১০) শান্তিনগর থেকে চতুর্থ বুড়িগঙ্গা ব্রিজ হয়ে ঢাকা-মাওয়া রোড (ঝিলমিল) পর্যন্ত ১৩.৩২ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি ফ্লাইওভার নির্মাণ প্রকল্প পিপিপি পদ্ধতিতে বাস্তবায়নের জন্য অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির অনুমোদন গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। একই প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ, ইউটিলিটি স্থানান্তর ও নির্মাণ কার্যক্রম তদারকির জন্য একটি লিংক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

(১১) গণপূর্ত অধিদপ্তর ও জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্যে ১৬৪.২২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে গৃহীত ৪৪৮টি ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্পের ৬৬ শতাংশ ভৌতকাজ এবং সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিগণের জন্যে ১৪১.০৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্পের ৫৪ শতাংশ ভৌতকাজ সম্পন্ন হয়েছে। এ ছাড়া, ঢাকা মহানগরীতে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আবাসন সমস্যা লাঘবের জন্যে আজিমপুর কলোনিতে ২২০.৪৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৪৫৬টি এবং মতিঝিল কলোনিতে ১৭৬.৪২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৫৩২টি ফ্ল্যাট নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। 
(১২) স্বল্প ও মধ্য-আয়ের জনগোষ্ঠীর আবাসন এবং ঢাকা মহানগরীর আবাসন সঙ্কট দূরীকরণের লক্ষ্যে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের আওতায় ‘ঢাকাস্থ লালমাটিয়া হাউজিং এস্টেটে সরকারি কর্মকর্তাদের জন্যে ১৮২টি আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ’; ‘ঢাকার মিরপুর ২নং সেকশনের আই ব্লকে সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য ৩৬০টি আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্প’; ‘গোপালগঞ্জ জেলায় স্বল্প ও মধ্য-আয়ের লোকদের জন্যে সাইট এন্ড সার্ভিসেস আবাসিক প্লট উন্নয়ন’; ‘মাদারীপুর জেলার শিবচরে স্বল্প ও মধ্য-আয়ের লোকদের জন্যে সাইট এন্ড সার্ভিসেস আবাসিক প্লট উন্নয়ন (দ্বিতীয় পর্যায়)’; ‘শরিয়তপুর জেলা শহরে স্বল্প ও মধ্য-আয়ের লোকদের জন্যে সাইট এন্ড সার্ভিসেস আবাসিক প্লট উন্নয়ন’; এবং ‘মাদারীপুর জেলার শিবচরে স্বল্প ও মধ্য-আয়ের লোকদের জন্যে সাইট এন্ড সার্ভিসেস আবাসিক প্লট উন্নয়ন (তৃতীয় পর্যায়)’ শীর্ষক পাঁচটি প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পসমূহের আওতায় ৭০৩টি প্লট ও ১৭৮টি ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হয়েছে। বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্লট উন্নয়ন/ফ্ল্যাট নির্মাণ সংক্রান্ত অপর ৪৬টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে।
(১৩) পরিকল্পিত নগরায়নের লক্ষ্যে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কৌশলগত পরিকল্পনা ও ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান প্রণয়ন কার্যক্রমের আওতায় ‘মাদারীপুর ও রাজৈর উপজেলার ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান প্রণয়ন’ শীর্ষক প্রকল্পটি জুন ২০১৫ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। বেনাপোল-যশোর পর্যন্ত হাইওয়ে করিডোর বরাবর এলাকার এ্যাকশন এরিয়া প্ল্যান প্রকল্পের ৫৬ শতাংশ ভৌতকাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ১৪টি উপজেলার মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। এ ছাড়া, ‘কম্প্রিহেনসিভ ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান অব দি হোল কান্ট্রি’ এবং ‘ডেভেলপমেন্ট অব রংপুর ডিভিশন’ প্রকল্পের কার্যক্রম আরম্ভ করা হয়েছে।
(১৪) পরিবেশবান্ধব, নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত ইমারত নির্মাণের লক্ষ্যে Bangladesh National Building Code সংশোধনপূর্বক এটি যুগোপযোগীকরণের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।
(১৫) মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সকল সংস্থার নতুন ওয়েবসাইট তৈরি ও বিদ্যমান ওয়েবসাইটের আধুনিকায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
(১৬) ভূমিকম্পজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা এবং ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসের লক্ষ্যে জাইকা’র সহায়তায় ‘Capacity Development on National Disaster Resilient Techniques Construction & Retrofitting for Public Buildings’ শীর্ষক প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাজ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় মডেল হিসেবে তেজগাঁও এলাকায় ফায়ার স্টেশন সার্ভিস সেন্টার-এর রেট্রোফিটিং-এর কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। 
(১৭) চট্টগ্রাম মহানগরীর যানজট নিরসনকল্পে গৃহীত ঢাকা ট্রাংক রোডের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন, চট্টগ্রামের মোহরা এলাকার রোড নেটওয়ার্ক উন্নয়ন, কদমতলী জংশনে ফ্লাইওভার নির্মাণ, হাটহাজারি রোডের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন এবং বহদ্দারহাট ফ্লাইওভার নির্মাণ প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। 
(১৮) বাণিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রামকে জলোচ্ছ্বাস থেকে রক্ষা, যানজট নিরসন করে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ত্বরান্বিতকরণ ও শহর-রক্ষা বাধকে বহুমুখী ব্যবহারের লক্ষ্যে রাস্তার উচ্চতা ও প্রশস্ততা বৃদ্ধিসহ ১৫.২০ কিলোমিটার রিং রোড নির্মাণ প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ভৌত কাজ আরম্ভ হয়েছে।

(১৯) চট্টগ্রাম মহানগরীর আবাসন সমস্যা দূরীকরণে ‘কল্পলোক আবাসিক এলাকার’ উন্নয়ন কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এ ছাড়া, ‘অনন্যা আবাসিক এলাকা’ শীর্ষক প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিভূত ভৌত অগ্রগতি ৯৬ শতাংশ।
(২০) ‘খুলনা মাস্টার প্ল্যান এলাকার ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান প্রণয়ন’ শীর্ষক প্রকল্পের কাজ এবং ‘খুলনা শিপইয়ার্ড রোড প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন’ শীর্ষক প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সমাপ্ত করা হয়েছে। এ ছাড়া, খুলনা মহানগরীর আবাসন সঙ্কট নিরসনে গৃহীত ‘আহসানাবাদ আবাসিক এলাকা উন্নয়ন’ শীর্ষক প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন করা হয়েছে।
(২১)‘রাজশাহী মহানগরীর যানজট নিরসনকল্পে সাহেব বাজার হতে গৌড়হাঙ্গা মোড় পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ’ শীর্ষক প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ‘কোর্ট হতে রাজশাহী বাইপাস পর্যন্ত রাস্তা প্রশস্তকরণ’ ও ‘নাটোর রোড (রুয়েট) হতে বাইপাস রোড পর্যন্ত রাস্তা প্রশস্তকরণ’ শীর্ষক প্রকল্পদ্বয়ের ভৌতকাজ যথাক্রমে ৫৭ ও ৫৫ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে।
৮। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

(১) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ‘সরকারি কর্মচারী আইন, ২০১৫’ প্রণয়নের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

(২) জনপ্রশাসন পদক নীতিমালা প্রণয়ন এবং কার্যকর করা হয়।
(৩) বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বয়স, যোগ্যতা ও সরাসরি নিয়োগের জন্য পরীক্ষা) বিধিমালা, ২০১৪ প্রণয়ন করা হয়।
(৪) সরকারি যানবাহন (ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৪ প্রণয়ন করা হয়।
(৫) সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪ কার্যকর করা হয়। 
(৬) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের অধীন সরকারি দপ্তর, স্বায়ত্তশাসিত/আধা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা এবং কর্পোরেশনের সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের কোটায় ‘এতিমখানা নিবাসী’ এর পরিবর্তে ‘এতিম’ ‘উপজাতীয়’-এর পরিবর্তে ‘ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী’ প্রতিস্থাপন সংক্রান্ত আদেশ জারি করা হয়।
(৭) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের আই.সি.টি. বাজেট ও আইন সংক্রান্ত অনুবিভাগ/অধিশাখা/শাখা স্থাপনের বিষয়ে প্রমিত পদ বিন্যাস নির্ধারণ সম্পর্কিত পরিপত্র জারি করা হয়।
(৮) বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের ২৮টি ক্যাডারের মোট ৪৬,৭৩৬ জন কর্মকর্তার ডাটাবেইজ হালনাগাদ কার্যক্রম অব্যাহত আছে। এ পর্যন্ত ৩৮,২৫৯ জন কর্মকর্তার রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে এবং এ পর্যন্ত ৩০,৪৪৮ জন কর্মকর্তাকে নতুন আইডি প্রদান করা হয়।
(৯) ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা এবং সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়ে অনলাইনে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।
(১০) সরকারি দপ্তরে শূন্য পদে নিয়োগের জন্য চাকরির আবেদনের মডেল ফরম প্রবর্তন করা হয়।
(১১) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী মন্ত্রণালয় ও মাঠ প্রশাসনের তথ্য প্রদানকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের বুকলেট মুদ্রণ করা হয়।
(১২) ৩৩তম বিসিএস-এর মাধ্যমে ৮,৩১০ জন কর্মকর্তাকে বিভিন্ন ক্যাডারে নিয়োগ প্রদান করা হয় ।
(১৩) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে সচিব পদে ২২ জন, অতিরিক্ত সচিব পদে ২৩৩ জন, যুগ্মসচিব পদে ২৯৫ জন, উপসচিব পদে ৩৩৩ জন এবং সিনিয়র সহকারী সচিব পদে ২২৯ জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়। এ ছাড়া, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়-বিভাগের প্রশাসনিক কর্মকর্তা-ব্যক্তিগত কর্মকর্তা থেকে সহকারী সচিব (ক্যাডার বহির্ভূত) পদে ১৪ জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়।
(১৪) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে প্রকল্পের আওতায় ৩১৭ জনসহ মোট ৯৯০ জন কর্মকর্তাকে বিদেশে প্রশিক্ষণের জন্য প্রেরণ করা হয়।
(১৫) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে ৮৬টি, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে ১৬৬টি, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ে ৫,০১১টি, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে ২৪টি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ২০৭টি, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ৩টি, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়ে ৬৯টি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে ১০২টি, অর্থ বিভাগে ১০৭টি, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে ১০১টি, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে ১৪টি, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে ১৪টি, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ৯১টি, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে ২টি, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে ১৩৭টি, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ২৯টি, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ে ৭৫টি, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ১,৪৭৭টি, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ১১,৪৭৮টি, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ১৬৮টি, ভূমি মন্ত্রণালয়ে ১৭৩টি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে ১২টি, খাদ্য মন্ত্রণালয়ে ৪টি, কৃষি মন্ত্রণালয়ে ৩১টি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে ২৮০টি, তথ্য মন্ত্রণালয়ে ২৮৩টি, রেলপথ মন্ত্রণালয়ে ৭৩টি, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ে ৮১টি, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে, ৫৯টি নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ে ৫৫০টি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে ৩,৬০৮টি, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ২০টি, শিল্প মন্ত্রণালয়ে ২৭টি, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে ৬৭২টি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে ১৬টি, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ৬০টি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ২১,৮২২টি এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ১৫,০০৮টিসহ সর্বমোট ৬২,১৪০টি পদ সৃজন করা হয়। এ ছাড়া, ৫১টি মন্ত্রণালয়/বিভাগে ৫৩,৩৫৫টি পদ সংরক্ষণ, ৮,১০২টি পদ স্থায়ীকরণ, ৩৯টি পদ রাজস্বখাতে স্থানান্তর এবং ৫,২৮৩টি যানবাহন টিওএন্ডই তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
(১৬) ১১ কোটি ব্যয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়সহ ৭টি বিভাগের সার্কিট হাউজ, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়/ বাসভবন, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়/বাসভবন, সরকারি কর্মকর্তাদের বাসভবনের বিভিন্ন মেরামত/সংস্কারমূলক কাজ সম্পন্ন করা হয়। এ ছাড়া, মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের ডরমিটরি নির্মাণের জন্য যুগোপযোগী নক্সা প্রণয়ন করে টাস্কফোর্স কমিটির অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। 
(১৭) ১,২২৬ জন বেসামরিক কর্মকর্তা-কর্মচারীকে এবং ১৫৪ জন সামরিক কর্মকর্তাকে দেশে ও বিদেশে প্রেষণে নিয়োগ প্রদান করা হয়। এ ছাড়া, ৪৩৩ জন সামরিক/বেসামরিক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রদান এবং ৭টি সাংবিধানিক পদে কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করা হয়।
(১৮) সকল ক্যাডার নিয়ন্ত্রকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগে গোপনীয় অনুবেদন সংক্রান্ত অনুশাসনমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করে এর ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ ও ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়ে অবহিতকরণ কর্মসূচি সম্পন্ন করা হয় এবং পদোন্নতির লক্ষ্যে এসএসবি’র বিবেচনার জন্য ১৪ জন ভারপ্রাপ্ত সচিব, ২২১ জন অতিরিক্ত সচিব, ৪৯৭ জন যুগ্মসচিব এবং ৬৪৮ জন উপসচিব এর সারাজীবনের এসিআর মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত ও সরবরাহ করা হয়।
(১৯) ১৪১টি রিট মামলা, ৭টি লিভ টু আপিল এবং ৮টি কনটেম্পট মামলা পরিচালনা করা হয়।
(২০) বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারে ১৪৯ জন কর্মকর্তাকে সিলেকশন গ্রেড প্রদান (জাতীয় বেতন স্কেল, ২০০৯-এর ৯ম থেকে ৭ম গ্রেডে) করা হয়। 
(২১) ‘সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫’ অনুযায়ী প্রাপ্ত ১২টি বিভাগীয় মামলার তদন্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। 
(২২) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট ইংরেজি ভাষায় প্রণীত ৪টি আইন/অধ্যাদেশ/বিধিমালা/নীতিমালা এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট ২৩টি আইন/বিধি বাংলা ভাষায় প্রমিত করা হয়।
(২৩) ‘STATISTICS OF CIVIL OFFICERS & STAFF-2013’ শীর্ষক পুস্তিকা প্রকাশ এবং হালনাগাদ তথ্য সংবলিত STATISTICS OF CIVIL OFFICERS & STAFF-2014 পুস্তিকা প্রণয়নের জন্য তথ্য সংগ্রহ করা হয়।
(২৪) সরকারি কাজে ব্যবহারিক বাংলা এবং প্রশাসনিক পরিভাষা সংক্রান্ত পুস্তিকা মুদ্রণ করা হয়। 
(২৫) The Bangladesh Public Administration Training Centre Ordinance, 1984 (Ord. no. XXVI of 1984), BCSWN কর্তৃক প্রণীত Gender Guideline এবং সরকারি কর্মচারী বিশেষায়িত হাসপাতাল পরিচালনা নীতিমালা, ২০১৪ বাংলায় প্রমিত করা হয়।
(২৬) সকল পাবলিক পরীক্ষা ও বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নপত্র, গেজেট, মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের কজলিস্ট, ডেথ রেফারেন্স, ১০ম জাতীয় সংসদের অধিবেশন সংক্রান্ত প্রশ্ন ও প্রশ্নোত্তর, প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের নির্ধারিত বিষয় এবং বাজেট সংক্রান্ত সকল ডকুমেন্ট মুদ্রণ করা হয়।
(২৭) মাননীয় মন্ত্রী/উপদেষ্টা/প্রতিমন্ত্রীর দপ্তরে প্রশাসনিক কাজে ব্যবহারের জন্য ২৫টি মাইক্রোবাস ক্রয় এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে বরাদ্দ প্রদান করা হয়।
(২৮) বিদেশি ডেলিগেটদের ব্যবহারের জন্য উন্নতমানের ০৬টি সিডান কার, জেলা প্রশাসকের কর্যালয়ে ব্যবহারের জন্য ৬৪টি ডাবল কেবিন পিক-আপ ও ৫৩টি মোটর সাইকেল ক্রয় এবং জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে ব্যবহারের জন্য ১১টি স্পিডবোর্ড ক্রয়ের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। 
(২৯) সরকারি যানবাহন মেরামত কারখানায় ১৪১টি গাড়ির বড় ধরনের এবং ২,৯৬৮টি গাড়ির ছোট ধরণের মেরামত কাজ সম্পন্ন করা হয় এবং ‘সরকারি যানবাহন মেরামত কারখানা আধুনিকায়ন’ শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার যন্ত্রপাতি (টুলস/ইকুইপমেন্ট/জেনারেটর) ক্রয়ের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।
(৩০) সরকারি যানবাহন মেরামত কারখানায় বিভিন্ন কারিগরি প্রতিষ্ঠানের ১২০ জন ছাত্রকে অটোমোবাইল বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
(৩১) কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক স্টাফবাস কর্মসূচিতে ৬টি নতুন বাস ক্রয় করা হয়।
(৩২) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল অনুসরণে বিপিএটিসি-তে শুদ্ধাচার বিষয়ক ৮টি ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়। এতে মোট ১,০৪০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।
(৩৩) বিপিএটিসি’র প্রশিক্ষণার্থীদের Mindset পরিবর্তন ও Teambuilding-এর লক্ষ্যে বিভিন্ন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে সেমিনার ও ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়।
(৩৪) বিপিএটিসি-তে ১৭ জুন ২০১৫ তারিখে ডিফেন্স কমান্ড এন্ড স্টাফ কলেজ থেকে দেশি-বিদেশি ৩৬৭ জন কর্মকর্তা একদিনের একটি কর্মশালায় যোগদান করেন।
(৩৫) সিলেট জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীগণের একদিনের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করে সিলেট মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ তহবিল সম্প্রসারণ করা হয়।
(৩৬) সকল বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় ও সকল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে টিওএন্ডই-তে ২৫১টি Electronic হাজিরা মেশিন অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
(৩৭) বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের সকল কর্মকর্তা, উপসচিব ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের সকল এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রথম শ্রেণির নন-ক্যাডার কর্মকর্তাগণের প্রায় ৩,০০০ গোপনীয় অনুবেদনের ২য় কপি যাচাই অন্তে সংরক্ষণ করা হয়।
৯। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ 

(১) দেশের চাহিদা পূরণের জন্য ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন কর্তৃক ৩০,০৬,০৬৭ মেট্রিক টন গ্যাস অয়েল (ডিজেল), ৩,৪৮,০০১ মেট্রিক টন জেট-এ-১, ৪৪,০১২ মেট্রিক টন মোগ্যাস (অকটেন), ৬,৯১,৯৫১ মেট্রিক টন ফার্নেস অয়েল ও ১২,৯৮,৬৬৩ মেট্রিক টন ক্রুড অয়েল আমদানি করা হয়। স্থানীয়ভাবে সুপার পেট্রোকেমিক্যাল প্রাইভেট লিমিটেড, চট্টগ্রাম থেকে ৫৩,৮২৪ মেট্রিক টন মোগ্যাস এবং পেট্রোম্যাক্স রিফাইনারি লিমিটেড মংলা থেকে ২৯,৯৩২ মেট্রিক টন মোগ্যাস সংগ্রহ করা হয়।
(২) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন-এর স্টোরেজ ক্যাপাসিটি ৬১,০০০ মেট্রিক টন বৃদ্ধি পায়। 
(৩) 
‘Drilling of five Wells of BAPEX’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় শাহবাজপুর ৩ নম্বর কূপ খননপূর্বক ০৮ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে অয়েল কমপ্লিশন করা হয়। উক্ত কূপে ২৩ এমএমএসসিএফডি গ্যাস টেস্ট করা হয়। শাহবাজপুর ৪ নম্বর কূপের রিগ ইরেকশন করে এ পর্যন্ত ৩,৮০০ মিটার খনন করে কমপ্লিশন করা হয়। উক্ত কূপে ৩২.৪০ এমএমএসসিএফডি গ্যাস টেস্ট করা হয়।
(৪) 
‘গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড’ কর্তৃক নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন ‘তিতাস গ্যাসফিল্ডস টু তিতাস-এবি আন্তঃসংযোগ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন’ শীর্ষক প্রকল্পে ২০ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট ৮ কিলোমিটার পাইপলাইন নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়। উক্ত পাইপলাইনের কমিশনিং ১০ মে ২০১৫ তারিখে সম্পন্ন হয় এবং ১১ মে ২০১৫ তারিখ থেকে জাতীয় গ্যাস গ্রিডে প্রায় ৬০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে। 
(৫) 
‘সিলেট গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানি’ কর্তৃক অগমেন্টেশন অব গ্যাস প্রোডাকশন আন্ডার ফাস্ট ট্র্যাক প্রোগ্রামে ‘এসজিএফএল’ প্রকল্পটির আওতায় রশিদপুর ৮ নম্বর কূপ খনন কার্যক্রম ০৭ আগস্ট ২০১৪ তারিখে সম্পন্ন হয়। ২৭ আগস্ট ২০১৪ তারিখে থেকে খননকৃত এ কূপে দৈনিক ১৪.৫ এমএমসিএফ গ্যাস উত্তোলন করা হচ্ছে।
(৬)
‘সিলেট গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানি’ কর্তৃক কৈলাশটিলা ৭ নম্বর মূল্যায়ন কূপ খনন’ প্রকল্পটির আওতায় উক্ত কূপের খনন কার্যক্রম বাপেক্স-এর ঠিকাদারের মাধ্যমে ০৮ মার্চ ২০১৫ তারিখে শেষ করা হয় এবং ২৬ মার্চ ২০১৫ তারিখে production testing কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন নির্মাণ শেষে অক্টোবর ২০১৫ মাস থেকে দৈনিক ০৮-১০ এমএমসিএফ গ্যাস উৎপাদন করা সম্ভব হবে।
(৭) সমুদ্রসীমা অর্জনের পরিপ্রেক্ষিতে অফশোর অঞ্চলে seismic survey কার্যক্রমে বেসরকারি কোম্পানিসমূহের  প্রতিযোগিতামূলকভাবে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে non-exclusive survey/multi-client seismic survey পরিচালনার জন্য model agreement এবং বিড ডকুমেন্ট প্রস্তুত করা হয়। model agreement এবং বিড ডকুমেন্ট-এর অনুসরণে অফশোরে non-exclusive survey/multi-client seismic survey পরিচালনার জন্য আন্তর্জাতিক বিড আহ্বান করা হয় এবং বিড মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক বিডসমূহ মূল্যায়ন করা হয়। 
(৮)
অধিকতর অনুসন্ধানের মাধ্যমে দেশে জ্বালানি সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য নতুন গ্যাস মজুদ, আবিষ্কার ও উন্নয়ন জরুরি বিবেচনায় দেশের সমুদ্র এলাকায় model PSC 2012 (Revised)-এর আওতায় ‘বাংলাদেশ অফশোর বিডিং রাউন্ড-২০১২’-এর মাধ্যমে গভীর সমুদ্রাঞ্চলের তিনটি ব্লক DS-12, 16 & 21-এর জন্য আন্তর্জাতিক বিড আহ্বান করা হয় এবং বিডসমূহ মূল্যায়ন করা হয়। ‘বাংলাদেশ অফশোর বিডিং রাউন্ড ২০১২’-এর আওতায় ব্লক SS-11-এর জন্য Santos Sangu Field Ltd. ও Kris Energy (Asia) Ltd. ‘2D seismic survey’ সমাপ্ত করেছে।
(৯) 
দেশের ক্রমবর্ধমান গ্যাসের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বিবিয়ানা গ্যাসক্ষেত্র থেকে ৩০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রিডে সঞ্চালন করা হচ্ছে। 
(১০) ‘সুনামগঞ্জ জেলার শাল্লা উপজেলায় প্রাপ্ত পিট-এর প্রকৃত মজুদ, ব্যাপ্তি এবং অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা যাচাই’ শীর্ষক কর্মসূচির বহিরঙ্গন কাজ সমাপ্ত করা হয়। ফলে ৮২টি অগার কূপ খননের মাধ্যমে পিটের পুরুত্বসহ স্তর-তাত্ত্বিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়। ‘হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুর, চুনারুঘাট এবং বাহুবল উপজেলাধীন বিভিন্ন এলাকার উত্তোলনযোগ্য সাদামাটি/চীনামাটির মজুদ, বিস্তৃতি এবং অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা যাচাই’ শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় প্রায় ১১ বর্গকিলোমিটার এলাকার বহিরঙ্গন কাজ সমাপ্ত করা হয়। এতে ১১৬টি অগার কূপ খননের মাধ্যমে সাদামাটির পুরুত্বসহ স্তর-তাত্ত্বিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়।
(১১) হবিগঞ্জ জেলার ‘আজমেরীগঞ্জ উপজেলায় প্রাপ্ত পিট-এর প্রকৃত মজুদ, ব্যাপ্তি এবং অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা যাচাই’ শীর্ষক কর্মসূচির বহিরঙ্গন কাজ সমাপ্ত করা হয়। এতে ৫৩টি অগার কূপ খননের মাধ্যমে পিটের প্রাপ্তি ও পুরুত্বসহ স্তর-তাত্ত্বিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়। 
(১২) পদ্মা সেতুর পূর্বপার্শ্ব সংলগ্ন ‘মুন্সিগঞ্জ জেলার মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলার ভূ-তাত্ত্বিক মানচিত্রায়ন’ শীর্ষক কর্মসূচির আওতাধীন ৪৪২.৬৭ বর্গ কিলোমিটার এলাকার এবং পদ্মা সেতুর পূর্বপার্শ্ব সংলগ্ন মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুর উপজেলার ৬৬০.৭৩ বর্গ কিলোমিটার এলাকার বহিরঙ্গন কাজ সমাপ্ত করা হয়।
(১৩) ‘কাপ্তাই, সাঙ্গু এবং বাঁশখালি এলাকাসমূহকে গুরুত্ব দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাব্য স্থান চিহ্নিতকরণ’ শীর্ষক কর্মসূচির বহিরঙ্গন কাজ সমাপ্ত করা হয়। ‘ঢাকা মহানগরীর আশেপাশের বিভিন্ন এলাকার (আমিনবাজার ও কাঁচপুর) হলোসিন পলেনের স্ট্যান্ডার্ড স্লাইড প্রস্তুত (পর্যায়-১)’ শীর্ষক কর্মসূচির বহিরঙ্গন কাজ সমাপ্ত করা হয়।
(১৪) ‘কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা উপজেলা এলাকায় ±৫০ মিটার গভীরতার ভূ-গর্ভস্থ পানি ও পললের রাসায়নিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে পানির গুণগত মান ও পরিবেশ মূল্যায়নকরণ’ শীর্ষক কর্মসূচির বহিরঙ্গন কাজ সমাপ্ত করা হয়। ‘নওগাঁ, জয়পুরহাট ও বগুড়া জেলার সান্তাহার-তিলকপুর-ভান্ডারপুর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় কয়লা অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে ভিত্তি শিলার গভীরতাসহ অন্যান্য শিলার গভীরতা নির্ণয়ের জন্য প্রতিসরণ ভূকম্পন জরিপ’ শীর্ষক কর্মসূচির বহিরঙ্গন কাজ সমাপ্ত করা হয়।
(১৫) ‘Active Fault Mapping, Modeling, Geophysical Investigation and Trenching, Taherpur, Sunamgonj (Phase 2)’ শীর্ষক কর্মসূচির বহিরঙ্গন কাজ সমাপ্ত করা হয়। ‘রাজউক প্রণীত ড্যাপ এলাকার ভূ-অভ্যন্তরস্থ ভূ-প্রকৌশল তথ্য সংগ্রহের জন্য ভূ-প্রকৌশল কূপ খনন ও ভূ-প্রকৌশল ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রায়ন’ শীর্ষক কর্মসূচির বহিরঙ্গন কাজ সমাপ্ত করা হয়।
(১৬) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে গ্যাস সেক্টরে ৩৪০টি, পেট্রোলিয়াম সেক্টরে ২৪৪টি লাইসেন্স প্রদান করে। এ ছাড়া, ১১টি কমিশন সভা, ১১টি বিশেষ কমিশন সভা, দুটি উন্মুক্ত সভা এবং তিনটি আউটরিপ প্রোগাম অনুষ্ঠিত হয়।
(১৭)
 বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে সরকারি/বেসরকারি খাতে ৫৪৯টি বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্স প্রদান করে।
১০। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
(১)  বর্তমানে মোবাইল গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১২.৬৮ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা ৪.৮০ কোটিতে, টেলিডেনসিটি ৮২.৪৬ শতাংশে এবং ইন্টারনেট ডেনসিটি ৩১.০৩ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।
(২) আন্তর্জাতিক গেটওয়ের মাধ্যমে বৈধ পথে অন্তর্গামী কলের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে গড়ে ১০ কোটি ৮৪ লক্ষ মিনিটে উন্নীত হয়েছে। 
(৩) Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission কর্তৃক বিভিন্ন ক্যাটাগরির ২৮টি লাইসেন্স ইস্যু করা হয়। 
(৪) ২,৯৬৭.৯৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত মূল্যে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ প্রকল্পের ডিপিপি ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়।

(৫) বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ প্রকল্পের আওতায় ১১৯.১০ পূর্ব দ্রাঘিমায় অরবিটাল স্লট লিজ-ইন-এর লক্ষ্যে রাশিয়ার INTERSPUTNIK-এর সঙ্গে ১৫ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

(৬) জুন ২০১৫ মাস পর্যন্ত মোট ৩১৫টি অবৈধ ভিওআইপি স্থাপনায় সফল অভিযান পরিচালনা করে সর্বমোট ৫৫,৫৮,৩৭২টি অবৈধ ভিওআইপি সিম বন্ধ করা হয়, যার মধ্যে সেলফ রেগুলেশনে ৫২,১১,৩১১টি সিমবক্স ডিটেকশন সিস্টেমে ২,২৬,৭৪৯টি এবং ফিজিক্যাল অপারেশনে ১,২০,৩১২টি সিম বন্ধ করা হয়। এ পর্যন্ত অবৈধ ভিওআইপি সংক্রান্ত ৭৮টি মামলা দায়ের করা হয়। 
(৭) ডাক অধিদপ্তর কর্তৃক মোট ১৩টি স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়।
(৮) টেলিটক-এর গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে প্রায় ৫৬ লক্ষে উন্নীত হয়।

(৯) দেশের সব বিভাগীয় শহরসহ মোট ৬৪টি জেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শহরে টেলিটকের 3G সেবা চালু করা হয়। শীঘ্র দেশের সকল উপজেলা ও গুরুত্বপূর্ণ গ্রোথ সেন্টারে এ সেবা চালু করা হবে। এ প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে গ্রাহকগণ অত্যাধুনিক টেলিযোগাযোগ সেবা তথা-যে কোনো স্থান থেকেই উচ্চ গতিসম্পন্ন ইন্টারনেট, লাইভ মোবাইল টিভি, ভিডিও কল, ই-কমার্স, ই-ব্যাংকিং, ই-হেলথ, ই-লার্নিং ইত্যাদি সেবা পাচ্ছেন।
(১০) দ্বিতীয় সাবমেরিন কেবলের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার লক্ষ্যে ১২ মে ২০১৫ তারিখে ডিপিপি একনেক সভায় অনুমোদিত হয়।

১১। তথ্য মন্ত্রণালয়

(১) বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার-২০১৪ এর আলোকে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ইতঃপূর্বে অনুমোদন প্রাপ্ত সাতটি কমিউনিটি রেডিও’র অনুকুলে লাইসেন্স ইস্যুসহ ১৩টি কমিউনিটি রেডিও’র লাইসেন্স নবায়ন করা হয়। ১১টি কমিউনিটি রেডিও’র ট্রান্সমিটারের ক্ষমতা ১০০ ওয়াট থেকে বৃদ্ধি করে ২৫০ ওয়াটে উন্নীত করা হয়। বেসরকারি পর্যায়ে লাইসেন্স প্রাপ্ত ২৭টি এফএম বেতারকেন্দ্রের লাইসেন্স নবায়ন করা হয়। 
(২) বাংলাদেশ টেলিভিশনের সম্প্রচার কার্যক্রমকে যুগোপযোগী ও গতিশীল করতে ৩৬.১৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ১২তলা সদর দপ্তর ভবন নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ টেলিভিশনের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে ২৫ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখ এর শুভ উদ্বোধন করেন। নবনির্মিত এ ভবনে ডিজিটাল প্রযুক্তির মিডিয়া সেন্টার, আর্কাইভ, কনফারেন্স ও রিহার্সেল হল, লাইব্রেরি, আধুনিক সুবিধা সংবলিত ১০০-আসনের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, দেশি-বিদেশি অতিথিদের জন্য রেস্ট হাউস, ক্যাফেটেরিয়া, লবি, ভিআইপি লাউঞ্জ, ইনফরমেশন ডেস্ক, কার পার্কিং ইত্যাদি যাবতীয় সর্বাধুনিক সুবিধা রয়েছে। 
(৩) ৩৫.৯২ কোটি টাকা ব্যয়ে চট্টগ্রাম টেলিভিশন কেন্দ্রের যন্ত্রপাতির মান উন্নয়ন ও সম্প্রচার সময় বৃদ্ধির জন্য ‘বাংলাদেশ টেলিভিশন চট্টগ্রাম কেন্দ্রের আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ (সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। এর ফলে, চট্টগ্রাম টেলিভিশন কেন্দ্রের নিজস্ব সম্প্রচার কার্যক্রম ১.৪৫ ঘন্টা হতে ৬ ঘন্টায় উন্নীত হবে। 
(৪) বর্তমান সরকার কর্তৃক নবপ্রতিষ্ঠিত এ দেশের প্রথম চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের (বিসিটিআই)-এর কার্যক্রম এবং এর প্রথম এক বছর মেয়াদী ‘চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রশিক্ষণ (ডিপ্লোমা) কোর্স’ ও ৬ মাস মেয়াদী ‘টেলিভিশন অনুষ্ঠান প্রযোজনা প্রশিক্ষণ (ডিপ্লোমা) কোর্স’ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করা হয় এবং কোর্স দু’টি সফলভাবে সম্পন্ন হয়। উক্ত ইনস্টিটিউটে চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন অনুষ্ঠান নির্মাণ বিষয়ক মোট ১১টি ওয়ার্কশপ/সেমিনার আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের প্রথম ষান্মাসিক ‘বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট পত্রিকা’ প্রকাশিত হয়।
(৫) ‘বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৪’-এর আওতায় সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট স্থাপনসহ ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয়। ‘সাংবাদিক সহায়তা ভাতা/অনুদান নীতিমালা, ২০১২’-এর আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ১৮১ জন সাংবাদিক/ সাংবাদিক পরিবারের মাঝে ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা সহায়তা ভাতা/অনুদানের চেক ইস্যু করা হয়। ‘৮ম-সংবাদপত্র মজুরি বোর্ড রোয়েদাদ, ২০১৩’ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত ৮ সদস্য-বিশিষ্ট পরিবীক্ষণ কমিটির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। 
(৬) ৫৮ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নাধীন বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশনের ‘বিএফডিসি’র আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ডিজিটাল প্রযুক্তিসম্পন্ন এডিটিং সিস্টেম ও কালার গ্রেডিং মেশিন স্থাপন, ডিজিটাল ডলবি সাউন্ড সিস্টেম স্থাপন, ডিজিটাল অডিও ডাবিং মিক্সিং ও রি-রেকর্ডিং মেশিন স্থাপন এবং সেন্ট্রাল স্টোরেজ সিস্টেম প্রবর্তন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। 
(৭) বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার ও চলচ্চিত্র ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়। 
(৮) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী একটি স্বল্পদৈর্ঘ্য শিশুতোষ চলচ্চিত্র নির্মাণসহ পাঁচটি স্বল্পদৈর্ঘ্য এবং ছয়টি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য সরকারি অনুদান প্রদান করা হয়। এ ছাড়া, পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য ৩৫.০০ লক্ষ টাকা থেকে ৬০ লক্ষ টাকা উন্নীতকরণের প্রস্তাব অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। ৪ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ‘জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০১৩’ অনুষ্ঠানে ২৫ ক্যাটগরিতে ২৮টি পুরস্কার প্রদান করা হয়। ‘বেসরকারি মালিকানাধীন প্রেক্ষাগৃহ সমূহের উন্নয়ন, প্রেক্ষাগৃহে ডিজিটাল প্রদর্শন ও সাউন্ড সিস্টেম চালুর জন্য সরকারি অনুদান নীতিমালা, ২০১৫’-এর আলোকে পৃথক কোড বরাদ্দসহ ৫,৭১,০০,০০০/- টাকার বরাদ্দ প্রস্তাব অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। 
(৯) আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে উপজীব্য করে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে মোট ২২টি চলচ্চিত্র/প্রামাণ্যচিত্র ও ১৪টি টিভি ফিলার নির্মাণের প্রশাসনিক ও আর্থিক অনুমোদন প্রদান করা হয়। জাতীয় দিবসসহ অন্যান্য বিশেষ দিবসসমূহে ১,২৬৭টি জাতীয় ও স্থানীয় দৈনিক পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়। 
(১০) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী তথ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে ছবি সংবলিত স্ক্রলবার সংযোজনের মাধ্যমে এটিকে আরও দৃষ্টিনন্দনকরণ করা হয়। নথি ব্যবস্থাপনা ও পত্রাদি নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা ও গতি আনয়নের নিমিত্ত ‘ফাইল মুভমেন্ট ও লেটার ট্রেকিং সিস্টেম সফট্‌ওয়ার’ তৈরিপূর্বক চালু করা হয়। মন্ত্রণালয়ের বেতন-ভাতাদি প্রদানের জন্য পে-রোল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফট্‌ওয়ার তৈরি করা হয়েছে। এ ছাড়া, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী ‘কম্পিউটারাইজড কেইস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম’ চালুর নিমিত্ত একটি সফটওয়ার তৈরি করা হয়। তথ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে সরকারের অর্জিত সাফল্যের বিবরণসহ আইন ও বিধি-বিধান, উন্মুক্ত দরপত্র, সিটিজেন চার্টার, বদলি/পদায়ন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা, প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিসমূহ নিয়মিত প্রকাশ করা হচ্ছে। মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। তথ্য মন্ত্রণালয়ের সকল কম্পিউটারকে ইন্টারনেট সুবিধার আওতায় আনা এবং ইন্টারনেটের গতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যান্ডউইথ ২ এমবিপিএস হতে বাড়িয়ে ১২ এমবিপিএস করা হয়।
(১১) বাংলাদেশ টেলিভিশনের কৃষি উন্নয়ন বিষয়ক ‘কৃষি সংবাদ’ জনগণের মাঝে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। বাংলাদেশ টেলিভিশনের সকল সংবাদ বুলেটিনে প্রায় ৪/৫ মিনিট ব্যাপ্তিকালের কৃষি বিষয়ক সংবাদ সম্প্রচার করা হয়। বোরো ধান, গম, ভূট্টা, ডাল, আলু ও শীতের শাক-সবজি চাষে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ এবং মাছ চাষ ও হাঁসমুরগী পালনে খামারিদের প্রয়োজনীয় তথ্য, কৃষি প্রযুক্তি সম্পর্কে অবহিত করাসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পরামর্শ প্রদান করা হয়। কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের দেশের বিভিন্ন প্রান্তের সময় উপযোগী কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন তথ্যচিত্র সংগ্রহ করে তা প্রচার করা হয়। বিটিভির সংবাদ উপস্থাপনায় বৈচিত্র আনতে নিজস্ব রিপোর্টার ও নতুন সংবাদ পাঠক/পাঠিকা নিয়োগ করায় সংবাদের গুণগতমান বৃদ্ধি পেয়েছে। রিপোর্টারদের ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। দ্রুত সংবাদচিত্র সংগ্রহের লক্ষ্যে এফটিপি প্রবর্তন করা হয়েছে। 
(১২) জাতীয় সংসদের অধিবেশনের সকল কার্যক্রম সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন অনুষ্ঠান, বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসের অনুষ্ঠান, মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার; ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতা মাসের উপর ভিত্তি করে মাসব্যাপী প্রতিবেদন প্রচার করা হয়। 
(১৩)  পাবলিক সার্ভিস ব্রডকাস্ট মাধ্যম হিসেবে বাংলাদেশ বেতার বর্তমানে ১২টি আঞ্চলিক কেন্দ্র ও ছয়টি বিশেষায়িত ইউনিটের মাধ্যমে অনুষ্ঠান প্রচার করে থাকে। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষিত ‘দিন বদলের সনদ’ বাস্তবায়ন এবং ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ গড়ার ক্ষেত্রে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে বাংলাদেশ বেতারের ১২ টি আঞ্চলিক কেন্দ্র ও ছয়টি বিশেষায়িত ইউনিটের অনুষ্ঠানমালায় ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়। 
(১৪) বাংলাদেশ বেতারের প্রকৌশল বিভাগে বি.সি.এস (তথ্য-বেতার) ক্যাডারের প্রবেশ পদে ৩১ জন কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ বেতারের অনুষ্ঠান, বার্তা ও প্রকৌশল বিভাগে বি.সি.এস (তথ্য-বেতার) ক্যাডারের মোট ১৮ জন কর্মকর্তাকে বিভিন্ন গ্রেডে পদোন্নতি প্রদানসহ বাংলাদেশ বেতারের অনুষ্ঠান, বার্তা ও প্রকৌশল বিভাগে বি.সি.এস (তথ্য-বেতার) ক্যাডারের মোট ৭২ জন কর্মকর্তাকে সিলেকশন গ্রেড/টাইমস্কেল প্রদান করা হয়। 
(১৫) বাংলাদেশ টেলিভিশনে তৃতীয় গ্রেডভুক্ত প্রধান প্রকৌশলী পদে এক জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ টেলিভিশনের নন ক্যাডারভুক্ত বিভিন্ন পদে ৩১ জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়। 
(১৬) তথ্য ক্যাডারের ৪৮ জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি প্রদানসহ ৫০ জন কর্মকর্তাকে সিলেকশন গ্রেড এবং ১ জন কর্মকর্তাকে টাইমস্কেল প্রদান করা হয়। এ ছাড়া, ২২ জন কর্মকর্তার চাকুরি স্থায়ীকরণ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। 
(১৭) সংবাদ কাভারেজের জন্য আধুনিক ক্যামেরা সংগ্রহ করা হয়েছে। ফলে মেমরি কার্ড থেকে সরাসরি সংবাদ সম্পাদনা করা সম্ভব হচ্ছে। কম্পিউটার গ্রাফিক্সের মাধ্যমে মিউজিকসহ ইনসিগনিয়া এবং সংবাদে বুথ ব্যাকগ্রাউন্ডে পরিবর্তন আনা হয়। সংবাদের উপস্থাপনা আরো আকর্ষনীয় করতে সংবাদ পাঠক/পাঠিকা ও বার্তা কক্ষের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ওয়ার্কশপ আয়োজন, পাঠক/পাঠিকার মূল্যায়ন, অভিজ্ঞ সংবাদ পাঠক/পাঠিকাদের সংবাদ পাঠের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। নিউজ অটোমেশন ও স্ট্যান্ডার্ডাইজেশনের উদ্দেশ্যে বার্তা কক্ষের কম্পিউটারসমূহ ল্যানের আওতায় হাইস্পিড ইন্টারনেটে সংযুক্ত এবং ইন্টারনেট ও এফটিপি সার্ভার সংস্থাপন করা হয়েছে। 
(১৮) বিটিভির প্রধান কার্যালয় ও ঢাকা কেন্দ্র সম্পূর্ণরুপে LAN এর আওতায় আনা হয়। ওয়েবসাইট গতিশীল ও তথ্য সমৃদ্ধ করা হয়। ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিদ্যমান সেবাসমূহের অনলাইন ভার্সন চালু করা হয়। মেইল সার্ভার, FTP সার্ভার, ডাটাবেইজ সার্ভার প্রতিস্থাপন করা হয়। কর্মকর্তাদের P.D.S প্রস্তুতসহ মানবসম্পদ সংক্রান্ত কার্যক্রম কম্পিটারাইজড করা হয়।
(১৯) বাংলাদেশ বেতারের সকল কেন্দ্র ও ইউনিট থেকে প্রচারিত অনুষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে- সংবাদ, সংগীত, নাটক, কথিকা, সাক্ষাৎকার, আলোচনা অনুষ্ঠান, রেডিও ম্যাগাজিন, শ্রোতাদের চিঠিপত্রের উত্তর, রেডিও ফিচার, সংবাদ প্রবাহ, ফোন-ইন-প্রোগ্রাম, আবহাওয়া বার্তা, জিঙ্গেল, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, রিপোর্টিং, কুইজ, বিতর্ক, কথিকা, স্লোগান, প্রতিক্রিয়া প্রতিবেদন, দর্শক শ্রোতাদের উপস্থিতিতে বহিরাঙ্গন, গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় অনুষ্ঠান ও খেলাধূলার সরাসরি সম্প্রচার, জনস্বার্থ সম্পৃক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রচার ইত্যাদি। আঞ্চলিক কেন্দ্র গুলি থেকে অনুষ্ঠান অধিকতর ফলপ্রসূ ও হৃদয়গ্রাহী করার লক্ষ্যে আঞ্চলিক ভাষায় অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়। এ ছাড়া, বাংলাদেশের বিভিন্ন নৃ-তাত্বিক গোষ্ঠীর শ্রোতাদের জন্য তাঁদের ভাষায় ও অংশগ্রহণে বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে অনুষ্ঠান ও সংবাদ প্রচার করা হয়।
(২০) বাংলাদেশ বেতার ‘দিন বদলের পালা’, ‘উন্নয়নে নব দিগন্ত’, ‘সুন্দর পরিবেশ-সুন্দর বাংলাদেশ’,‘ডিজিটাল বাংলাদেশ ও আইটি বিশ্ব’, ‘অহংকারে চির জাগ্রত’ এবং ‘বয়োঃভাবনা’ শিরোনামে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিরোধ, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, সার ব্যবস্থাপনা, দারিদ্রবিমোচন, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, দুর্নীতি প্রতিরোধ, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চাই, সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ প্রতিরোধ, তথ্য ও প্রযুক্তি, শিশু ও নারী উন্নয়ন, যুব উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ সংরক্ষণ, শিল্পায়ন ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি, যোগাযোগ ও পরিবহন, বিদ্যূৎ ও জ্বালানি সাশ্রয় এবং উৎপাদন, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসসহ বাঙালি সংস্কৃতিকে তুলে ধরেছে। স্থানীয় সাংস্কৃতিক-ঐতিহাসিক ঐতিহ্যকে জনগনের সাথে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে বেতারের আঞ্চলিক কেন্দ্রের মাধ্যমে অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়। সরকার কর্তৃক গৃহীত উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড দেশের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে দর্শকদের উপস্থিতিতে বহিরাঙ্গণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। প্রতিদিন সংসদ ভবন থেকে দশম জাতীয় সংসদের অধিবেশন সরাসরি সম্প্রচার, প্রতিটি কেন্দ্র থেকে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক ‘অহংকারে চিরজাগ্রত’ শিরোনামে মাসিক অনুষ্ঠান, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসরত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সাক্ষাৎকারসহ ‘রণাঙ্গনের স্মৃতি’ ও ‘বীরত্বগাঁথা’ অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের সাক্ষাৎকার, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গান এবং নাটিকা নিয়ে ‘মুক্তিযুদ্ধ আমার অহংকার’ শিরোনামে একটি নতুন অনুষ্ঠান প্রতি মাসে প্রতিটি কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়। 
(২১) ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রমের আওতায় রাস্তার যানবাহনের সর্বশেষ অবস্থা শ্রোতাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য পুলিশ কন্ট্রোল রুম থেকে তথ্য সংগ্রহ করে ট্রাফিক আপডেট এবং স্পট রিপোর্ট প্রচার করা হয়। প্রতি ত্রিশ মিনিট পর পর সংবাদ/সংবাদ শিরোনাম প্রচারিত হয়। এ ছাড়া বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ বার্তা ও বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়।
(২২) সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে জনসচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি বাংলাদেশ বেতারের অনুষ্ঠান নির্মাণ, প্রচার ও সংরক্ষণে এনালগ পদ্ধতির পরিবর্তে ডিজিটাল পদ্ধতি চালু করা হয়। বাংলাদেশ বেতারে অনুষ্ঠানের রেকর্ডিং, ডাবিং, এডিটিং এর কাজগুলি ডিজিটাল পদ্ধতিতে করা হয়। ফলে, বাংলাদেশ বেতার থেকে প্রচারিত অনুষ্ঠানের প্রচারমান বৃদ্ধি পেয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ এর প্রথম ধাপ হিসেবে বাংলাদেশ বেতারের অনুষ্ঠানসূচি এবং সংবাদ শ্রোতারা ইন্টারনেটের মাধ্যমে জানতে পারছেন এবং অনুষ্ঠান সম্পর্কিত মতামত ইন্টারনেটের মাধ্যমে পেশ করতে পারছেন। 
(২৩) অমর একুশের গ্রন্থমেলা-২০১৫ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, ২১শে পদক-২০১৫ বিতরণ অনুষ্ঠান, একুশের প্রথম প্রহরে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুস্পস্তবক অর্পণ অনুষ্ঠান, আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠান, বাংলাদেশ স্কাউটের স্বাস্থ্য ক্যাম্প উদ্বোধন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম দিবস এবং জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠান এবং স্বাধীনতা পুরস্কার-২০১৫ বিতরণ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। 
(২৪) তথ্য অধিদফতর কর্তৃক ৪,৭৫৮টি তথ্যবিবরণী, ৪,৩৭৬টি অনুষ্ঠানের ফটোকাভারেজ, ৯৭টি প্রেস ব্রিফিং, মানব পাচার, খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধ, নিরাপদ খাবার ও পুষ্টি, ভোক্তা অধিকার আইন, কিডনি রোগ প্রতিরোধ, কমিউনিটি ক্লিনিক, থ্যালাসেমিয়া, নারীর ক্ষমতায়নে পুরুষের অংশগ্রহণ, এইড্‌স সংক্রমণ ও বিভিন্ন দিবস উপলক্ষ্যে ২৬৭টি ফিচার/নিবন্ধ ও ক্রোড়পত্র বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত হয়। সাংবাদিকদের জন্য ১,৯০৩টি এক্রেডিটেশন কার্ড ইস্যু/নবায়ন করা হয়। বিভিন্ন জাতীয় ও আঞ্চলিক দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত খবরের ওপর প্রায় ৬২,৪০,০০০টি পেপার কাটিং মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগসহ মোট ৫৬টি অফিসে প্রেরণ করা হয়। 
(২৫) বর্তমান সরকারের ‘দিনবদলের সনদ: ভিশন-২০২১’ এর আলোকে গণযোগাযোগ অধিদপ্তর সারাদেশে বিশেষ প্রচার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে এ অধিদপ্তর ৬৮টি তথ্য অফিসের মাধ্যমে সরকারের সাফল্য ও উন্নয়ন ভাবনা বিষয়ে ২০৪টি প্যাকেজ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। মাননীয় সংসদ সদস্য ও জনপ্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে Rally, প্রেস ব্রিফিং, সঙ্গীতানুষ্ঠান, চলচ্চিত্র প্রদর্শন ও আলোচনা সভার মাধ্যমে সরকারের সাফল্য ও উন্নয়ন কার্যক্রম তুলে ধরা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী সকল জেলায় মাদকের বিস্তাররোধ, মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস ও চেতনা বিকাশে বিশেষ প্রচার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রতিমাসে চলচ্চিত্র প্রদর্শন, পথ প্রচার ও আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বিরোধী বিশেষ প্রচারাভিযানের অংশ হিসেবে প্রতিটি তথ্য অফিস প্রতিমাসে পাঁচটি করে চলচ্চিত্র প্রদর্শন করছে। ১০টি জেলায় বিষয়ভিত্তিক স্কাইপি/ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ৩০টি উঠান বৈঠকের আয়োজন করা হয়। ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ও চট্রগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন উপলক্ষ্যে ৩০টি চলচ্চিত্র প্রদর্শন, ৯দিন সু-সজ্জিত ট্রাকযোগে ভ্রাম্যমাণ সঙ্গীতানুষ্ঠান, ৩০ হাজার পোস্টার প্রদর্শন, ৮ লক্ষ স্টিকার ও ১ লক্ষ ৫০ হাজার লিফলেট বিতরণ করা হয়। দুর্নীতি দমন সপ্তাহ উপলক্ষ্যে বিশেষ প্রচারাভিযান বাস্তবায়ন করা হয়। এ ছাড়া, এইড্‌স প্রতিরোধে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সামাজিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠান ‘মাত্রা’ কর্তৃক নির্মিত ‘নায়িকা’, ‘সুজনের আশা’ শীর্ষক চলচ্চিত্র সারাদেশের ১,০০০টি স্থানে প্রদর্শন করা হয়। খাদ্যে ভেজাল ও ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রণ ও জনস্বাস্থ্যের হুমকি প্রতিরোধকল্পে ফল উৎপাদনকারী ১০টি জেলায় Rally, বিষয়ভিত্তিক সংগীতানুষ্ঠান ও পথ প্রচারের আয়োজন করা হয়। জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস উপলক্ষ্যে সারাদেশে Rally ও দুই দিনব্যাপী বিনোদনমূলক চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের A2I প্রকল্পের আওতায় এ অধিদপ্তর ৬৪টি তথ্য অফিসের মাধ্যমে মোট ৮১৬টি চলচ্চিত্র প্রদর্শন, ১০০টি সঙ্গীতানুষ্ঠান, ২১টি পথ নাটক এবং ১১টি আঞ্চলিক ভাষায় সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করে। পাশাপাশি, ডিজিটাল উদ্বোধনী মেলা-২০১৫ তে অধিদপ্তরাধীন জেলা তথ্য অফিসসমূহ সার্বিকভাবে কাজ করেছে এবং এতে ৫ জন কর্মকর্তা সেরা কর্মকর্তা হিসেবে পুরস্কৃত হয়। মানব পাচার প্রতিরোধ, জঙ্গিবাদ নির্মূল ও ই-সেবা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯টি জেলায় ৭৬টি গম্ভীরা সংগীতানুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। দেশব্যাপী ৬৯টি সংগীতানুষ্ঠান, ৬৩৪টি উঠান বৈঠক/কমিউনিটি সভা এবং ৬৪৫টি ‘কথামালা ও স্লোগান’ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। জেলা তথ্য অফিস কর্তৃক দেশব্যাপী ১২০টি প্রেক্ষাগৃহ পরিদর্শনসহ বিভিন্ন স্থানে ফিল্ম শো’র আয়োজন করা হয়।
(২৬) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের নিয়মিত প্রকাশনা-‘সচিত্র বাংলাদেশ’ পত্রিকার ৯৮,০০০ হাজার কপি সংবলিত ১২টি সংখ্যা, ‘মাসিক নবারুণ’ পত্রিকার ১ লক্ষ ২০ হাজার কপি সংবলিত ১২টি সংখ্যা, ‘বাংলাদেশ কোয়াটার্লি’ পত্রিকার ১২ হাজার কপি সংবলিত ৪টি সংখ্যা, ১৫ আগস্ট ‘জাতীয় শোক দিবস’ উপলক্ষ্যে ৩ লক্ষ (বাংলা) এবং ৫ হাজার (ইংরেজি) পোস্টার; ১৬ ডিসেম্বর ‘মহান বিজয় দিবস’ উপলক্ষ্যে ৩ লক্ষ কপি (বাংলা) এবং ৫ হাজার কপি (ইংরেজি), ২১ ফেব্রুয়ারি ‘শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ উপলক্ষ্যে ৩ লক্ষ কপি পোস্টার, ১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ‘জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস’ উপলক্ষ্যে ৩ লক্ষ পোস্টার, ২৬ মার্চ ‘মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস’ উপলক্ষ্যে ৩ লক্ষ কপি (বাংলা) এবং ৫ হাজার কপি (ইংরেজি) পোস্টার বিজি প্রেস থেকে মুদ্রণ শেষে সারাদেশে প্রদর্শনের জন্য বিতরণ করা হয় এবং ‘বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী’ শীর্ষক ৫ হাজার পুস্তক মুদ্রণ করা হয়। 
(২৭) রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান এবং মাননীয় মন্ত্রিবর্গের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার লক্ষ্যে ২৪টি সংবাদচিত্র, ১২টি বিশেষ সংবাদচিত্র চিত্রায়ন হয় এবং ১৯টি প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করা হয়। 
(২৮) একুশে গ্রন্থমেলায় এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিবস উপলক্ষ্যে টুঙ্গিপাড়ায় অনুষ্ঠিত বই মেলায় চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন পুস্তক/পুস্তিকা/সাময়িকী/ভিউকার্ড/পোস্টার প্রদর্শন করা হয়। মেলায় বিভিন্ন সাময়িকী/পুস্তক/ভিউকার্ড ও পোস্টার বিক্রয় বাবদ এবং পাক্ষিক সচিত্র বাংলাদেশ, মাসিক নবারুণ, বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পত্রিকাসমূহ বিক্রয় বাবদ ৬৪,৭১৩ টাকা রাজস্ব আয় হয়।
(২৯) ৮৬টি পত্রিকার অফিস/প্রেস সরেজমিন পরিদর্শন করা হয় এবং ৪৩৯টি পত্র পত্রিকার প্রত্যায়নপত্র জারি করা হয়। এ সময়ে ২৮টি পত্রিকা মিডিয়া তালিকাভুক্ত করা হয়, মিডিয়াভুক্ত তিনটি পত্রিকার মিডিয়াভুক্তি বাতিল করা হয় এবং মিডিয়াভুক্ত ১২টি পত্রিকার মিডিয়া পুনর্বহাল করা হয়। এ ছাড়া, ৪৯৮টি পত্রিকার নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন হয়।
(৩০) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ২৬টি প্রশিক্ষণ, ১টি ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ, ২৬টি সেমিনার/ওয়ার্কশপ এবং গবেষণা শাখার উদ্যোগে দুইটি গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। বাংলাদেশ টেলিভিশনে যৌতুক বিরোধী প্রচার: দর্শক শ্রোতা প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব সংক্রান্ত জরিপ-সমীক্ষা, বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচারিত অনুষ্ঠানের মান মূল্যায়ন এবং ‘দর্শক শ্রোতা প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব সংক্রান্ত জরিপ সমীক্ষা-২০১৫’ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। 
(৩১) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে ৫টি মামলা দায়ের করা হয় এবং তিনটি মামলা প্রত্যাহার হয়। প্রেস এপিলেট বোর্ডে দুইটি মামলা দায়ের করা হয়। প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের জন্য ‘সাংবাদিকতার নীতিমালা, দায়িত্বশীলতা ও নৈতিকতা’ বিষয়ে দুইটি প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। 
(৩২) বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড কর্তৃক ৯৪টি পূর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা, ৫৬টি পূর্ণদৈর্ঘ্য ইংরেজি, ১টি স্বল্পদৈর্ঘ্য বাংলা, ৬৪টি বাংলা চলচ্চিত্রের ট্রেইলার এবং ৮টি বিজ্ঞাপনচিত্র সেন্সর করা হয়। ৯১টি পূর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা, ৫৩টি পূর্ণদৈর্ঘ্য ইংরেজি, একটি স্বল্পদৈর্ঘ্য বাংলা, ৬৪টি বাংলা চলচ্চিত্রের ট্রেইলার এবং আটটি বিজ্ঞাপনচিত্রের সেন্সর সনদপত্র জারি করা হয়। ছয়টি পূর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা, তিনটি পূর্ণদৈর্ঘ্য ইংরেজি জনসাধারণের মধ্যে প্রদর্শন উপযোগী নয় মর্মে সেন্সর আবেদনপত্র বাতিল ঘোষণা করা হয়। এ ছাড়া, বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসবের জন্য মোট ১৩৩টি বিদেশি চলচ্চিত্র পরীক্ষণপূর্বক বিশেষ সেন্সর সনদপত্র জারি করা হয়। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড থেকে ৮৬টি চলচ্চিত্রের পোস্টার ও ৭৮টি চলচ্চিত্রের ফটোসেট-এর অনুমোদন দেওয়া হয়। 
(৩৩) সেন্সরবিহীন অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ চলচ্চিত্র প্রদর্শনের অভিযোগ পাওয়ায় নয়টি প্রিন্ট জব্দ করাসহ ১৬টি সিনেমা হলো থেকে চলচ্চিত্র জব্দ করার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলায় জব্দপত্র প্রেরণ করা হয়। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে পরিদর্শনকৃত মোট সিনেমা হলের সংখ্যা ৩৪১টি।
(৩৪) বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ সাতটি গবেষণা কর্ম সম্পাদন, দুইটি জার্নাল প্রকাশ, ১২টি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ৩৯টি পূর্ণদৈর্ঘ্য, একটি নেগেটিভ, ১৪৩টি বই, ৩৩টি ম্যাগাজিন, ২৯০টি ডিভিডি/সিডি এবং ৭২০টি পেপার কাটিং সংগ্রহ করা হয়। সাপ্তাহিক কর্মসূচি ও যৌথ কর্মসূচির আওতায় ৬টি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্রসহ ৬৫টি চলচ্চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। ২০০টি ছবি চেকিং ও ক্লিনিং করা হয়। 
(৩৫) বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট (পিআইবি) প্রশিক্ষণ বিভাগ ৮৮টি স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স/কর্মশালা/মতবিনিময় অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এর মধ্যে ২,৬২৮ জন পুরুষ ও ২৩৭ জন নারী প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। এ ছাড়া, সাংবাদিকতা শিক্ষা গ্রহণেচ্ছু সাধারণ ও অন্যান্য পেশার লোকজন এবং কর্মরত গণমাধ্যম কর্মীদের প্রজ্ঞা ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১০ মাস মেয়াদি সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্স পরিচালনা করা হয়।
(৩৬) বাসস কর্তৃক মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়ের/বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ১,১৩,৫১৬টি প্রতিবেদন তাৎক্ষণিকভাবে বিভিন্ন গণমাধ্যমের নিকট সরবরাহ করা হয়।
১২। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

(১) আইসিটি অধিদপ্তরের ২০০টি প্রোগ্রামার/সহকারী প্রোগ্রামারের অস্থায়ী পদ রাজস্বখাতে স্থানান্তর করা হয়। 
(২) ‘ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড, ২০১৫’ ও ‘আইসিটি এক্সপো, ২০১৫’ সম্পন্ন করা হয়।
(৩) ‘বাড়ি বসে বড়লোক কর্মসূচি’ ৩০ জুন ২০১৫ তারিখে সম্পন্ন হয়।
(৪) লার্নিং এন্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের আওতায় ৯,০৮০ জন এস এস সি/এইচ এস সি পাশ মহিলাকে ১৫ দিনব্যাপী Basic IT/ICT Literacy বিষয়ে  প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। 
(৫) জাতীয় পর্যায়ে মোবাইল এ্যাপ্লিকেশন উন্নয়নে সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় ১৮ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে জাতীয় মোবাইল এ্যাপ্লিকেশন পুরস্কার ও ডেভেলপার সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে সাতটি ক্যাটাগরিতে সাতটি মোবাইল এ্যাপ্লিকেশনকে চ্যাম্পিয়ন এবং সাতটি মোবাইল এ্যাপ্লিকেশনকে রানার-আপ নির্বাচিত করা হয়। এ ছাড়া, উক্ত কর্মসূচির আওতায় অনুষ্ঠিত ১৩টি আইডিয়া উদ্ভাবন কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত মোবাইল এ্যাপ্লিকেশন আইডিয়াগুলি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক মনোনীত সদস্যদের দ্বারা যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে ১৩টি ক্যাটাগরিতে ১৩টি আইডিয়াকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। বিজয়ী আইডিয়াগুলির আইডিয়া প্রদানকারী কর্মকর্তাগণকে পুরস্কার প্রদান করা হয়।
(৬) সারাদেশের প্রতিটি জেলা/উপজেলায় ২,০০০টি কম্পিউটার ল্যাব এবং প্রতিটি জেলায় একটি করে ৬৪টি ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপনের জন্য ‘সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ও ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপন’ প্রকল্পের কার্যক্রম মার্চ ২০১৫ থেকে আইসিটি অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

(৭) দেশের সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থাসমূহের কার্যপদ্ধতি আরও উন্নত ও গতিশীল করতে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার অত্যন্ত সহায়ক। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কম্পিউটার সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন বিভাগ ও সংস্থাসমূহকে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের পরামর্শ ও সেবা দিয়ে থাকে। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সংসদ সচিবালয় ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগসহ ৮৫টি প্রতিষ্ঠানকে বিসিসি এরূপ পরামর্শ ও সেবা প্রদান করেছে।
(৮) মানবসম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত কর্মসূচিসমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে জাতীয় আইসিটি ইন্টার্নশিপ। সরকার সফটওয়্যার এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি-নির্ভর সেবাশিল্পে সহায়তা এবং কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ কার্যক্রম গ্রহণ করে। ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামে প্রতি ইন্টার্ন-এর জন্য প্রতি মাসে ৮,০০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হয়। 
(৯) বাংলা গভনেট প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ২৮১ কোটি টাকা। বাংলা গভনেট প্রকল্পের মাধ্যমে ৫৬টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ, ১১৪টি অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা, ৬৪টি জেলা এবং নির্বাচিত ৬৪টি উপজেলায় Intranet ও Internet লিজ-লাইন সংযোগ প্রদানের জন্য Infrastructure Development ও IP Networking-এর কাজ ১০০ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে। 
(১০) National Data Center-কে ১০ টেরাবাইট থেকে ৪০ টেরাবাইট স্টোরেজ Capacity-তে উন্নীত করা হয়। বিসিসি ভবনে অত্যাধুনিক Network Operation Center (NOC) স্থাপন এবং উক্ত সেন্টারের অধীনে TOSS স্থাপন করা হয়, যার মাধ্যমে দেশব্যাপী National Backbone Network সিস্টেমটি মনিটরিং এবং অপারেশন করা হচ্ছে। বিসিসি থেকে সচিবালয় হয়ে মতিঝিল পর্যন্ত ৩৪ কিলোমিটার দীর্ঘ 10 GB Data Transmission ক্ষমতাসম্পন্ন ৭২ Core-এর dedicated Fiber Optic Cable স্থাপন করা হয়। এ প্রকল্পের আওতায় প্রকল্পের ৬৪ জন সহকারী প্রোগ্রামারকে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের জেলা আইসিটি সেন্টারে নিয়োগ প্রদান করা হয়। তারা নিজ নিজ জেলায় ই-সার্ভিস, ন্যাশনাল ওয়েবপোর্টাল UISC-সহ অন্যান্য ডিজিটাল সেবা প্রদান করে আসছেন। বাংলা গভনেট প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের দপ্তরের মধ্যে নেটওয়ার্ক সংযোগ স্থাপন করা হয়। এর ফলে প্রশাসনে আইসিটি ব্যবহার ও প্রয়োগের মাধ্যমে দক্ষতা, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি, সম্পদের অপচয় হ্রাস, পরিকল্পনা ত্বরান্বিতকরণ ও সেবার গুণগত মান বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি জনগণের দোরগোড়ায় জনসেবা প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রাথমিক পর্যায়ে ৬৪টি উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে উপজেলা আইসিটি কেন্দ্র (ইউআইসিটিসি) স্থাপন এবং উপজেলা আইসিটি কেন্দ্রসমূহকে জেলা আইসিটি কেন্দ্রের মাধ্যমে জাতীয় আইসিটি কেন্দ্রের সঙ্গে সংযুক্ত করা হবে।  
(১১) পাঁচটি বিভাগীয় শহরে ও সাতটি জেলায় (রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, গোপালগঞ্জ, কুমিল্লা, নাটোর, কেরানীগঞ্জ, জামালপুর, ময়মনসিংহ, কক্সবাজার) আইটি ভিলেজ স্থাপনের জন্য ডিপিপি প্রণয়নপূর্বক পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। 
(১২) সাপোর্ট-টু-ডেভেলপমেন্ট অব কালিয়াকৈর হাই-টেক পার্ক প্রকল্পের আওতায় কালিয়াকৈর হাই-টেক পার্কের অবকাঠামো নির্মাণের কাজ প্রায় ৬০ শতাংশ সম্পন্ন হয়। কালিয়াকৈর হাই-টেক পার্ক-এর ব্লক নম্বর-২ এবং ৫-এর জন্য নির্বাচিত ডেভেলপার SIMCL-INFINITY-এর সঙ্গে ২৮ জুন ২০১৫ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ব্লক নম্বর-৩-এর জন্য নির্বাচিত ডেভেলপার-এর সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে FAIM CONSORTIUM-এর অনুকূলে Notification of Award ইস্যু করা হয়। 
(১৩) যশোর সফট্ওয়্যার টেকনোলজি পার্ক মাল্টি ট্যানেন্ট ভবন নির্মাণকাজ ২১ জুন ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত ৫১ শতাংশ, সাব-স্টেশন বিল্ডিং-এর কাজ ৯৫ শতাংশ, এ্যাপ্রোচ রোড নির্মাণকাজ ৮৫ শতাংশ এবং ৩৩ কেভিএ সাব স্টেশন-এর কাজ ৭০ শতাংশ সম্পন্ন করা হয়। 
(১৪) মহাখালী আইটি ভিলেজ-এর RFP ডকুমেন্ট প্রস্তুত করা হয়। উক্ত ডকুমেন্ট অনুমোদনের পর এটি সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত তিনটি প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হয়।
(১৫) জুন ২০১৫ থেকে জুন ২০১৭ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ‘ফ্রি-ল্যান্সার ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার, নাটোর স্থাপন’ শীর্ষক কর্মসূচি অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়।
(১৬) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ‘ইলেক্ট্রনিক নথি ব্যবস্থাপনায় ব্যবহারের জন্য সরকারি দপ্তরসমূহে ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট বিতরণ’ কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন জেলা/মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর ও সংস্থাসমূহের প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাদের মধ্যে ৪৭,০০০টি ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট বিতরণ এবং ৮,০০০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
(১৭) সাইবার সিকিউরিটি আইনের খসড়া চূড়ান্ত করা হয়। 
(১৮) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ OIC-CERT-এর সদস্যপদ লাভ করে।
(১৯) দেশে আইসিটি সেন্টারে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, ই-গভর্ণেন্স প্রবর্তন এবং আইসিটি শিল্পের উন্নয়নে সহায়তাকল্পে বিশ্ব ব্যাংক-এর সহায়তায় ‘Leveraging ICT for growth, Employment and Governance’ শীর্ষক প্রকল্প ডিসেম্বর ২০১২ থেকে জানুয়ারি ২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় সরকারি কর্মকর্তাদেরকে ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নের জন্য National University of Singapore-এর e-Governance Leadership Center-এ প্রশিক্ষণ শুরু হয়। ইতোমধ্যে দুইটি ব্যাচে ৪০ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। ই-গভর্নেন্স কার্যক্রমের নিরাপত্তা বিধানের জন্য Law Enforcement Agency-সহ মোট ১৬ জন কর্মকর্তাকে Ethical Hacking প্রশিক্ষণ ও Certificate প্রদান করা হয় এবং ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৯ জন কর্মকর্তা ITIL Foundation ও Service Operation প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও Certification লাভ করে। National Enterprise Architecture বাস্তবায়নের জন্য ২৫ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় ও আইন তৈরির জন্য Ernst & Young পরামর্শক ফার্মের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। National Enterprise Architecture ডাটা সেন্টারের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য Service Oriental Architecture (SOA) Suite বাস্তবায়ন করা হয়। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে ৩০ হাজার লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং এ খাত থেকে ৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয়েরও সংস্থান হবে। 
(২০) দেশে আইটি জনবলকে আরও দক্ষ ও উন্নত করার লক্ষ্যে আইসিটি শিল্পকে আন্তর্জাতিকমানে উন্নীত করার জন্য  জাপানের IT Engineers Examination (ITEE)-এর মাধ্যমে JICA-এর আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় ‘Capacity Building on ITEE Management Project’ শীর্ষক প্রকল্প শুরুর পর থেকে এ পর্যন্ত দুটি ব্যাচে ৪৩ জনকে মাস্টার ট্রেনার হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ITEE-এর ওপর এ পর্যন্ত ২০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমিনারের আয়োজন করা হয় এবং ২৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সঙ্গে সভা করে Promotional Material বিতরণ করা হয়। ঢাকায় দুটি (বুয়েট এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) এবং ঢাকার বাইরে তিনটি (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়) ITEE পরীক্ষার কেন্দ্র খোলা হয়। Japan Information Industry Association (JISA)-এর সঙ্গে জাপানে দুটি এবং বাংলাদেশে একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়, যেখানে মোট ৩০ থেকে ৪০টি জাপানি কোম্পানি উপস্থিত ছিল। ITEE প্রমোশনের উদ্দেশ্যে জাপানি IT কোম্পানির সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাৎ করে বাংলাদেশে তাদের ইন্ডাস্ট্রি স্থাপন এবং ITEE উত্তীর্ণদেরকে নিয়োগের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা হয়।
১৩। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
(১) গ্রামীণ এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি, গ্রামীণ জনগণের আয় বৃদ্ধি, খাদ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে দেশের সর্বত্র ভারসাম্য আনয়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচনে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করার লক্ষ্যে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) কর্মসূচির আওতায় ২,৯৪,০৮০ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য ও ১৫৯,৩৭,৩৭,০০০ টাকা ব্যায়ে ৪৪,৫১৫টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়।
(২) বর্ষা মৌসুমে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর) কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন ছোট ছোট প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে সারা দেশে দরিদ্র শ্রমিক/বেকার জনসাধারণের কর্মসংস্থানসহ শিক্ষা ও জনকল্যাণমূলক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর) কর্মসূচির আওতায় ২,৬০,২৭২ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য ও ৪৪৩,৮০,২০,২০০ টাকা ব্যয়ে ২,১০,০৫০টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়।  
(৩) ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় ১,০১,৩২,৮৩৩টি পরিবারের মধ্যে ১০/২০/৩০ কেজি হারে ২,৪৫,২৭৪.৮৪ মেট্রিক টন চাল বিতরণ করা হয়, যার আর্থিক মূল্য ৮৭০,২৫,৬৬,৭৯৪ টাকা। 

(৪) দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত দুঃস্থ জনগণের মধ্যে জরুরি ত্রাণসামগ্রী হিসেবে ঘূর্ণিঝড়সহ বিভিন্ন দুর্যোগজনিত কারণে দুঃস্থদের মধ্যে জিআর চাল ৭৮,৪৪৮.০০ মেট্রিক টন, জি,আর ক্যাশ (নগদ অর্থ) ৭,২৭,০৩,০০০ টাকা, গৃহ বাবদ মঞ্জুরি ১২,৮৮,২১,৫০০ টাকা, সউদি খেজুর ১০০ মেট্রিক টন, ঢেউটিন ৪১,৬৯৪ বান্ডিল ও ৯,২৪,০০০ পিস কম্বল বিতরণ করা হয়।

(৫) গ্রামীণ রাস্তায় (সমতল ভূমি) এবং পার্বত্য জেলায় মোট ১,৪৯৩টি ছোট ছোট ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণের ফলে গ্রামীণ ও পার্বত্য অঞ্চলে জলাবদ্ধতা দূর হয়।
১৪। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(১) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার/মেরামত বাবদ এবং দুস্থ ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে বিশেষ অনুদান প্রদান করা হয়। উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে বিভিন্ন মসজিদে ১২,৮২,৩৫,০০০ টাকা, ইসলাম ধর্মীয় সংগঠনে ১,৬০,২০,০০০ টাকা, ঈদগাহ/কবরস্থানে ১,৪৫,৯৫,০০০ টাকা, বিভিন্ন মন্দিরে ১,৫৮,৭১,০০০ টাকা, হিন্দু শ্মশানে ৯,০০,০০০ টাকা, বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ৩৩,০০,০০০ টাকা, বৌদ্ধ শ্মশানে ৭,০০,০০০ টাকা, খ্রিস্টান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ৫,৯০,০০০ টাকা, খ্রিস্টান সেমিট্রিতে ৫০,০০০ টাকা, দুস্থ মুসলিমদের ৪,৯০,৫০,০০০ টাকা এবং দুস্থ হিন্দুদের ৪১,৩০,০০০ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়।
(২) ‘মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম (ষষ্ঠ পর্যায়)’ প্রকল্পের আওতায় ২৬ হাজার প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ৭.৮০ লক্ষ শিক্ষার্থীকে প্রাক‌্-প্রাথমিক, ১৭ হাজার ৪০০টি কোরআন শিক্ষাকেন্দ্রে ৬ লক্ষ ৯ হাজার শিক্ষার্থীকে সহজ পবিত্র কোরআন শিক্ষা এবং ৭৬৮টি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ১৯ হাজার ২০০ জন নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে অক্ষর জ্ঞানদানসহ নৈতিকতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ ছাড়া, ৫০৫টি উপজেলা/থানায় ৪৫টি জোন/সার্কেলের মাধ্যমে ৫৫০টি মডেল রিসোর্স সেন্টার/অব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রম এবং ১,৫০০টি সাধারণ রিসোর্স সেন্টার/অব্যাহত শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম মনিটরিং ও তত্ত্বাবধান করা হচ্ছে।
(৩) ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমির মাধ্যমে ৩ হাজার ৫০০ জন ইমামকে নিয়মিত প্রশিক্ষণ এবং ২ হাজার ১০০ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামকে রিফ্রেসার্স কোর্সের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ৫০ জন কর্মকর্তা ও ১০০ জন কর্মচারীকে অফিস ব্যবস্থাপনা ও তথ্য-প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এ ছাড়া, ৩ হাজার ৫০০ জন ইমামের ইন-হাউস প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। 
(৪) ইসলামিক ফাউন্ডেশনের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস, মাদক আসক্তি প্রতিরোধ, যৌতুক প্রতিরোধ, যৌন হয়রানি প্রতিরোধ বিষয়ে বিভিন্ন সভা আয়োজন, মসজিদের ইমামদের মাধ্যমে সচেতনতা কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং ইসলামিক মিশনকেন্দ্রের মাধ্যমে দুর্গম এলাকার জনগণের মধ্যে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়।

(৫) ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে হজ্জ্বে গমনকারীর সংখ্যা ছিল ৮৭,৮৫৪ জন এবং ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৯৭,১৮২ জনে দাঁড়ায়। এ ছাড়া, ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ই-হজ্জ্ব সিস্টেম চালু করা হয়।

(৬) ওয়াক্‌ফ অফিস কর্তৃক জরিপের মাধ্যমে ১,০০০টি এস্টেট তালিকাভুক্ত করা হয়।

(৭) হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের মন্দির সংস্কার বা উন্নয়নে এবং দুস্থ সহায়তায় প্রায় দুই কোটি টাকা বিতরণ করা হয়। শারদীয় দুর্গাপূজায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল থেকে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের আওতায় ৬৪টি জেলায় ৫,৫০০টি মন্দিরভিত্তিক শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে ১,৬৫,০০০ জনকে এবং ২৫০টি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে ৬,২৫০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। 

(৮) দেশে অবস্থিত বিভিন্ন বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে সর্বমোট ৪৩,০০,০০০ টাকা অনুদান হিসেবে বরাদ্দ প্রদান করা হয়।  
১৫। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়

(১) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ৩৪৪টি ঘাট/পয়েন্ট/টোল স্টেশন ইজারা দেওয়া হয়। উক্ত ঘাট/পয়েন্ট/টোল স্টেশনসমূহে ইজারা দেওয়ার মাধ্যমে বিআইডব্লিউটিএ-এর ৪০,৮২,৫৩,৭৬০ টাকা রাজস্ব অর্জিত হয়। 

(২) ঢাকা-পটুয়াখালী, ঢাকা-কালাইয়া, ঢাকা-বরিশাল নৌ-পথসহ কিছু নৌ-পথে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত কিছু যাত্রবাহী লঞ্চের রুট পারমিট/সময়সূচি অনুমোদন করা হয়। 

(৩) ঈদ/ধর্মীয় উৎসবগুলিতে যাত্রী সাধারণের চলাচল নিরাপদ করার লক্ষ্যে বিশেষ পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তায় নৌ-পথে চাঁদাবাজি ও ডাকাতি প্রতিরোধে চাঁদাবাজি ও ডাকাতিপ্রবণ এলাকায় অবস্থিত নদীসমূহে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়। 

(৪) বাংলাদেশ-ভারত অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে অতিক্রমণ ও বাণিজ্য প্রটোকলের আওতায় গঠিত স্ট্যান্ডিং কমিটির ১৭তম সভা ০৯-১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ মেয়াদে ভারতের নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয়।

(৫) ভারতীয় চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ৩৫,০০০ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য কলকাতা থেকে নৌ-পথে আশুগঞ্জ এবং সড়ক পথে আশুগঞ্জ হয়ে ত্রিপুরা রাজ্যে পরিবহনের বিষয়ে উভয় দেশ ঐক্যমত হয়। ইতোমধ্যে ২০,০০০ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য পরিবহন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়।

(৬) বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে নৌ-সচিব পর্যায়ের সভা ২০-২২ এপ্রিল ২০১৫ মেয়াদে ভারতের নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নৌ-প্রটোকল রুটে Passengers Service Movement-এর ওপর সমঝোতা স্মারকের একটি খসড়া প্রণীত হয়। নৌ-প্রটোকল স্বয়ংক্রিয়ভাবে নবায়নের বিষয়ে সিদ্ধান্ত এবং একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। 

(৭) Protocol on Inland Water Transit and Trade- এর সংশোধনী মন্ত্রিসভা-বৈঠকে অনুমোদিত হয়।

(৮) ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ০৬ জুন ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ সফরকালে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিদ্যমান প্রটোকলের সংশোধনী, একটি চুক্তি (Agreement on Coastal Shipping) ও একটি সমঝোতা স্মারক (MoU on Use of Chittagong and Mongla port) স্বাক্ষরিত হয়। 
(৯) অভ্যন্তরীণ নৌ পথসমূহের নাব্যতা উন্নয়ন ও সংরক্ষণে বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক জুন ২০১৫ মাস পর্যন্ত সর্বমোট ১৭০.৯২ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং সম্পন্ন করা হয়। ফলশ্রুতিতে ২২০ কিলোমিটার নৌ পথ সচল হয় এবং অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের মাধ্যমে ৫০ একর ভূমি উদ্ধার করা হয়। 
(১০) অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে মাদারীপুর জেলায় এসপিটিআই স্থাপন এবং সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের চাহিদার আলোকে ৪৮টি ব্রিজের নেভিগেশনাল ক্লিয়ারেন্স প্রদান করা হয়। 

(১১)‘দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন ল্যান্ডিং স্টেশনে বন্দর সুবিধাদির উন্নয়ন’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বরিশাল জেলার পোর্টরোডে মেরামত ও পুনঃর্নির্মাণ কাজ, ধামুড়া লঞ্চঘাটের স্পিডসহ স্টিল স্ট্রাকচার জেটি নির্মাণ, ভোলা লঞ্চঘাটে একটি দ্বিতল টার্মিনাল বিল্ডিং নির্মাণসহ স্টিল গ্যাংওয়ে নির্মাণ ও স্থাপন কাজ এবং ভোলা খেয়াঘাটের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা হয়। 

(১২) ভারত-বাংলাদেশ প্রটোকল নৌ-পথের রায়মঙ্গল-চাঁদপুর-জাকিগঞ্জ পর্যন্ত ৮১১ কিলোমিটার অতিরিক্ত মার্কিং কাজ করা হয়। এ ছাড়া, সিরাজগঞ্জ-সাহেবের আগলা প্রটোকল নৌ-পথের বিশেষ বিশেষ স্থানে এবং ভৈরব-ছাতক নৌপথে রাতে নৌ-চলাচলের জন্য LED লাইটসহ Pres-stressed concrete pole স্থাপন করা হয়। 

(১৩) লেংরীন-টেকের হাট থেকে বালিয়াঘাটা পর্যন্ত মৌসুমী নৌ-পথে এবং নৌ-যান চলাচলের সুবিধার্থে বিকল্প সুন্দরবন অর্থাৎ বগী-দুধমুখী জয়মনির গোল এবং মংলা-ঘাষিয়াখালী নৌ-পথে বিশেষভাবে মার্কিং করা হয়। 

(১৪) চাঁদপুর-আজাদবাজার-চট্টগ্রাম নৌ-পথে নিয়মিত বয়ার পাশাপাশি অতিরিক্ত ১৬টি লাইটেড বয়া স্থাপন করা হয় এবং বরিশাল-দশমিনা/পটুয়াখালী পায়রা সমুদ্রবন্দর ও খেপুপাড়া নৌ-পথে অতিরিক্ত মার্কিং করা হয়। 

(১৫) পন্টুন থেকে নিরাপদে যাত্রী সাধারণের লঞ্চে উঠা-নামার জন্য ৫৫টি পন্টুন মেরামত করে সংশ্লিষ্ট ঘাটে   পুনঃস্থাপন/প্রতিস্থাপন করা হয়। এ ছাড়া, ৪৪ পল্টুনের বড় ধরনের ডকিং মেরামত কাজ এবং ১৪টি পল্টুনের মাঝারি ধরনের মেরামত কাজ শেষ করা হয়। 

(১৬) বিআইডব্লিটিএ-তে ভাসমান ডকে ছয়টি পন্টুন, একটি ড্রেজার, পাঁচটি জাহাজ, একটি টাগ বোটের ডকিং মেরামত করা হয়। 
(১৭) ৫৮টি অভ্যন্তরীণ নৌ-রুটে জরিপ কাজ সম্পন্ন করা হয়।

(১৮) বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক তিতাস, তুরাগ, ধ্রুবতারা, আজরা, হাতিয়া, অগ্রবাহক, কচুরী, কনক, কংকর জাহাজের ডকিং ও ডকিং সংশ্লিষ্ট মেরামত কাজ করা হয়। 

(১৯) বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক সন্ধানী জাহাজের দুটি জেনারেটর সংগ্রহ, কদম ও কচুরী জাহাজের দুটি জেনারেটর সংগ্রহ, অগ্রণী ও সামিয়া এর্কড, এ্যারিচ, আম্বর, এলার্ট, এ্যাজাইল, কনক, কপোত, সুরাইয়া, তিতাস, রুস্তম, অগ্রগামী, হাতিয়া, অগ্রগতি জাহাজের মেইন ইঞ্জিনের জন্য খুচরা যন্ত্রাংশ ও মেজর ওভারহোলিং কাজ করা হয় এবং সার্চলাইট, রিফ্লেক্টর, নেভিগেশন ভাল্ব সংগ্রহের কাজ করা হয়।
(২০) ‘বিআইডব্লিউটিসির ছয়টি রো-রো ফেরি, দুটি কে-টাইপ ফেরি ও ৬টি পন্টুন পুনর্বাসন’ শীর্ষক এডিপিভুক্ত প্রকল্পের আওতায় ১১.০৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ‘কেরামত আলী’ নামক একটি রো-রো ফেরি ডিসেম্বর ২০১৪ মাসে পুনর্বাসন কাজ শেষে সার্ভিসে নিয়োজিত করা হয়। এ ছাড়া, উক্ত প্রকল্পের আওতায় ১৫.৮২ কোটি টাকা ব্যয়ে ২টি কে-টাইপ ফেরি ক্যামেলিয়া ও কুসুমকলির নির্মাণকাজ যথাক্রমে এপ্রিল ২০১৫ ও জুন ২০১৫-মাসে সম্পন্ন করা হয়।

(২১) ‘চাঁদপুর-শরীয়তপুর রুটে পরিচালনার জন্য একটি রো রো ফেরি ও একটি রো রো পন্টুন নির্মাণ/সংগ্রহ’ শীর্ষক এডিপিভুক্ত প্রকল্পের আওতায় ২৪.৬৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ‘ভাষা সৈনিক গোলাম মওলা’ নামক একটি রো রো ফেরি নির্মাণ শেষে জুন ২০১৫-মাসে সার্ভিসে নিয়োজিত করা হয়। 

(২২) ‘ঢাকা-বরিশাল-খুলনা নৌ-রুটের জন্য দুইটি নতুন যাত্রীবাহী জাহাজ সংগ্রহ’ শীর্ষক প্রকল্পটি ০৭ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়, যার প্রাক্কলিত ব্যয় ৭২.২৪ কোটি টাকা। 

(২৩) ২৬.৫৮ কোটি টাকা ব্যয়ে অভ্যন্তরীণ যাত্রীবাহী জাহাজ এমভি মধুমতি ২৯ মে ১৫ তারিখে ঈদুল ফিতরের পূর্বেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক শুভ উদ্বোধনের মাধ্যমে সার্ভিসে নিয়োজিত করা হয়।

(২৪) ঢাকা শহরের চতুর্দিকে বৃত্তাকার নৌ-পথ পরিচালনার জন্য ৫.১১ কোটি টাকা ব্যয়ে ছয়টি ওয়াটার বাস নির্মাণ করে নভেম্বর ২০১৪-মাসে যাত্রী পরিবহনে নিয়োজিত করা হয়।  
(২৫) পাটুরিয়া ও শিমুলিয়া (মাওয়া) ফেরি সেক্টরে ১০টি ফগ সার্চ লাইট সংগ্রহপূর্বক নয়টি রো-রো ফেরি ও একটি 
কে-টাইপ ফেরিতে সংযোজন করা হয়। 

(২৬) মুন্সিগঞ্জ ও চাঁদপুর জেলার মধ্যে গোমতী নদীর ওপর ১১ জুন ২০১৫ তারিখ থেকে মতলব-গজারিয়া ফেরি সার্ভিস চালু করা হয়। 

(২৭) ফেরি সার্ভিসে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নতুন ফেরি ও পন্টুন সংযোজিত হওয়ায় বিআইডব্লিউটিসি পরিচালিত আটটি ফেরি রুটে ২২.৭৭ লক্ষ যানবাহন পারাপার করা হয়, যা পূর্ববর্তী অর্থ-বছর থেকে ১১.৪৫ শতাংশ বেশি। 
(২৮) জনগণের নিকট সেবা প্রদান পদ্ধতি আরও সহজতর করার জন্য ০১ মে ২০১৫ তারিখ থেকে ঢাকা-বরিশাল-মোড়েলগঞ্জ যাত্রীবাহী সার্ভিসে ই-টিকেটিং সিস্টেম চালু করা হয়। 

(২৯) এপ্রিল ২০১৫-মাসে চাঁদপুর ও শরীয়তপুর ফেরিঘাটে ৩.৭২ কোটি টাকা ব্যয়ে সাইট ডেভেলপমেন্ট, এপ্রোচ ও এক্সিট রোড নির্মাণসহ ওয়েব্রিজ আমদানি ও স্থাপন করা হয়। 

(৩০) বিআইডব্লিউটিসি’র ফেরি সার্ভিসে ১১ জুন ২০১৫ তারিখ থেকে মতলব-গজারিয়া নামে নতুন একটি রুট চালু করা হয়। 

(৩১) মাননীয় নৌ-পরিবহনমন্ত্রী কর্তৃক চট্টগ্রাম বন্দরের জন্য প্রায় ২০ কোটি টাকা ব্যয়ে Environmental Cleaning & Restoration Vehicle সংগ্রহ করা হয়। উক্ত Vehicle দিয়ে চট্টগ্রাম শহরের জলাবদ্ধতা নিরসন ও কর্ণফুলী নদীর দূষণ রোধকল্পে টাস্কফোর্স ড্রেজিং কার্যক্রম এবং চট্টগ্রাম বন্দরের জন্য নিউ ওয়েস্টার্ন মেরিন বিল্ডার্স কর্তৃক ৩৪ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত ৪,৫০০ অশ্বক্ষমতাসম্পন্ন ট্যাগবোট ‘কান্ডারি-১১’-এর কার্যক্রম ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে উদ্বোধনের মাধ্যমে শুরু করা হয়।
(৩২) দীর্ঘ প্রায় ৩০ বছর যাবত পরিত্যক্ত ও মাটি চাপা পড়া অবস্থায় ১,২০০ টন ও ৫০ টন বিশিষ্ট দুইটি স্লিপওয়ে প্রায় ১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে সম্প্রতি সচল করা হয়। ১,২০০ টন স্লিপওয়ে ‘পি.ভি দিশারী-৬’ এবং ৫০ টন স্লিপওয়ে ‘বাঁধুনী-১’ জাহাজ দুইটি ডকিং করে উদ্বোধন করা হয়। ইতঃপূর্বে চালুকৃত ৮০ টন স্লিপওয়েতে পন্টুন বার্জ নম্বর-৫ এবং পন্টুন বার্জ নম্বর-১১-এর ডকিং মেরামত কাজ সমাপ্ত করা হয়। পন্টুন বার্জ-১৭-এর ডকিং মেরামত কাজ এই মুহূর্তে চলমান আছে। তাছাড়া ১,২০০ টন স্লিপওয়েতে প্রায় ৯৫০ টন লাইট ওয়েটের বয়া লিফটিং ভ্যাসেল ‘লুসাই’ ডকিং করা হয়।

(৩৩) পতেঙ্গাস্থ খাল নম্বর-১৫ থেকে নেভাল একাডেমি গেইট পর্যন্ত রাস্তা মেরামত ও সংরক্ষণ করা হয়।  

(৩৪) ‘Surface water Treatment Plant স্থাপন’ শীর্ষক প্রকল্পটি ২১ মার্চ ২০১৫ তারিখে মাননীয় নৌ-পরিবহনমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়। 

(৩৫) মংলা বন্দরের হারবার এলাকায় ১১১ কোটি ৮৫ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা ব্যয়ে ৩৪.০৬ লক্ষ ঘন মিটার ড্রেজিং সম্পন্ন করা হয়।

(৩৬) ভারতীয় নমনীয় ঋণের আওতায় ১০৪ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি কাটার স্যাকশন ড্রেজার সংগ্রহ করা হয়। 

(৩৭) ভোমরা স্থলবন্দরে ৯৮.০৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩,৭০৩.২০ বর্গফুট ওপেন ইয়ার্ড নির্মাণ করা হয়।

(৩৮) ০৮ মে ২০১৫ তারিখে মাননীয় নৌ-পরিবহনমন্ত্রী কর্তৃক ‘তামাবিল স্থলবন্দর উন্নয়ন’ শীর্ষক প্রকল্পের উন্নয়ন কার্যক্রম এবং ১৮ জুন ২০১৫ তারিখে নাকুগাঁও স্থলবন্দর-এর শুভ উদ্বোধন করা হয়। 

(৩৯) বিএসসি’র জাহাজগুলি চার্টারিং ও ট্রাম্পিং এবং এম.ভি বাংলার শিখা জাহাজ চট্টগ্রাম-মংলা-চট্টগ্রাম ফিডার সার্ভিসে পরিচালনা করা হয়।

(৪০) চীন সরকারের Preferential Loan-এর আওতায় চীন থেকে ৬টি নতুন জাহাজ (তিনটি প্রোডাক্ট অয়েল ট্যাঙ্কার ও তিনটি বাল্ক ক্যারিয়ার) ক্রয়ের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প ০৪ মার্চ ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সভায় অনুমোদিত হয়।

(৪১) দীর্ঘ ৩০ বছর পর ৮.৪ কোটি টাকা ব্যয়ে বিএসসি মেরিন ওয়ার্কশপের আধুনিকায়ন কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়।

(৪২) বিএসসির জাহাজসমূহের সকল মেরিটাইম আইন যথাযথভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে International Safety Management (ISM) Code-এর আওতায় সংস্থার অফিস ও জাহাজ বহরে সেইফটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালু করা হয়। International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code-এর আওতায় জাহাজসমূহে Ship Security Plan বলবৎ করা হয়। ISM এবং ISPS Code-এর আওতায় বিএসসি-এর সকল জাহাজের সনদায়ন ‘ইন্টারন্যাশন্যাল ক্লাসিফিকেশন সোসাইটি M/S Germanischer Lioyd’ কর্তৃক সম্পন্ন করা হয়। সংস্হার জাহাজ বহরে Ship Energy Effeciency Management Plan (SEEMP) এবং New Garbage Management কার্যকর করা হয়।
(৪৩) IMO কর্তৃক প্রণীত Maritime Labour Convention MLC-2006 সফলভাবে কার্যকর করা হয়। 

(৪৪) বিএসসির জাহাজযোগে শ্রীলংকায় চাল রপ্তানি করা হয়। 

(৪৫) মেরিন একাডেমি থেকে পাশ করা ১৬ জন ফিমেল ক্যাডেটদেরকে বিএসসির জাহাজে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। 

(৪৬) সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট ‘নাগরিক সনদ’ হালনাগাদ করা হয়। 

(৪৭) জনসচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ১৪-২০ জুন ২০১৫ মেয়াদে নৌ-নিরাপত্তা সপ্তাহ পালন করা হয়। 

(৪৮) International Mobile Satelite Organization (IMSO)-এর মহাসচিব পদে বাংলাদেশের প্রার্থী জয়লাভ করে। উক্ত পদে জয়লাভের ফলে মেরিটাইম বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল হয়। 

(৪৯) ইন্টারন্যাশন্যাল ক্লাসিফিকেশন সোসাইটিসমূহের কার্যক্রম মনিটর করার জন্য আইএমও’র বিধান মোতাবেক চারটি ক্লাসিফিকেশন সোসাইটির সঙ্গে চুক্তি সম্পাদিত হয়।  

(৫০) সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তরে ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম প্রবর্তন করা হয়। 

(৫১) সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর ও এর আওতাধীন সকল কার্যালয়ের ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়। 

(৫২) বিদেশি জাহাজ মালিকদের চাহিদা অনুযায়ী অনলাইনে বাংলাদেশি সনদধারী নাবিকদের যোগ্যতা সনদ ও সিডিসি যাচাই ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়। 

(৫৩) আইএমও-এর চাহিদা অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রশিক্ষণ ও পরীক্ষা পদ্ধতির মূল্যায়ন সম্পন্নকরতঃ Independent Evaluation Report ‘আইএমও’-তে প্রেরণ করা হয়। 

(৫৪) মেরিন একাডেমির জন্য দুইটি ট্রেনিং বোট ও একটি মাইক্রোবাস ক্রয় করা হয়। Enhancing Capacity of Bangladesh Marine Academy, Chittagong-এর আওতায় মেরিনার্স ডরমিটরি ও ফিমেল ক্যাডেট ব্লক নিমার্ণ করা হয়। ৪৯তম ব্যাচের পাসিং আউট অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ১৯ জন ফিমেল ক্যাডেটসহ মোট ২৩৬ জন ক্যাডেট প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করেছে।

(৫৫) নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক ন্যাশনাল মেরিটাইম ইনস্টিটিউটের প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য হোস্টেল ভবন এবং নব-নির্মিত ফাইটিং ট্রেনিং ব্লকের শুভ উদ্বোধন করা হয়। এ ছাড়া, ৪০ আসনবিশিষ্ট বাস ক্রয়, শহিদ মিনার নির্মাণ ও মাদারীপুর শাখার জন্য পাঁচ একর জমি ক্রয় করা হয়। 

(৫৬) অভ্যন্তরীণ নৌ পথের ৫৩টি রুটে ক্যাপিটাল ড্রেজিং প্রকল্পের আওতায় মংলা-ঘোষিয়াখালী চ্যানেলে নৌ চলাচলের উপযোগী পর্যায়ে নাব্যতা সৃষ্টি করা হয়েছে। 
(৫৭) ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ এবং টঙ্গী নদীবন্দরের নিয়ন্ত্রনাধীন উচ্ছেদকৃত তীর ভূমিতে অবকাঠামো সুবিধাদি নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় নদীর তীরদেশে ২০ কিলোমিটার ওয়াকওয়ে নির্মাণ করা হয়েছে। 
(৫৮) কাঁচপুরে ইকোপার্ক স্থাপনের জন্য বনায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। 
১৬। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 
(১) ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে দেওয়া ভাষণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন যে, ‘সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো প্রতি বৈরিতা নয়’ এবং ‘সকল বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধানই হবে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতির মূলমন্ত্র’। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু প্রণীত অনন্য স্বাধীন ও আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন কূটনৈতিক মূলমন্ত্রের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের জন্য একটি সমন্বিত, কার্যকর ও বেগবান পররাষ্ট্র নীতি পরিচালনা, বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের কূটনৈতিক উপস্থিতি ও তৎপরতা দৃশ্যমান করা এবং সরকারের গৃহীত রূপকল্পের আলোকে ২০২১ সাল নাগাদ মধ্য-আয়ের দেশে উত্তরণের জন্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধসমৃদ্ধ বলিষ্ঠ পররাষ্ট্র নীতির অনুসরণে দ্বিপাক্ষিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কূটনৈতিক সম্পর্ক নিবিড়করণসহ দেশের বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সদা কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। প্রতিবেশী ও অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইতিবাচক মাত্রা যুক্তকরণ, আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা দৃঢ়করণের লক্ষ্যে সার্ক, বিমসটেক,
ডি-৮, ওআইসি, ন্যাম প্রভৃতি ফোরামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক স্থাপন, মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে গতিশীলতা বৃদ্ধি এবং জাতিসংঘ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা ও ফোরামে কার্যকর অংশগ্রহণ ও গঠনমূলক অবদানের মাধ্যমে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বাংলাদেশকে বহির্বিশ্বে একটি প্রতিশ্রুতিময় ও দায়িত্বশীল রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে। বহির্বিশ্বে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণ, বাংলাদেশের নাগরিকদের স্বার্থ-সুরক্ষা, তাঁদের উন্নততর কন্স্যুলার সেবা প্রদান এবং অন্যান্য জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের প্রচেষ্টার ফলে বিদেশস্থ বাংলাদেশের দূতাবাসসমূহের কাজের পরিধি বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এসময়ে এমআরপি প্রদান ত্বরান্বিতকরণ বিষয়ে প্রায় ১৮ কোটি টাকা ব্যয়ে দুইটি সম্পূরক কর্মসূচি গ্রহণ করে। বর্তমান সরকার কর্তৃক বাংলাদেশের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ যেমন বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা, অভিবাসন ও শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত আন্তর্জাতিক আলোচনায় বাংলাদেশের স্বার্থরক্ষা, বিশ্বশান্তি রক্ষায় জাতিসংঘ ও শান্তিরক্ষী বাহিনীর ভূমিকা, বিদেশে বিপদাপন্ন নাগরিকদের স্বদেশে প্রত্যাবাসন ও অন্যান্য সমসাময়িক স্পর্শকাতর বিষয়সমূহে বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণে সক্রিয় হবার প্রয়াসে বিশ্বব্যাপী কূটনৈতিক উপস্থিতি সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। দারিদ্র্য দূরীকরণ, নারীর ক্ষমতায়ন এবং সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নির্মূলে বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতি ও উদ্যোগ গ্রহণের ফলে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরি হয়।
(২) ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক সুদৃঢ় ও নিবিড় করার লক্ষ্যে সরকার সূচিত বিভিন্ন কূটনৈতিক উদ্যোগ ও কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিজিবি-বিএসএফ মহাপরিচালক পর্যায়ে ২০-২৫ আগস্ট ২০১৪ মেয়াদে নয়াদিল্লিতে এবং ২৫-৩০ ডিসেম্বর ২০১৪ মেয়াদে ঢাকায় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভাসমূহে দুই দেশের মধ্যে নিরাপত্তা সহযোগিতা বৃদ্ধি, সীমান্তে সংঘাত ও হতাহতের সংখ্যা হ্রাস করা, অবৈধ অস্ত্র ও চোরাচালান নিয়ন্ত্রণ, আন্তর্জাতিক সীমারেখা থেকে ১৫০ গজের মধ্যে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম/স্থাপনা নির্মাণ, দুই দেশের মধ্যে অবৈধ অনুপ্রবেশ/পুশইন, নদী-সীমানা জরিপ, পারস্পরিক আস্থা অর্জনের জন্য যৌথ কার্যক্রম গ্রহণ করাসহ অন্যান্য সীমান্ত ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা হয়। বাংলাদেশ-ভারত স্বরাষ্ট্রসচিব পর্যায়ের ১৫তম বৈঠক ও Joint Working Group on Security-এর ১৪তম বৈঠক ০২-০৩ সেপ্টেম্বর ২০১৪ মেয়াদে ঢাকায় এবং স্বরাষ্ট্র সচিব পর্যায়ের ১৬তম ও JWG on Security-এর ১৫তম সভা ১৮-১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ মেয়াদে নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয়। এ সভাসমূহে দুই দেশের মধ্যে নিরাপত্তা সহযোগিতা বৃদ্ধি, সীমান্তে মানুষ হতাহত, DC/DM Meeting, অবৈধ অস্ত্র ও চোরাচালান নিয়ন্ত্রণ, বিভিন্ন চুক্তির আওতায় নিজ নিজ দেশের অপরাধী হস্তান্তর, সাইবার ক্রাইম নিয়ন্ত্রণসহ অন্যান্য দ্বিপাক্ষিক নিরাপত্তা-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা হয়। ভারতের প্রস্তাবিত ‘টিপাইমুখ (বহুমুখী) জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে’র বিষয়ে যৌথ নদী কমিশনের আওতাধীন সাব-গ্রুপের তৃতীয় বৈঠক, বাংলাদেশ-ভারত যৌথ নদী কমিশনের Technical Level Meeting এবং ফারাক্কায় পানি প্রবাহ পরিমাপ সাইট পরিদর্শন ও যৌথ কমিটির ৫৯তম বৈঠক ১৯-২০ জানুয়ারি ২০১৫ মেয়াদে অনুষ্ঠিত হয়। উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার আওতায় ‘জল সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও বিদ্যুৎ/জল বিদ্যুৎ সহযোগিতা’ এবং ‘আন্তঃযোগাযোগ ও ট্রানজিট’ বিষয়ক দু’টি পৃথক Joint Working Group-এর দ্বিতীয় রাউন্ডের সভা ভারতের নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয়। জল সম্পদ/বিদ্যুৎ বিষয়ক সভাটিতে যৌথ অংশগ্রহণের জন্য সম্ভাব্য বিদ্যুৎ প্রকল্পসমূহ চিহ্নিত করার বিষয়ে আলোচনা হয়। আন্তঃযোগাযোগ বিষয়ক সভাটিতে এ দেশসমূহের মধ্যে স্থল যোগাযোগের সম্ভাব্য রুট নিয়ে আলোচনা হয়। বাংলাদেশসহ ভারত, নেপাল ও ভুটান এ সভায় অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশ-ভারত Joint Group of Customs-এর দশম সভা ০৫-০৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ মেয়াদে ভারতের নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ-ভারত নৌ-সচিব পর্যায়ের ১৭তম সভা ০৯-১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ মেয়াদে ভারতের নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ-ভারত Drug Control Nodal Agency-এর মহাপরিচালক পর্যায়ের চতুর্থ দ্বিপাক্ষিক বৈঠক ২২-২৩ মার্চ ২০১৫ মেয়াদে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ-ভারত বাণিজ্যসচিব পর্যায়ের সভা ১৮ মে ২০১৫ মেয়াদে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ-ভারত Inter-Governmental Railway Meeting ২৫-২৭ মে ২০১৫ মেয়াদে নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ-ভারত Joint Boundary Working Group-এর পঞ্চম সভা ১৬ জুন ২০১৫ তারিখে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় স্থল সীমানা চুক্তি, ১৯৭৪ এবং এ সংক্রান্ত ২০১১ সালের প্রটোকল বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করা হয়।
(৩) বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে Joint Working Group on Power-এর অষ্টম বৈঠক ৯ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে এবং বিদ্যুৎসচিব পর্যায়ের Joint Steering Committee (JSC) on Power-এর অষ্টম বৈঠক ১০ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে নয়াদিল্লিতে এবং JSC-এর ৯ম সভা ও JWG-এর নবম সভা ১৪ মে ২০১৫ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকগুলিতে ভেড়ামারা-বহরমপুর আন্তঃগ্রিড সংযোগের মাধ্যমে ভারত থেকে একই গ্রিড দিয়ে আরও ৫০০ মেগাওয়াট এবং ত্রিপুরার পালাটানা বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি, বাংলাদেশ-ভারত যৌথ অংশীদারিত্বে বাগেরহাটের রামপালে ১,৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক চলমান বিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ, দুই দেশের মধ্যে Power Exchange-এর লক্ষ্যে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে উৎপন্ন জলবিদ্যুৎ ভারতের মূল ভূখণ্ডে নিয়ে যাবার সময় বাংলাদেশকে প্রয়োজন মোতাবেক বিদ্যুতের অংশীদারিত্ব প্রদানসহ বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা হয়।
(৪) ভারতের মহামান্য রাষ্ট্রপতি শ্রী প্রণব মুখার্জীর আমন্ত্রণে বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব আব্দুল হামিদ ১৮-২৩ ডিসেম্বর ২০১৪ মেয়াদে ভারত সফরকালে ভারতের মহামান্য রাষ্ট্রপতি শ্রী প্রণব মুখার্জীর সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন। ভারতের মাননীয় উপ-রাষ্ট্রপতি জনাব হামিদ আনসারি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী, মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমতি সুষমা স্বরাজ, রাজ্যসভার বিরোধী দলীয় মাননীয় নেতা জনাব গোলাম নবী আজাদ এবং পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় গভর্নর শ্রী কেশারী নাথ ত্রিপাঠী মহামান্য রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আবুল হাসান মাহমুদ আলী, এম.পি এর নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ-ভারত যৌথ পরামর্শক কমিশনের তৃতীয় বৈঠকে অংশগ্রহণের জন্য ১৮-২০ সেপ্টেম্বর ২০১৪ মেয়াদে ভারতের নয়াদিল্লি সফর করেন। উক্ত বৈঠকে স্থল সীমানা চুক্তি, তিস্তা চুক্তি, নিরাপত্তা, বিদ্যুৎ, বাণিজ্য, পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা, আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা, সীমান্তে বাংলাদেশি নাগরিক হতাহত প্রভৃতিসহ অন্যান্য দ্বিপাক্ষিক বিষয়ে আলোচনা হয়। 
(৫) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমন্ত্রণে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ০৬-০৭ জুন ২০১৫ মেয়াদে বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় সফর করেন। দুই দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির উপস্থিতিতে ৬ জুন ২০১৫ তারিখে ঐতিহাসিক স্থল সীমানা চুক্তি, ১৯৭৪ এবং ২০১১ সালের প্রটোকল অনুসমর্থনের দলিলাদি হস্তান্তর/স্বাক্ষর হয়। একই দিনে তাঁরা যৌথভাবে ঢাকা-শিলং-গৌহাটি এবং কলকাতা-ঢাকা-আগরতলা বাস সার্ভিস উদ্বোধন করেন। তাঁরা যৌথভাবে একটি সীমান্ত হাট ও বিএসটিআই-এর একটি ল্যাবরেটরি উদ্বোধন এবং পাঁচটি উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর উন্মোচন করেন। এ সবগুলিই ভারতীয় অর্থায়নে নির্মিত হয়েছে/হচ্ছে। উভয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ২২টি দ্বিপাক্ষিক দলিল স্বাক্ষরিত/বিনিময়/গৃহীত/হস্তান্তর হয়। সফরকালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ৭ জুন ২০১৫ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। সংসদের বিরোধীদলীয় নেত্রী এবং অন্যান্য উচ্চপর্যায়ের ব্যক্তিবর্গও ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। একই দিন ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী 
শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর পক্ষে মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে ‘বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা’ গ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে একটি অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করেন। ০৭ জুন ২০১৫ তারিখে ‘নতুন প্রজন্ম নায়ী দিশা’ শিরোনামে এ সফরের ওপর একটি ৬৫ দফা যৌথ-ঘোষণা ইস্যু করা হয়, যেখানে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের সার্বিক দিক প্রতিফলিত হয়। 
(৬)  মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমন্ত্রণে ভুটানের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনাব Lyonchhen Tshering Tobgay 
০৬-০৮ ডিসেম্বর ২০১৪ মেয়াদে বাংলাদেশে সরকারি সফরকালে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন। সফরকালে তিনি বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। ভুটানের প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরকালে বাংলাদেশ-ভুটান বাণিজ্য চুক্তি ও এ সংক্রান্ত প্রটোকলটি নবায়ন করা হয় এবং বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে ঢাকায় ভুটান দূতাবাসের ভবন নির্মাণের জন্য ভুটানকে বারিধারায় একখণ্ড-জমি উপহারস্বরূপ প্রদান সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। 
(৭) বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত ও নেপালের সড়ক পরিবহন মন্ত্রীদের অংশগ্রহণে ভুটানের থিম্পুতে ১৫ জুন ২০১৫ তারিখে মন্ত্রীপর্যায়ের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় চার দেশের মধ্যে মটরযান চলাচল সংক্রান্ত চুক্তি Motor Vehicles Agreement for the Regulation of Passenger, Personal and Cargo Vehicular Traffic between Bangladesh, Bhutan, India and Nepal স্বাক্ষরিত হয়। 
(৮) ২৫ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে নেপালে সংঘটিত ভয়াবহ ভূমিকম্পে জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির ফলে উদ্ভূত সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর বিশেষ বিমানযোগে (সি-১৩০ বি) তাৎক্ষণিকভাবে নেপালে জরুরি মানবিক সাহায্য এবং আর্মি মেডিকেল টিম প্রেরণ করা হয়। নেপালে মানবিক সহায়তায় ৬টি ফ্লাইটে মানবিক সাহায্য/ত্রাণ সামগ্রী কাঠমান্ডুতে প্রেরণ করা হয়। সরকারি সহযোগিতা ছাড়াও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী ও সামাজিক সংগঠন, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহ নেপালে ভূমিকম্প দুর্গতদের মানবিক সাহায্য প্রদানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশ বিমান ও বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর বিশেষ বিমানযোগে (সি-১৩০)প্রায় ৫৬০ জন আটকে পড়া বাংলাদেশিকে দেশে ফেরত আনা হয় এবং একটি চাটার্ড ফ্লাইটযোগে প্রায় ৭৭ জন আটকে পড়া মালদ্বীপের নাগরিক-কে উদ্ধার করা হয়। ভূমিকম্প পরবর্তী নেপালের পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের লক্ষ্যে ২৪-২৫ জুন ২০১৫ মেয়াদে কাঠমুন্ডু-তে অনুষ্ঠিত International Conference on Nepal Construction-এ বাংলাদেশের পক্ষ থেকে মাননীয় অর্থমন্ত্রী অংশগ্রহণপূর্বক ১০,০০০ মেট্রিক টন চাল এবং নেপালের পুনর্গঠন কার্যক্রমে সহায়তার জন্য Construction Management Unit প্রেরণের ঘোষণা দেন। ০৪ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে মালদ্বীপের রাজধানী মালের একমাত্র নির্লবণীকরণ প্লান্টে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে সুপেয় পানির সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সৃষ্ট মানবিক সঙ্কট নিরসনে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে নৌ-বাহিনীর জাহাজের মাধ্যমে মালেতে ১০০ টন বোতলজাত পানি এবং পাঁচটি নির্লবণীকরণ প্লান্ট প্রেরণ করা হয়। 
(৯) ১০ আগস্ট ২০১৪ তারিখে মিয়ানমারে ২১তম ASEAN Regional Forum সম্মেলনে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করে। সম্মেলনের পাশাপাশি মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী অংশগ্রহণকারী চীন, নিঊজিল্যান্ড, ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

(১০) ৩১ আগস্ট ২০১৪ তারিখে ঢাকায় বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পর্যায়ের বৈঠকে মিয়ানমারের
উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও বাংলাদেশের পররাষ্ট্রসচিব স্ব স্ব দেশের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব প্রদান করেন। উক্ত বৈঠকে মিয়ানমার, বাংলাদেশে অবস্থানরত তালিকাভুক্ত ও যাচাইকৃত মিয়ানমার শরণার্থীদের শীঘ্রই দেশে ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে সম্মত হয়। এ ছাড়া, সাংস্কৃতিক সহযোগিতা চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ায় চুক্তিটি আরও পাঁচ বছরের জন্য নবায়ন করা হয়। কৃষি, মৎস্য ও পশুসম্পদ, বাণিজ্য, আঞ্চলিক সংযোগ, মাদক চোরাচালান, সীমান্ত ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন ক্ষেত্র নিয়ে বৈঠকে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়। ৫-৬ মে ২০১৫ মেয়াদে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে ‘2nd Bangladesh -Myanmar Bilateral Meeting on Prevention of Illicit Trafficking in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances’ শীর্ষক দ্বিপাক্ষিক আলোচনা সভা ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় দুই দেশের মধ্যে মাদক উৎপাদন ও মাদক চোরাচালান বন্ধের সুপারিশ এবং এ সংক্রান্ত দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা বৃদ্ধির প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়। বাংলাদেশে জলবিদ্যুৎ ও গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের বিষয়ে সহযোগিতা প্রদানের জন্য প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ডঃ তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম-এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল জানুয়ারি ২০১৫ মাসে মিয়ানমার সফর করেন।
(১১) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ০২-০৪ ডিসেম্বর ২০১৪ মেয়াদে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে মালয়েশিয়া সফর করেন। এটি ছিল বিগত এক দশকেরও বেশি সময়ে বাংলাদেশের কোনো সরকার প্রধানের মালয়েশিয়ায় প্রথম দ্বিপাক্ষিক সফর। মালয়েশিয়ায় এ সফরটি ছিল রাজনৈতিকভাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ । এ সফরে দুই দেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি কূটনৈতিক ও অফিসিয়াল পাসপোর্টে ভিসা অব্যাহতি সংক্রান্ত একটি চুক্তি, পর্যটন ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে সহযোগিতা সংক্রান্ত দুইটি সমঝোতা স্মারক এবং মানবসম্পদ রপ্তানি বিষয়ক একটি প্রটোকল স্বাক্ষরিত হয়। 
(১২) ১৬-১৭ মে ২০১৫ মেয়াদে মালয়েশিয়ার সাবাহ্ প্রদেশের রাজধানী কোটা কিনা বালুতে বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার মধ্যে যৌথ কমিশনের চতুর্থ সভায় মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন। এ সভায় দুই দেশের মধ্যকার বাণিজ্য, বিনিয়োগ, বৈদেশিক কর্মসংস্থান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, কৃষি ইত্যাদি বিষয়সমূহ আলোচনায় স্থান পায়। এ সভায় মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশকে ASEAN-এর Dialogue Partnership প্রদানের অনুরোধ সংক্রান্ত একটি পত্র মালয়েশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট হস্তান্তর করেন। 
(১৩) ১০-১১ অক্টোবর ২০১৪ মেয়াদে ইন্দোনেশিয়ার বালিতে অনুষ্ঠিত সপ্তম বালি ডেমোক্রেসি ফোরামে মাননীয় পররাষ্ট্রপ্রতিমন্ত্রী-এর নেতৃত্বে বাংলাদেশের একটি প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করে। উক্ত ফোরামে প্রতিনিধি দলনেতাদের অধিবেশনে মাননীয় পররাষ্ট্রপ্রতিমন্ত্রী বক্তব্য প্রদান করেন এবং ‘Dynamics of Political Development and Socio-Economic Progress’ শীর্ষক আলোচনায় একজন প্যানালিস্ট হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। ফোরামের পাশাপাশি মাননীয় পররাষ্ট্রপ্রতিমন্ত্রী ইন্দোনেশিয়ার উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন।
(১৪) ২৫ মার্চ ২০১৫ তারিখে ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলায় বাংলাদেশ ও ফিলিপাইনের মধ্যে পররাষ্ট্রসচিব পর্যায়ের প্রথম পর্যালোচনা সভায় বাংলাদেশ ও ফিলিপাইনের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নে নতুন দ্বার উন্মোচিত হয়। এ সফরে বাংলাদেশ ও ফিলিপাইনের মধ্যে ‘Foreign Policy Consultation’ শীর্ষক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।
(১৫) ২৪-২৫ জুন ২০১৫ মেয়াদে বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ডের মধ্যে ঢাকায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পর্যায়ের প্রথম বার্ষিক পর্যালোচনা সভায় দুই দেশের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নে নতুন দ্বার উন্মোচিত হয়। বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন পররাষ্ট্রসচিব এবং থাই প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন থাই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী সচিব। সভায় দ্বিপাক্ষিক বিষয়সমূহ যেমন-রাজনৈতিক, প্রতিরক্ষা, বাণিজ্য, আন্তঃযোগাযোগ, সুনীল অর্থনীতি, ভিসা অব্যাহতি চুক্তি প্রভৃতি বিষয়াদি স্থান পায়। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদারে দুই দেশের নেতৃবৃন্দের মধ্যে উচ্চ পর্যায়ের সফর অনুষ্ঠানের বিষয়ে মতৈক্য হয়। মানবপাচার রোধে একযোগে কাজ করার জন্য বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ডের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক ফোরাম গঠনেরও সিদ্ধান্ত হয়।
(১৬)  মহামান্য রাষ্ট্রপতি ০৭-১০ নভেম্বর ২০১৪ মেয়াদে চীনে সরকারি সফরকালে চীনের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। তিনি চীনের রাষ্ট্রপতি আয়োজিত কানেক্টিভিটি পার্টনারশিপ ডায়লগে অংশ নেন, যেখানে মিয়ানমার, লাওস, কম্বোডিয়া, পাকিস্তান, তাজিকিস্তান ও মঙ্গোলিয়ার রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানগণ অংশগ্রহণ করেন। তিনি APEC CEO SUMMIT-এ বক্তব্য রাখেন। মহামান্য রাষ্ট্রপতির এই সফর দুই দেশের সম্পর্ককে আরও গতিশীল করেছে। উক্ত সফরে বাংলাদেশের অবকাঠামো নির্মাণে চীনের অংশগ্রহণ, বাংলাদেশে চীনের বিনিয়োগ এবং BCIMEC-এর ব্যাপারে বিশদ আলোচনা হয়। 
(১৭) এ বছর চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের কূটনেতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ৪০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে দুই দেশ বছরব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালা ছাড়াও উচ্চপর্যায়ের সফর বিনিময়ের সিদ্ধান্ত নেয়। এ উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে চীনের ৩১ সদস্যবিশিষ্ট একটি সাংস্কৃতিক দল ৩১ জানুয়ারি থেকে ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ মেয়াদে বাংলাদেশ সফর করে। সফরকালে সাংস্কৃতিক দলটি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি এবং আর্মি গলফ ক্লাবের অডিটরিয়ামে ০২-০৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ মেয়াদে তিনটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। চায়না পাবলিক ডিপ্লোমেসি এসোসিয়েশন এবং বাংলাদেশ চায়না পিপলস ফ্রেন্ডশিপ এসোসিয়েশন কর্তৃক ‘Chinese Contemporary Fine Arts’-এর প্রদর্শনী শিল্পকলা একাডেমিতে অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে উক্ত প্রদর্শনী অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন এবং বক্তব্য রাখেন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের আমন্ত্রণে H.E. Mr. Guo Yezhou, Vice Minister of the International Department of the Central Committee of the Communist Party of China-সহ (CPC) ছয় সদস্যের প্রতিনিধিদলসহ ১৪-১৭ জুন ২০১৫ মেয়াদে বাংলাদেশ সফর করেন। বাংলাদেশ ও চীনের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের ৪০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে চীনের ইয়ুথ লিগের আমন্ত্রণে বাংলাদেশ থেকে ১০০ জন তরুণের একটি প্রতিনিধিদল ২৫-২৯ মে ২০১৫ মেয়াদে চীন সফর করে। 
(১৮) Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BIISS)-এর তত্ত্বাবধানে Bangladesh, China, India, Myanmar Economic Corridor (BCIM-EC) সম্পর্কিত সমীক্ষা কার্যক্রম মার্চ ২০১৫ মাসে শুরু হয়। বাংলাদেশ, চীন, ভারত ও মিয়ানমার অর্থনৈতিক করিডোর (BCIM-EC)-এর দ্বিতীয় যৌথ সমীক্ষা সংক্রান্ত সভা ১৭-১৮ ডিসেম্বর ২০১৪ মেয়াদে কক্সবাজারে অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় বাংলাদেশ, চীন, মিয়ানমার ও ভারতের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। প্রত্যেক দেশের প্রতিনিধি তাদের National Study Report on BCIM-EC-এ উপস্থাপন করেন এবং এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা হয়। 
(১৯) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে দীর্ঘ ১৪ বছর পর জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে ৬-৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪ মেয়াদে বাংলাদেশ সফর করেন। উক্ত সফরকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে জাপানি জনগণ ও সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ও বন্ধুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়নে জাপানের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১৬-১৭ মেয়াদে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যপদে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় জাপানের প্রার্থিতাকে সমর্থন দেওয়ার এবং একইসঙ্গে জাপানের প্রার্থিতার পক্ষে বাংলাদেশের প্রার্থিতা প্রত্যাহার করার ঘোষণা দেন। এই সফরকে দুই দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। জাপানি প্রধানমন্ত্রীর সফরকালে অত্যন্ত উচ্চপর্যায়ের একটি বানিজ্যিক প্রতিনিধি দল জাপানি প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হিসেবে ছিলেন, যার মাধ্যমে বাংলাদেশে নতুন বিনিয়োগে জাপানের উৎসাহ প্রতিফলিত হয়। বাংলাদেশে শুধুমাত্র জাপানি বিনিয়োগকারীদের জন্য বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়। জাপানের প্রতিশ্রুত ৬০০ বিলিয়ন জাপানি ইয়েনের অফিসিয়াল উন্নয়ন সহায়তা (ODA) বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশে ভৌত অবকাঠামো ও বিদ্যুৎ উৎপাদন অবকাঠামো উন্নয়নে জাপানি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে বাংলাদেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ জনগণের জন্য বিপুল কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে, যা দেশের জনগণের দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা রাখবে। বাংলাদেশের সরকারি কর্মকর্তাসহ অন্যান্য শিক্ষার্থীদের জন্য জাপান সরকারের বৃত্তির সংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়টি জাপানের প্রধানমন্ত্রী ইতিবাচকভাবে বিবেচনার আশ্বাস দেন।
(২০)  জাপানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ডেপুটি মিনিস্টার Mr. Shinsuke Sugiyama বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে প্রথম Foreign Office Consultations (FOC)-এ অংশগ্রহণের জন্য ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ সফর করেন। সফরকালে তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মে ২০১৪ মাসে জাপান সফরকালে ও জাপানের প্রধানমন্ত্রীর সেপ্টেম্বর ২০১৪ মাসে বাংলাদেশ সফরকালে বাংলাদেশ-জাপানের মধ্যে স্বাক্ষরিত দুইটি যৌথ ইশতেহারের ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ ও জাপান সম্পর্কের বিভিন্ন দিক নিয়ে FOC-তে আলোচনা হয়। জাপানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ডেপুটি মিনিস্টার জানান যে, জাপানের কেবিনেট বাংলাদেশি নিটওয়্যার পণ্য জাপানে রপ্তানি করার জন্য জাপানিজ রুলস্ অব অরিজিনস শিথিলকরনের বিষয়টি অনুমোদন করেছে। তিনি আরও জানান যে, জাপান সরকার বাংলাদেশের সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য JDS Scholarship-এর সংখ্যা ১৫ থেকে বৃদ্ধি করে ২৫ করেছে। এ ছাড়া, FOC-তে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও জাপানের প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক চিহ্নিত অবকাঠামো সংক্রান্ত পাঁচটি মেগাপ্রকল্প, যেমন-জাপানিজ উদ্যোক্তাগণের জন্য বাংলাদেশে একটি বিশেষায়িত অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রদান, জাপানের কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশে Peace Building Centre এবং National Disaster Management Training Centre প্রতিষ্ঠা, কৃষি ক্ষেত্রে সহায়তা বাড়ানোর জন্য জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন, জাপানে অনুষ্ঠেয় ২০২০ অলিম্পিক্‌স এবং প্যারা-অলিম্পিক্‌স উপলক্ষ্যে নির্মাণ কাজে বাংলাদেশি দক্ষ নির্মাণ শ্রমিক নিয়োগ, কূটনৈতিক ও অফিসিয়াল পাসপোর্টধারীদের ভিসা অব্যাহতি, ব্লু-ইকোনমি ও মেরিটাইম বিষয়ক সহযোগিতা, পরমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধ ও পরমাণু শক্তির নিরাপদ ব্যবহার, বাংলাদেশ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত জাপানি সৈনিকদের দেহাবশেষ-এর প্রত্যাবাসন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জাপান সফরকালে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী নাগাসাকি পিস পার্কে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক একটি ভাস্কর্য প্রদান ও একজোড়া রয়েল বেঙ্গল টাইগার হস্তান্তরের বিষয়ে আলোচনা হয়।
(২১) বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার জন্য Foreign Office Consultation ০৫ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে দক্ষিণ কোরিয়ার সিউলে অনুষ্ঠিত হয়। পররাষ্ট্রসচিবের নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল এ সভায় অংশগ্রহণ করেন। 
(২২)  দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপরাষ্ট্র সামোয়ার রাজধানী আপিয়ায় অনুষ্ঠিত তৃতীয় উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র দ্বীপ রাষ্ট্র বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদানকালে মাননীয় পররাষ্ট্রপ্রতিমন্ত্রী ০৪ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে সামোয়ার প্রধানমন্ত্রী টি এ এস সেলিলেগাই-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে সামোয়ার প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের সঙ্গে কৃষি ও তৈরি পোশাকখাতে সম্ভাব্য সহযোগিতার ব্যাপারে আগ্রহ ব্যক্ত করেন। মাননীয় পররাষ্ট্রপ্রতিমন্ত্রী সামোয়ার প্রধানমন্ত্রীর নিকট আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে হিউম্যান রাইটস্ কাউন্সিল, আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন এবং কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি এসোসিয়েশন-এর নির্বাচনসমূহে বাংলাদেশের প্রার্থিতার পক্ষে সমর্থন কামনা করেন। সম্মেলনে যোগদানের পাশাপাশি মাননীয় পররাষ্ট্রপ্রতিমন্ত্রী মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ, এ্যান্টিগুয়া ও বারমুডা এবং ডোমিনিকান রিপাবলিক-এর পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হন। 
(২৩) মহামান্য রাষ্ট্রপতি ২৭-২৯ অক্টোবর ২০১৪ মেয়াদে সংযুক্ত আরব আমিরাতের উপ-রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী এবং দুবাইয়ের শাসকের আমন্ত্রণে দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড ইসলামিক ইকোনমিক ফোরামের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করে বক্তব্য প্রদান করেন। ২৩ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে সউদি বাদশাহ্ জনাব আবদুল্লাহর ইন্তেকালের পরিপ্রেক্ষিতে ২৪-২৫ জানুয়ারি ২০১৫ মেয়াদে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সউদি আরব সফর করেন এবং নতুন সউদি বাদশাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। 
(২৪)  মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৫-২৭ অক্টোবর ২০১৪ মেয়াদে সংযুক্ত আরব আমিরাতের উপ-রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী এবং দুবাইয়ের শাসক মহামহিম শেখ মোহাম্মদ বিন রশীদ আল মাকতুমের আমন্ত্রণে দ্বিপাক্ষিক সফরে সংযুক্ত আরব আমিরাত সফর করেন। উক্ত সফরকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সংযুক্ত আরব আমিরাতের উপ-রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী এবং দুবাই-এর শাসকের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হন। ডিপি ওয়ার্ল্ডের চেয়ারম্যান সুলতান আহমাদ বিন সুলায়েম এবং রাস আল খাইমাহ আমিরাতের শাসক শেখ সৌদ বিন সাকার আল কাসিমীর সঙ্গে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয় এবং উক্ত সাক্ষাৎকালে উভয়পক্ষ বাংলাদেশে বিনিয়োগের বিষয়ে আলোচনা করেন। এ সফরকালে দুই দেশের মধ্যে নিরাপত্তা সহযোগিতা, দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের স্থানান্তর, ইউএই দূতাবাসের জন্য জমির প্লট হস্তান্তর প্রভৃতি বিষয়ে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ সফর শেষে একটি যৌথ ইশতেহার প্রকাশ করা হয়। এ ছাড়া, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই সফরকালে সে দেশের সঙ্গে নিরাপত্তা বিষয়ক ও সাজাপ্রাপ্ত বন্দী প্রত্যার্পণ বিষয়ক দুটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যা বাংলাদেশের পক্ষ থেকে অনুসমর্থন করা হয়। ২৯-৩০ অক্টোবর ২০১৪ মেয়াদে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী সংযুক্ত আরব আমিরাতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর আমন্ত্রণে দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত ‘Fourth high level, public-private counter piracy conference’ শীর্ষক সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য সংযুক্ত আরব আমিরাত সফর করেন।
(২৫) ২৮ আগস্ট ২০১৪ তারিখে তুরস্কের নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতির অভিষেক অনুষ্ঠানে যোগদানের লক্ষ্যে মাননীয় পররাষ্ট্রপ্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল তুরস্ক সফর করেন। ৪-৬ এপ্রিল ২০১৫ মেয়াদে মাননীয় পররাষ্ট্রপ্রতিমন্ত্রী ওমান সরকারের আমন্ত্রণে ওমানে দ্বিপাক্ষিক সফরকালে ওমানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব ইউসুফ বিন আলাবী বিন আবদুল্লাহর সঙ্গে আনুষ্ঠানিক বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে জনশক্তি, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনিয়োগ, কৃষিসহ আরও নানা খাতে সহযোগিতা বৃদ্ধির বিষয়ে নতুন নতুন ক্ষেত্র উন্মোচন করতে উভয়ে সম্মত হন। বৈঠক শেষে উভয় দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মধ্যে নিয়মিত বার্ষিক আলোচনা অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। মাননীয় পররাষ্ট্রপ্রতিমন্ত্রী সে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং জনশক্তি বিষয়ক মন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে তিনি বাংলাদেশের শ্রম রপ্তানি খাতকে আরও নিয়মতান্ত্রিক ও স্বচ্ছ করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের বিষয়ে ওমানি কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেন এবং বাংলাদেশ থেকে আরও অধিক পেশাজীবী ও দক্ষ-অদক্ষ শ্রমিক নিয়োগের জন্য অনুরোধ করেন। 
(২৬) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি ডাঃ দীপু মনি, এমপি-র নেতৃত্বে কমিটির সদস্যবৃন্দ জর্ডান ও লেবাননে কর্মরত বাংলাদেশি নারী কর্মীদের অবস্থা এবং কর্মপরিবেশ ও এম আর পি কার্যক্রম পর্যবেক্ষণসহ সংশ্লিষ্ট দেশের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বাংলাদেশের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়াদি নিয়ে আলোচনার জন্য ২৪-২৮ মে ২০১৫ মেয়াদে জর্ডান এবং ২৮ মে ২০১৫-০২ জুন ২০১৫ মেয়াদে লেবানন সফর করেন। এ সফরকালে তাঁরা লেবানন ও জর্ডানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে অনুষ্ঠিত বৈঠকে দুই দেশের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে মতবিনিময় করেন। 
(২৭) মধ্যপ্রাচ্যের শ্রমবাজারকে আরও সুসংহত করার পাশাপাশি উপসাগরীয় দেশগুলির বাইরে জর্ডান, লেবানন এবং ইরাকে বাংলাদেশের শ্রমবাজার সম্প্রসারিত হয়। ০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখ থেকে সউদি রয়াল কোর্ট সউদি শ্রমবাজার বাংলাদেশি শ্রমিকদের জন্য উন্মুক্ত মর্মে অনুমোদন করে। এর পরপরই বাংলাদেশ ও সউদি আরবের মধ্যে সউদি আরবে গৃহকর্মী প্রেরণ বিষয়ক একটি সমঝোতা স্মারক সম্পাদিত হয়। ওমান সরকার সেদেশে অবস্থানরত অনিয়মিত শ্রমিকদের জন্য ০৩ মে ২০১৫ থেকে ৩০ জুলাই ২০১৫ মেয়াদে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে, যার আওতায় সেখানে অবস্থানরত ৫০,০০০-এর অধিক অনিয়মিত বাংলাদেশি শ্রমিক বিনা জরিমানায় বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করার অথবা নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে নিয়মিত হয়ে ওমানে কাজ করার সুযোগ পাবে। বাহরাইন সরকার সেদেশে অবস্থানরত অনিয়মিত শ্রমিকদের জন্য ০১ জুলাই ২০১৫ থেকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে, যার আওতায় সেদেশে অবস্থানরত প্রায় ৪৩,০০০ জন অনিয়মিত বাংলাদেশি শ্রমিক বিনা জরিমানায় বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করার অথবা নিয়মিত হয়ে বাহরাইনে কাজ করার সুযোগ পাবেন।
(২৮) ২২ জুলাই ২০১৪ তারিখে লন্ডনে অনুষ্ঠিত ‘গার্ল সামিট ২০১৪’-এ অংশগ্রহণের জন্য যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী জনাব ডেভিড ক্যামেরন ও ইউনিসেফের নির্বাহী পরিচালক এন্থনি লেকের আমন্ত্রণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যুক্তরাজ্যে সরকারি সফরকালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নারীর ক্ষমতায়ন, দারিদ্র্য দূরীকরণ, সামাজিক নিরাপত্তা, জনগণের জীবনমান উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে পাঁচ বছরের অগ্রগতি তুলে ধরে ব্রিটিশ সরকারের বিশেষ করে ডিএফআইডির অব্যাহত সহায়তার জন্য জনাব ক্যামেরনকে ধন্যবাদ জানান। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নারী উন্নয়নে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক অগ্রগতির ভূয়সী প্রশংসা করেন। এমডিজি অর্জন করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতির প্রশংসা করে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, বাংলাদেশের এ অগ্রগতি বহু দেশের জন্য অনুকরণীয়। তিনি সম্ভাব্য সবরকম সহায়তার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। 
(২৯) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৬-১৭ অক্টোবর ২০১৪ মেয়াদে ইটালির মিলান শহরে এশিয়া-ইউরোপ মিটিং (আসেম)-এর দশম শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। এ সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ‘পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বৈশ্বিক ইস্যু মোকাবেলায় এশিয়া ইউরোপ অংশীদারীত্ব’ শীর্ষক প্লেনারিতে তাঁর মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন। এ ছাড়া, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে, চীনের প্রধানমন্ত্রী লি কেকিয়াং, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন, অস্ট্রিয়ার ফেডারেল চ্যান্সেলর ওয়ার্নার ফেম্যান, পোল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ইভা কোপেজ, বেলজিয়ামের প্রধানমন্ত্রী এলিও দিরুপো, কম্বোডিয়ার প্রধানমন্ত্রী হুন সেন, ব্রুনেইয়ের সুলতান হাসানাল বোলখিয়াসহ বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানগণের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে মত বিনিময় করেন।
(৩০) ০১ মার্চ ২০১৫ তারিখে ঢাকায় সুইজারল্যাণ্ড-এর সঙ্গে বাংলাদেশের দ্বিতীয় Foreign Office Consultation অনুষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রদূত মিজানুর রহমান বাংলাদেশ দলকে নেতৃত্ব দেন এবং রাষ্ট্রদূত Johannes Matyassy, Assistant State Secretary for Asia and Pacific, Federal Department of Foreign Affairs of Switzerland, সুইস দলকে নেতৃত্ব দেন। বাংলাদেশ দলনেতা বিশেষভাবে স্মরণ করেন যে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশকে ‘Switzerland of the East’ হিসেবে তৈরি করার স্বপ্ন দেখতেন। উক্ত সভায় দুই দেশের মধ্যে বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক বিষয়ে যেমন বিনিয়োগ ও বাণিজ্য, উন্নয়ন সহযোগিতা, সাংষ্কৃতিক আদান-প্রদান, নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং পারস্পরিক যোগাযোগের বিষয়সমূহ প্রাধান্য পায়। পরিশেষে, দুই দেশের প্রতিনিধিদল বৈশ্বিক ফোরামে Migration এবং Climate Change Negotiation-এর ক্ষেত্রে একযোগে কাজ করার বিষয়ে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।
(৩১)  ০৯ মার্চ ২০১৫ তারিখে স্পেনের সেক্রেটারি অব স্টেট ফর ফরেন এ্যাফেয়ার্স Ignacio Ybanez Rubio বাংলাদেশ সফরের সময় মাননীয় পররাষ্ট্রপ্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে এক দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হন। তিনি বাংলাদেশের অর্থনীতির অভূতপূর্ব অগ্রগতি, মুক্তবাণিজ্য নীতি এবং সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় বাংলাদেশের পদক্ষেপসমূহ ও অবস্থানের ভূয়সী প্রশংসা করেন। বৈঠকে দুই দেশের মধ্যে বিরাজমান দ্বিপাক্ষিক কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ককে আরও সম্প্রসারিত এবং জোরদার করার বিষয়ে আলোচনা হয়। বাংলাদেশ ও স্পেনের মধ্যে নিয়মিত ফরেন অফিস কনসালটেশন পরিচালনার জন্য একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের ব্যাপারে বাংলাদেশের প্রস্তাবের বিষয়ে স্প্যানিশ প্রতিনিধিদল সম্মতি প্রকাশ করেন।

(৩২)  ২১ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে ঢাকায় চেক রিপাবলিক-এর অনারারি কনস্যুলেট উদ্বোধন করা হয়। উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় পররাষ্ট্রপ্রতিমন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বাংলাদেশ ও চেক রিপাবলিক-এর মধ্যে বিদ্যমান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ওপর বক্তব্য প্রদান করেন। 
(৩৩) বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র তৃতীয় অংশীদারিত্ব সংলাপ ২৮-২৯ অক্টোবর ২০১৪ মেয়াদে ওয়াশিংটন ডিসিতে অনুষ্ঠিত হয়। সংলাপে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন পররাষ্ট্রসচিব জনাব মোঃ শহীদুল হক এবং যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দপ্তরের আন্ডার সেক্রেটারি (রাজনৈতিক) মিজ্ ওয়েন্ডি শারম্যান। উক্ত সংলাপে গণতন্ত্র ও উন্নয়ন, ব্যবসা বাণিজ্য ও বিনিয়োগ এবং নিরাপত্তা সহযোগিতা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধিদল আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশেষত নারীর ক্ষমতায়ন, মাতৃ ও শিশু মৃত্যুহার হ্রাসসহ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অন্যান্য লক্ষ্য পূরণে সাফল্য অর্জন করায় বাংলাদেশের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এ ছাড়া, বিশ্বব্যাপী শান্তি রক্ষায় বিশেষ অবদানের জন্য বাংলাদেশের ভূমিকাকে অদ্বিতীয় হিসেবে অভিহিত করা হয়। 
(৩৪) যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব জন এফ কেরির আমন্ত্রণে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল সহিংস সন্ত্রাসবাদ নিরোধ সংক্রান্ত এক সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য ১৭-২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্র সফরকালে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কেরির সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ ও সহিংস চরমপন্থা নিরসনে বাংলাদেশ সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। জন কেরি উন্নয়ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সাফল্যের প্রশংসা করেন এবং সম্ভাব্য দ্রুততম সময়ে বাংলাদেশ সফরের আগ্রহ প্রকাশ করেন। 
(৩৫) বাংলাদেশ-কানাডার মধ্যে পররাষ্ট্রসচিব পর্যায়ে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার লক্ষ্যে কানাডিয়ান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের (ডিপার্টমেন্ট অব ফরেন এ্যাফেয়ার্স, ট্রেড এন্ড ডেভেলপমেন্ট) আমন্ত্রণে পররাষ্ট্র সচিব-এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল ১৫-১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ মেয়াদে অটোয়া সফরকালে কানাডিয়ান ডেপুটি মিনিস্টার ফর ট্রেড, ডেপুটি মিনিস্টার ফর ডেভেলপমেন্ট এবং এসোসিয়েট ডেপুটি মিনিস্টার ফর ফরেন এ্যাফেয়ার্সসহ ঊর্দ্ধতন অন্যান্য কর্মকর্তাগণের সঙ্গে একাধিক বৈঠকে মিলিত হয়। এ সফরে বাংলাদেশের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে কানাডিয়ান সরকার বাংলাদেশে অবস্থানরত মিয়ানমার শরণার্থীদের জন্য বিশ্ব খাদ্য সংস্থার বরাদ্দ পুনরায় চালু করে। এ লক্ষ্যে কানাডিয়ান সরকার ইতোমধ্যে World Food Programme-কে পাঁচ লক্ষ ইউএস ডলার বরাদ্দ দিয়েছে। 
(৩৬) ৩০ এপ্রিল-০১ মে ২০১৫ মেয়াদে বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র চতুর্থ অংশীদারিত্ব সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। এ সংলাপে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রসচিব এবং যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের আন্ডার সেক্রেটারি মিজ্ ওয়েন্ডি শারমেন নিজ নিজ দেশের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন। দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ যেমন- গণতন্ত্র ও উন্নয়ন, ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, নিরাপত্তা সহযোগিতা ইত্যাদির পাশাপাশি আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিষয়সমূহ যেমন- সন্ত্রাসবাদ নিরোধ, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলা, আঞ্চলিক যোগাযোগ, শরণার্থী বিষয়াবলি, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক নিরাপত্তা ইত্যাদি সংলাপে প্রাধান্য পায়। মিজ্ ওয়েন্ডি শারমেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী, মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী, মাননীয় বিরোধী দলীয় নেতা এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তাবিষয়ক উপদেষ্টার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন। যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দপ্তরের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক এ্যাসিসটেন্ট সেক্রেটারি মিজ নিশা দেশাই বিসওয়ালসহ সর্বমোট ১২ জন এ সফরে অংশগ্রহণ করেন।
(৩৭) ২৩-২৫ মার্চ ২০১৫ মেয়াদে মাননীয় পররাষ্ট্রপ্রতিমন্ত্রী Women in Parliament-এর বার্ষিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে ইথিওপিয়ার রাজধানী আদ্দিস আবাবায় সফরকালে ইথিওপিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং বাণিজ্য মন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। ‘International Conference on Protection of Civilian through Peace keeping: from mandate design to implementation’ শীর্ষক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ২৮-২৯ মে ২০১৫ মেয়াদে রুয়ান্ডার কিগালি সফর করেন। ১০-১১ জুন ২০১৫ মেয়াদে মাননীয় অর্থমন্ত্রী ‘40th Conference of the Islamic Development Bank’ শীর্ষক সম্মেলনে যোগ দিতে মোজাম্বিকের রাজধানী মাপুতু সফর করেন। 
(৩৮) যুদ্ধ বিক্ষুদ্ধ ইয়েমেনে আটকে পড়া প্রবাসী বাংলাদেশিদের দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম দফায় ৩৩৭ জন প্রবাসী বাংলাদেশি ভারত হয়ে ১৯ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশে এসে পৌঁছায়। বাংলাদেশ বিমানের একটি বিশেষ ফ্লাইট জেদ্দা হয়ে জিবুতি পৌঁছে সেখানে স্থাপিত অস্থায়ী বাংলাদেশ ক্যাম্প থেকে আরও ১৬৫ জন বাংলাদেশিকে নিয়ে ২১ এপ্রিল ২০১৫ ঢাকায় এসে পৌঁছায়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জিবুতিতে একটি অস্থায়ী ক্যাম্প স্থাপন করে সেখানে সাময়িকভাবে অবস্থানকারী বাংলাদেশিদের প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করে । 
(৩৯) ২২-২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৪ মেয়াদে নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৯তম অধিবেশনের উচ্চপর্যায়ের বৈঠকসমূহে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের একটি প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেন। বিভিন্ন মন্ত্রিবর্গ, সংসদ-সদস্য, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, সাংবাদিক ও ব্যবসায়িক প্রতিনিধিগণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হন। ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘ মহাসচিবের আমন্ত্রণে জলবায়ু শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘ মহাসচিবের ‘Global Education First Initiative (GEFI)’-এর উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে তিনি Business Council for International Understanding (BCIU) কর্তৃক আয়োজিত মধ্যাহ্নভোজে অংশ নেন। ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখ সকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক আয়োজিত ‘High Level Summit on Peace keeping’-এ যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস-প্রেসিডেন্ট, জাপানের প্রধানমন্ত্রী, রুয়ান্ডার প্রেসিডেন্ট ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যৌথভাবে সভাপতিত্ব করেন। ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৪ বিকেলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিউইয়র্কে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি মিশনের উদ্যোগে জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভের ৪০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে জাতিসংঘ সদরদপ্তরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন। প্রতিবারের মতো এবারও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর বাংলায় দেওয়া ভাষণে উন্নয়নের জন্য বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ; সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদ নির্মূলকরণ; গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা; মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার প্রক্রিয়ার যৌক্তিকতা; নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশের অগ্রণী ভূমিকা; শিক্ষা ও তথ্য-প্রযুক্তি খাতের উন্নয়ন ও বিকাশ; অভিবাসী শ্রমিকের অধিকার আদায়; দারিদ্র্য দূরীকরণে বর্তমান সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ; জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি; সমুদ্র সম্পদ রক্ষা, আহরণ ও তার যথাযথ ব্যবহার; সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অগ্রগতি এবং ২০১৫ পরবর্তী টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় বাংলাদেশের অবস্থান ও অবদানের কথা তুলে ধরেন।
(৪০) ২২-২৩ এপ্রিল ২০১৫ মেয়াদে ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় ঐতিহাসিক ‘বান্দুং সম্মেলন’-এর ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ‘এশিয়া-আফ্রিকা শীর্ষ সম্মেলন’-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তৃতায় এশিয়া ও আফ্রিকার দেশসমূহের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়নে দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি দারিদ্র্যমুক্ত, ন্যায়ভিত্তিক ও বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান। তিনি বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদ নির্মূলকরণ, গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা, জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা, নিরাপদ অভিবাসন এবং ২০১৫-পরবর্তী উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলির স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহকে বিশেষভাবে অন্তর্ভুক্ত করার আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন। 
(৪১) জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৮তম অধিবেশনের প্রেসিডেন্ট Ambassador John W. Ashe কর্তৃক আয়োজিত ‘শান্তির সংস্কৃতি’ বিষয়ক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে অংশগ্রহণের জন্য মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বে চার সদস্যের একটি বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল ৯-১০ সেপ্টেম্বর ২০১৪ মেয়াদে যুক্তরাষ্টের নিউইয়র্ক সফর করেন। বৈঠকে উচ্চপর্যায়ের অধিবেশনে প্রারম্ভিক বক্তা হিসেবে দেওয়া তাঁর বক্তব্যে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা ও মূল্যবোধের আলোকে বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি বাংলাদেশের দৃঢ় অঙ্গীকার এবং যুদ্ধ ও সংঘাতের প্রতি প্রবল অনীহার কথা তুলে ধরেন।
(৪২) ৩-৭ মার্চ ২০১৫ মেয়াদে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিল-এর ২৮তম সেশনে যোগদান উপলক্ষ্যে জেনেভা সফরকালে জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে মানবাধিকার সুরক্ষা ও প্রসারের লক্ষ্যে গণতন্ত্র সুসংহতকরণ, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, দারিদ্র্য দূরীকরণ, জনগণের ক্ষমতায়ন, নারী উন্নয়ন এবং নাগরিকদের সার্বিক জীবনমান উন্নয়নে বর্তমান সরকারের উল্লেখযোগ্য সাফল্যের কথা তুলে ধরেন। তিনি নেদারল্যান্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর আমন্ত্রণে ১৫-১৭ এপ্রিল ২০১৫ মেয়াদে The Hague-এ অনুষ্ঠিত Global Conference on Cyberspace 2015-এ যোগদান করেন। মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ সম্মেলনে ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ বাস্তবায়নে এবং বাংলাদেশের সমগ্র জনগোষ্ঠীকে পর্যায়ক্রমে ইন্টারনেট ব্যবহারের আওতায় নিয়ে আসা ও তৃণমূল পর্যায়ে ইন্টারনেট যোগাযোগ সহজলভ্য করার লক্ষ্যে সরকারের চলমান উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন। 
(৪৩) United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)-এর নির্বাহী পরিচালক Mr.Yury Fedotov
০৯-১১ ডিসেম্বর ২০১৪ মেয়াদে বাংলাদেশ সফরকালে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি সন্ত্রাসদমন, মাদক পাচার রোধ, দুর্নীতি দমন এবং অন্যান্য সংঘবদ্ধ অপরাধ দমনে বাংলাদেশের সফলতা ও গৃহীত উদ্যোগ এবং বিশেষ করে সন্ত্রাসবাদের প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ‘জিরো টলারেন্স’ নীতির প্রশংসা করেন। ০১-০৩ মার্চ ২০১৫ মেয়াদে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-এর ডেপুটি প্রসিকিউটর James Stewart বাংলাদেশ সফর করেন। গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধ এবং আগ্রাসনের মতো অপরাধের বিচার নিশ্চিত করা এবং এসব অপরাধ প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে আইসিসির ভূমিকা সম্পর্কে সচেতনতা তৈরির অংশ হিসেবে তিনি বাংলাদেশ সফর করেন। তিনি মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী, মাননীয় আইনমন্ত্রী, পররাষ্ট্রসচিব, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল, বাংলাদেশ-এর প্রসিকিউটর, তদন্তকারী এবং ডিফেন্স কাউন্সিলরগণের সঙ্গে পৃথক পৃথক বৈঠক করেন। ২৭ জুন ২০১৫ তারিখে ইন্টার-পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন (IPU)-এর সেক্রেটারি জেনারেল মি. মার্টিন চুঙ্গং IPU-তে বাংলাদেশের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং সরকারের গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রশংসা করেন এবং IPU Council-এর সভাপতি হিসেবে জনাব সাবের হোসেন চৌধুরী, এমপি-এর সফলভাবে নির্বাচিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে IPU-এর সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কে নতুন মাত্রা যোগ হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এ সময় তিনি জাতিসংঘের ৭০তম সাধারণ অধিবেশনে ২০১৫-পরবর্তী উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণকালে IPU-এর প্রস্তাবনার পক্ষে বাংলাদেশের সমর্থন কামনা করেন। ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ সফররত ইউরোপীয় পার্লামেন্টের মানবাধিকার বিষয়ক সাব-কমিটির তিন-সদস্যবিশিষ্ট প্রতিনিধিদল মাননীয় পররাষ্ট্রপ্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন। এসময় মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বাংলাদেশে সুশাসন, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। ১৮ আগস্ট ২০১৪ তারিখে Mr. James Lynch, UNHCR Regional Representative and Regional Coordinator for Refugees বাংলাদেশ সফরকালে পররাষ্ট্রসচিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় বাংলাদেশে অবস্থানরত মিয়ানমার শরণার্থী এবং তাদের প্রত্যাবর্তন বিষয়ে আলোচনা হয়। ২০-২১ জানুয়ারি ২০১৫ মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের শরণার্থী ও অভিবাসী বিষয়ক সহকারী সচিব Ms. Anne Richard বাংলাদেশ সফরকালে পররাষ্ট্রসচিবের সঙ্গে বৈঠক করেন। এ সময় তিনি বাংলাদেশে অবস্থানরত মিয়ানমার শরণার্থীদের ফেরত নেওয়া এবং তাদের নাগরিকত্বের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক মিয়ানমারের ওপর কূটনৈতিক চাপ অব্যাহত রাখার আশ্বাস দেন। 
(৪৪) ০৯ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে ক্যামেরুনের রাজধানী ইয়াউণ্ডেতে অনুষ্ঠিত Commonwealth Parliamentary Association-এর ৬০তম সম্মেলনে নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকার ডঃ শিরিন শারমিন চৌধুরী আগামী তিন বছরের জন্য CPA-এর নির্বাহী কমিটির চেয়ারপার্সন পদে নির্বাচিত হন। ১৬ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে জেনেভায় অনুষ্ঠিত Inter-Parliamentary Union (IPU)-এর ১৩১তম সভায় নির্বাচনের মাধ্যমে মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব সাবের হোসেন চৌধুরী IPU-এর ২৮তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হন। ২১ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে নিউইয়র্ক-এ জাতিসংঘ সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বাংলাদেশ আগামী ২০১৫-১৭ মেয়াদে জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিল-এর সদস্য পদে ১৪৯টি দেশের সমর্থন পেয়ে নব-নির্বাচিত ৪টি দেশের মধ্যে তৃতীয় স্থান লাভ করে নির্বাচিত হয়। ২৭ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে দক্ষিণ কোরিয়ার বুসানে অনুষ্ঠিত International Telecommunication Union (ITU) Plenipotentiary Conference-এ ITU Council-এর সদস্য পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ১১৫টি দেশের সমর্থন পেয়ে এশিয়া এবং অস্ট্রেলেশিয়া অঞ্চল থেকে নির্বাচিত ১৩টি দেশের মধ্যে সপ্তম স্থান লাভ করে ২০১৫-১৮ মেয়াদে ITU Council-এর সদস্য পদে পুনঃনির্বাচিত হয়। ২৭ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে লন্ডনে অনুষ্ঠিত International Mobile Satellite Organization (IMSO)-এর ২৩তম সম্মেলনে IMSO-এর মহাপরিচালক পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে বাংলাদেশের প্রার্থী IMSO-এর মহাপরিচালক হিসেবে নির্বাচিত হন। ০৯ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ UN Women-এর নির্বাহী বোর্ড ব্যুরোর ভাইস-প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হয়। 
(৪৫) ০৮ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে আন্তর্জাতিক ‘সাক্ষরতা দিবস’ উপলক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যৌথভাবে ‘International Conference on Girls’ and Women’s Literacy and Education: Foundations for Sustainable Development’ শীর্ষক একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সম্মেলনের শুভ সূচনা করেন। এ সময় নারী ও কন্যা শিশুদের শিক্ষা ও সাক্ষরতা প্রসারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃঢ় প্রত্যয় ও রাষ্ট্রনায়কোচিত অগ্রণী ভূমিকার স্বীকৃতিস্বরূপ ইউনেস্কো-এর মহাপরিচালক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ইউনেস্কোর ‘শান্তি বৃক্ষ’ (Tree of Peace) পুরস্কারে ভূষিত করেন। ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও জাতিসংঘের যৌথ উদ্যোগে জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভের ৪০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে একটি বিশেষ স্মারক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ১৭-১৮ জুন ২০১৫ মেয়াদে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ‘United Nations Regional Centre for Peace and Disarmament in Asia and the Pacific (UNRCPD)-এর সহায়তায় Capacity Building for the UN Programme of Action on Small Arms and Light Weapons (SLAW) and the Arms Trade Treaty’ শীর্ষক জাতীয় কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এই কর্মশালায় জাতিসংঘের Programme of Action-এর আওতায় ক্ষুদ্র ও হালকা অস্ত্রের নিয়ন্ত্রণ, স্থানান্তর, স্টোরেজ, ট্রেসিং, রেকর্ড ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়। মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ২১ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে পররাষ্ট্রসচিবের সভাপতিত্বে ‘International Humanitarian Law’ সংক্রান্ত গঠিত জাতীয় কমিটির উদ্যোগে এবং International Committee of Red Cross-এর সহায়তায় ‘Legislative Drafting Workshop on International Humanitarian Law’ শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় মানবিক বিষয়াবলি সম্পর্কিত জেনেভা কনভেনশনসমূহের প্রতি বাংলাদেশের বাধ্যবাধকতার আলোকে জাতীয় পর্যায়ে এ বিষয়ক আইনি কাঠামো প্রণয়ন সম্পর্কিত বিষয়ে আলোচনা করা হয়। ২৫-২৬ আগস্ট ২০১৪ মেয়াদে ঢাকায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যৌথ আয়োজনে ‘Strengthening National Legal Frameworks for the Protection and Support of Victims and Witnesses of Terrorism’ শীর্ষক জাতীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ২০-২১ জানুয়ারি ২০১৫ মেয়াদে ঢাকায় ‘Asia Regional Consultation on UN Peace Operations’ অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ সরকার এবং UN High-Level Independent Panel on Peace Operations যৌথভাবে এই পর্যালোচনাসভার আয়োজন করে। ২৬-২৭ এপ্রিল ২০১৫ মেয়াদে United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)-এর সহায়তায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঢাকায় ‘Promotion and Implementation of the Transport related Counter-Terrorism International Legal Instruments’ শীর্ষক জাতীয় কর্মশালার আয়োজন করে। এই কর্মশালায় বিমান ও সমুদ্র পরিবহনে সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহের আলোকে বাংলাদেশের বিদ্যমান আইনি কাঠামো পর্যালোচনা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
(৪৬) ১৫ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৯তম অধিবেশনের প্লেনারি সভায় বাংলাদেশ কর্তৃক প্রস্তাবিত ‘Follow-up to the Declaration and Programme of Action on a Culture of Peace’ শীর্ষক রেজল্যুশনটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ৩১ মার্চ ২০১৫ তারিখে International Covenant on Civil and Political Rights-এর বাস্তবায়ন বিষয়ে জাতিসংঘ মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয়ে বাংলাদেশের Initial Report দাখিল করা হয়। 
(৪৭) ২৯ মে ২০১৫ তারিখে ব্যাংককে অনুষ্ঠিত ‘Irregular Migration in the Indian Ocean’ শীর্ষক বিশেষ সভায় পররাষ্ট্রসচিবের নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করে। তিনি মানবপাচার সংক্রান্ত অপরাধ দমনে বাংলাদেশের নীতিগত ও আপসহীন অবস্থান তুলে ধরাসহ সরকারের গৃহীত বিভিন্ন কার্যকর পদক্ষেপসমূহ সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে অবহিত করেন। একইসঙ্গে, তিনি এ অঞ্চলে মানবপাচার সংক্রান্ত অপরাধসমূহের কার্যকর নিরসনে আঞ্চলিক পর্যায়ে সম্মিলিতভাবে কাজ করার ও এর মূল কারণ বা সমস্যা সমাধানের ওপর জোর দেন। 
(৪৮) ২৭-২৮ মে ২০১৫ মেয়াদে কুয়েতের রাজধানী কুয়েত সিটিতে 42nd Session of the OIC Council of Foreign Ministers বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল উক্ত বৈঠকে অংশগ্রহণ করে। ‘Joint Vision for the Promotion of Tolerance and Denunciation of Terrorism’ এই প্রতিপাদ্য নিয়ে বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। মুসলিম বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা এবং উন্নয়ন অর্জনে ওআইসি’র ক্রমবর্ধমান ভূমিকা, বর্তমান প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে ইসলাম ও মুসলিম দেশসমূহের চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণ এবং মুসলিম বিশ্বের মধ্যে সংহতি দৃঢ়তরকরণের উপায়সমূহ উক্ত বৈঠকে আলোচিত হয়। Council of Foreign Ministers of OIC-এর ‘Effective Strategy to Combat Terrorism, Violent Extremism and Islamophobia’ শীর্ষক বিশেষ অধিবেশনে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী যোগদান করেন। এ অধিবেশনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী সকল প্রকার সন্ত্রাসবাদ নিরসনে বাংলাদেশ সরকারের ‘জিরো টলারেন্স’ ভূমিকার বিষয় পূনর্ব্যক্ত করেন। OIC Contact Group on Muslim Minority in Myanmar-এর সদস্য হিসেবে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ৪২তম সিএফএম-এর প্রান্তিকে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে যোগদান করেন। এ সময় পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিয়ানমারের রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন। 
(৪৯) আঞ্চলিক প্রতিরক্ষা এবং স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৯৯ সালে Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia (CICA) নামক একটি আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। CICA এশিয়ার প্রতিরক্ষা, শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখা, সকল ধরনের সন্ত্রাসী কার্যক্রম নির্মূল করা, অবৈধ মাদক উৎপাদন ও পাচার রোধ, বাণিজ্য, অর্থনৈতিক ও পরিবেশ সংক্রান্ত সহযোগিতার মাধ্যমে এশিয়া অঞ্চলের উন্নয়নে এবং স্থিতিশীলতা আনয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। ২০ মে ২০১৪ তারিখে বাংলাদেশ এ সংস্থার পূর্ণ সদস্যপদের জন্য আবেদনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং ২১ মে-তে সাংহাই-এ অনুষ্ঠিত CICA-এর চতুর্থ শীর্ষ সম্মেলনে পূর্ণ সদস্য দেশ হিসেবে বাংলাদেশের পক্ষে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রতিনিধিত্ব করেন।  
(৫০) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষে বিদেশি ছাত্র-ছাত্রীদের বাংলাদেশস্থ মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজসমূহে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সার্ক ও নন-সার্ক কোটায় ভর্তি করার কাজে সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করে। 
(৫১) পররাষ্ট্রসচিবের নেতৃত্বে বাংলাদেশের একটি প্রতিনিধি দল ৩০ জুন - ০৯ জুলাই ২০১৪ মেয়াদে নিউইয়র্কে UN High Level Political Forum-এর দ্বিতীয় সভায় যোগদান করেন। এ সভার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল ‘Achieving the Millennium Development Goals and charting the way for an ambitious Post 2015 Development Agenda, including the sustainable development. ২০২১ সাল নাগাদ বাংলাদেশকে একটি মধ্য-আয়ের দেশে এবং ২০৪১ সাল নাগাদ একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশের বাস্তব অবস্থা বিবেচনাপূর্বক চলমান বৈশ্বিক আলোচনায় নিজ স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি বলিষ্ঠ ও কার্যকরভাবে উত্থাপন করার জন্য বাংলাদেশের সক্রিয় ও কার্যকর অংশগ্রহণ ছিল অতি গুরুত্বপূর্ণ। 
(৫২) ২৮-৩১ জুলাই ২০১৪ মেয়াদে বেনিনের কোতোনুতে অনুষ্ঠিত ‘New Partnerships for the Development of Productive Capacities in LDC’s’ শীর্ষক স্বল্পোন্নত দেশসমূহের মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করে। ১৬-১৮ ডিসেম্বর ২০১৪ মেয়াদে নেপালের কাঠমান্ডুতে অনুষ্ঠিত Asia Pacific LDC Ministerial Meeting on Graduation and Post-2015 Development Agenda-এ মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করে। প্রতিনিধি দলটি সভায় স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বাংলাদেশের উত্তরণ এবং মধ্য-আয়ের দেশে উপনীত হওয়ার ব্যাপারে সরকারের গৃহীত কার্যক্রম এবং দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে। 
(৫৩) ০৭ জুলাই ২০১৪ তারিখে দ্য হেগ-এর সালিশি ট্রাইব্যুনাল বাংলাদেশ-ভারত সমুদ্র সীমানা নির্ধারণী মামলার রায় ঘোষণা করে। সালিশি ট্রাইব্যুনাল বঙ্গোপসাগরে প্রথমবারের মতো ২০০ নটিক্যাল মাইলের একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং ২০০ নটিক্যাল মাইলের বাইরে মহীসোপান অঞ্চলে বাংলাদেশের নিরঙ্কুশ ও সার্বভৌম অধিকার সুনিশ্চিত করে বাংলাদেশ-ভারত সমুদ্রসীমা নির্ধারণী মামলার রায় ঘোষণা করেছে। পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট ট্রাইব্যুনাল রায়ে উল্লেখ করে যে, ‘সমদূরত্ব’ পদ্ধতিতে দুই দেশের সমুদ্রসীমা নির্ধারণ করা হলে বাংলাদেশের দাবীর প্রতি তা ন্যায্যতা নিশ্চিত করে না। ন্যায্যতা নিশ্চিত করার জন্যে ট্রাইব্যুনাল অনির্ধারিত আনুমানিক ২৫,৬০২ বর্গ কিলোমিটার সমুদ্র এলাকার মধ্যে ১৯,৪৬৭ বর্গ কিলোমিটার সমুদ্র এলাকা বাংলাদেশকে প্রদান করেছে। ২০১৪ সালের সালিশি ট্রাইব্যুনালের রায় বাংলাদেশ ও ভারত উভয় রাষ্ট্রের নিজ নিজ সমুদ্র সীমানা চিহ্নিত করে দিয়েছে, যার বিরুদ্ধে আপিল করার সুযোগ নেই। ফলে ২০০৯ সালে আন্তর্জাতিক সালিশ আদালতে ভারত ও মিয়ানমারের সঙ্গে সমুদ্রসীমা সম্পর্কিত বাংলাদেশের মামলার শান্তিপূর্ণ পরিসমাপ্তি ঘটে এবং সর্বমোট ১,১৮,৮১৩ বর্গ কিলোমিটারের বেশি টেরিটোরিয়াল সমুদ্র, ২০০ নটিক্যাল মাইল একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং চট্টগ্রাম উপকূল থেকে ৩৫৪ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত মহীসোপানের তলদেশে অবস্থিত সকল ধরণের প্রাণিজ ও অপ্রাণিজ সম্পদের ওপর বাংলাদেশ সার্বভৌম অধিকার পেয়েছে। শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তিতে এশিয়া মহাদেশে এটিই প্রথম দৃষ্টান্ত। 
(৫৪) জ্যামাইকার কিংসটনে সংস্থাটির সদর দপ্তরে ১৪-২৫ জুলাই ২০১৪ মেয়াদে জাতিসংঘ সমুদ্র আইন কনভেনশন ১৯৮২-এর অধীনে সৃষ্ট International Seabed Authority(ISA)-এর ২০তম অধিবেশনে ISA-এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। সচিব (মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিট) উক্ত অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন। ৩৬-সদস্যবিশিষ্ট এশিয়ান গ্রুপ কর্তৃক মনোনীত হয়ে নেদারল্যান্ডস্ ও আর্জেন্টিনার সঙ্গে বাংলাদেশ ISA-এর সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়। 
(৫৫) ০১-০২ সেপ্টেম্বর ২০১৪ মেয়াদে ঢাকায় ‘International Workshop on Blue Economy’ শীর্ষক একটি আন্তর্জাতিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ০১ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্মশালাটি উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় স্পিকার, বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রী, সংসদ-সদস্য, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিব, দেশি বিশেষজ্ঞগণ, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, সমুদ্র ও সমুদ্রসম্পদ বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকবৃন্দ এবং সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তিগণও উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অর্থ, নৌ-পরিবহন, শিল্প, পরিবেশ ও বন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এবং বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এবং FAO-এর Assistant Director General বক্তব্য পেশ করেন। উক্ত কর্মশালায় ১৭টি দেশের মোট ৩২ জন প্রতিনিধি এবং জাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সাত জন বিশেষজ্ঞ এবং বাংলাদেশের প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল, বিদেশি প্রতিনিধিদল এবং বিদেশি বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে মিথষ্ক্রিয় প্রক্রিয়ায় আলোচনা করার সুযোগ পায় এবং উল্লিখিত বিষয় সম্পর্কিত আলোচনা থেকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও তথ্য-উপাত্ত 
লাভ করে। 

(৫৬) ২৯-৩০ অক্টোবর ২০১৪ মেয়াদে সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই-তে ‘UAE Counter-Piracy Conference 2014’ অনুষ্ঠিত হয়। সংযুক্ত আরব আমিরাতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর আহ্বানে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী উক্ত কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেন। কনফারেন্সের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল ‘Securing State Recovery: Sustaining Momentum at Sea, Confronting Instability on Land’। কনফারেন্সে প্রায় ৫০টি দেশের সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৬০০ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন। ২৯ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে কনফারেন্সের মিনিস্টেরিয়াল সেগমেন্ট-এ মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী বক্তব্য প্রদান করেন। কনফারেন্সের হেড অব ডেলিগেশন সেগমেন্ট-এ সচিব (মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিট) এমভি আলবেদো জাহাজ থেকে সোমালি জলদস্যু কর্তৃক অপহৃত ৭ জন বাংলাদেশি নাবিকের মুক্তি পাওয়ার বিষয়টি তুলে ধরেন এবং নাবিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের পুনর্বাসন-এর যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আন্তর্জাতিক সহায়তা প্রদানকারী সংস্থাসমূহকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। 
(৫৭) ৮-৯ এপ্রিল ২০১৫ মেয়াদে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর যৌথ উদ্যোগে Indian Ocean Rim Association (IORA)-এর টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচির অংশ হিসেবে ‘Promoting Microfinance for Economic Development in IORA Region’ শীর্ষক একটি আন্তর্জাতিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্পে বাংলাদেশের অভাবনীয় সাফল্য বিবেচনাপূর্বক পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পিকেএসএফ এবং IORA-এর যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো IORA কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী এই কর্মশালাটি উদ্বোধন করেন। 

(৫৮) ০৪-০৫ মে ২০১৫ মেয়াদে দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে Indian Ocean Rim Association (IORA) কর্তৃক প্রথম ‘Blue Economy Core Group Workshop on Promoting Fisheries & Aquaculture and Marine Safety & Security Cooperation in Indian Ocean Region’ শীর্ষক আন্তর্জাতিক কর্মশালার আয়োজন করা হয়, যাতে IORA-এর সকল সদস্য-দেশ অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিটের সচিব অংশগ্রহণ করেন। এই কর্মশালার মাধ্যমে IORA-এর সদস্য দেশসমূহের মধ্য থেকে Blue Economy-এর ওপর একটি কোর গ্রুপ গঠন করা হয়, যার মাধ্যমে IORA-এর সদস্য দেশসমূহের Blue Economy-এর ওপর কার্যক্রম পরিচালিত হবে। উক্ত কর্মশালায় Blue Economy-এর পাশাপাশি Maritime Safety and Security বিষয়েও 
আলোচনা হয়।

(৫৯) ১৯৭১ সালে সংগঠিত মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের পক্ষে স্মরণীয় ও অনবদ্য অবদান রেখেছেন, এমন বিদেশি বন্ধুদের সম্মাননা প্রদানের ওপর একটা সংকলন ‘Liberation War Friends of Bangladesh’ প্রকাশিত হয়। এ প্রকাশনাটিBottom of For সকল বাংলাদেশ দূতাবাস ও সম্মাননাপ্রাপ্ত বিদেশি বন্ধুদের নিকট প্রেরণ করা হয়। এ ছাড়া, প্রকাশনাটি সচিব, উপমন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও মন্ত্রীদের নিকট সদয় অবলোকন ও সংরক্ষণের জন্য প্রেরণ করা হয়।
(৬০) বিএনপি ও জামাতের নেতৃত্বে সারাদেশে পরিচালিত ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের ওপর ‘The BNP-Jamat Brutality-Terrorising People of Bangladesh’, ‘Violence, Anarchy and Destructive Activities’ নামক ডকুমেন্টারি নির্মাণ করে বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে ও ঢাকাস্থ বিদেশি মিশনসমূহে প্রেরণ করা হয়। এ ছাড়া, Whither Bangladesh;Genocide in 1971 and The Killing Fields; My Mother Tongue; Bangabandhu-Our Great Leader; Amader Ei Bangabandhu নামক ডকুমেন্টারি বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে প্রেরণ করা হয়।
১৭। পরিকল্পনা বিভাগ
(১) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ১০ মার্চ ২০১৫ এবং ১৪ মে ২০১৫ তারিখে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (এনইসি)-এর সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) চূড়ান্তকরণ ও অনুমোদন; বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক প্রণীত ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা; ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির জুলাই ২০১৪ মাস থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১৫ মাস পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি চূড়ান্তকরণ ও অনুমোদিত হয়।

(২) ৩১টি একনেক সভায় ২১২টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়, যার মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১,৬৩,৯৯২.২৭৯৫ কোটি টাকা, যার মধ্যে জিওবি ৭৮,২৭০.৮১৭৫ কোটি, প্রকল্প সাহায্য ৭৯,০৯৩.২১০৭ কোটি এবং সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন ৬,৬২৮.২৫১৩ কোটি টাকা। 
(৩) দশম জাতীয় সংসদে মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রীর জন্য সর্বমোট ২৪৭টি প্রশ্নের জবাব তৈরি করে জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে প্রেরণ করা হয়। 

(৪) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরের পূর্ববর্তী সময়ের একনেক সভায় অনুমোদিত প্রকল্পসমূহের জি.ও জারিসহ ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে মোট ১৮৭টি প্রকল্পের সরকারি আদেশ জারি করা হয়। একনেক সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে ৪৮টি পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৫) ২১ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় (ক) পরিকল্পনা কমিশন শক্তিশালীকরণ (খ) উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত বিদ্যমান পরিপত্রের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন (গ) জনবলের পুনর্বিন্যাস (ঘ) সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন সংক্রান্ত অগ্রগতি (ঙ) আইএমইডি বিভাগের বিষয়াবলি (চ) পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের বিষয়াবলি এবং (ছ) বিবিধ বিষয় আলোচিত হয়। 

(৬) পরিকল্পনামন্ত্রীর সভাপতিত্বে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরের প্রস্তাবিত সংশোধিত এডিপির ওপর বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের বর্ধিত সভা ০৩ মার্চ ২০১৫ ও ০৭ মে ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।
(৭) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরের বাজেট বক্তৃতায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পরিকল্পনা কমিশন/বিভাগের তথ্য-উপাত্ত অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।
(৮) ২০১৫ সালের জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতির প্রদেয় ভাষণে অন্তর্ভুক্তির জন্য এ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত তথ্য এবং জেলা প্রশাসক সম্মেলনের জন্য পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়/বিভাগের সকল সেক্টর থেকে তথ্য সংগ্রহ করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

(৯) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে পরিকল্পনা বিভাগে ১১ জন প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা ও দুই জন তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী, বিআইডিএস-এ পাঁচ জন কর্মকর্তা ও চার জন কর্মচারী এবং এনএপিডিতে এক জন কর্মকর্তা ও তিন জন কর্মচারীকে নিয়োগ প্রদান করা হয়। এ ছাড়া, প্রধান পদে আট জন, যুগ্মপ্রধান পদে ছয় জন, উপপ্রধান পদে আট জন, সিনিয়র সহকারীপ্রধান পদে নয় জন, গবেষণা কর্মকর্তা পদে এক জন এবং দুই জন চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীকে তৃতীয় শ্রেণির পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়।

(১০) পরিকল্পনা বিভাগের আওতাধীন সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহের বাজেট বিভাজন এবং বাজেট পরিপত্র-১ অনুযায়ী ২০১৫-১৬ থেকে ২০১৭-১৮ পর্যন্ত মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো প্রণয়ন করে চূড়ান্তকরণের পর অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়।
(১১) মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় বাজেট পরিপত্র অনুযায়ী ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরের সংশোধিত বাজেট এবং বাজেট পরিপত্র-২ অনুযায়ী ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরের বাজেট বরাদ্দের প্রাক্কলন ও ২০১৬-১৭ থেকে ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের বাজেট প্রক্ষেপণ প্রণয়ন করে চূড়ান্তকরণের পর অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

(১২) ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত প্রকাশনাসমূহের মধ্যে ‘মঞ্জুরি ও বরাদ্দের দাবিসমূহ (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন)’ শীর্ষক বাজেট পুস্তিকায় অন্তর্ভুক্তকরণের জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের মৌলিক ও সাম্প্রতিক কার্যাবলি সম্পর্কিত বর্ণনামূলক চিত্র অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়।
(১৩) পরিকল্পনা বিভাগের আওতাধীন ‘জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি এবং বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান অধ্যাদেশকে’ আইনে পরিণত করা সম্পর্কিত হালনাগাদ অগ্রগতি প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়।

(১৪) পরিকল্পনা বিভাগের ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরের কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়নপূর্বক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

(১৫) পরিকল্পনা বিভাগের ‘জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল’ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ০১ জানুয়ারি ২০১৫ থেকে ৩০ জুন ২০১৬ মেয়াদের কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং ‘সরকারি প্রতিষ্ঠানে উত্তমচর্চা’ শীর্ষক পুস্তিকার হালনাগাদ সঙ্কলনে অন্তর্ভুক্তির জন্য পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনে অনুসৃত উত্তমচর্চার হালনাগাদ সঙ্কলন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। 

(১৬) Fast Track ভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত প্রতিবেদন ২৭ মে ২০১৫ তারিখে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়।
(১৭) সরকারি খাতের উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নে/প্রক্রিয়াকরণে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের জন্য উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব-এ দারিদ্র্য, পরিবেশ ও জলবায়ু অন্তর্ভুক্তি বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সিডিএমপি-২ প্রকল্পের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক-এর ভিত্তিতে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ সিডিএমপি-২-এর সঙ্গে যৌথভাবে ‘Poverty, Environment, Disaster and Climate Change Inclusive Development Project Design’ শীর্ষক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে সাতটি ব্যাচে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার মোট ১৮৫ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
(১৮) সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের ভিত্তি হিসেবে খাতভিত্তিক ৩০টি ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাডি প্রণয়ন করা হয়। প্রণীত ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাডিসমূহ পর্যায়ক্রমে মুদ্রণের অংশ হিসেবে পাঁচটি ভলিউমে মুদ্রণ করা হয়। উক্ত স্টাডিসমূহের অধিকতর উৎকর্ষ সাধনের জন্য ৩০টি স্টাডির মধ্য থেকে ২৯টি স্টাডি স্বনামধন্য ব্যক্তি কর্তৃক ‘Peer Review’ করা হয়। সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের সঙ্গে মতবিনিময়ের অংশ হিসেবে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/বাস্তবায়নকারী সংস্থা/পরিকল্পনা কমিশনের পাশাপাশি মনোনীত একাডেমিক, গবেষক ও ব্যবসায়িক সমাজ, এনজিও, দেশের সকল ব্যবসায়িক সংগঠন, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, প্রথিতযশা অর্থনীতিবিদগণ, প্রতিবন্ধী সংগঠনসমূহ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষকবৃন্দের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে পর্যায়ক্রমে মোট ছয়টি মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। তাছাড়া, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দলিল প্রণয়নের লক্ষ্যে অর্থনীতিবিদ প্যানেল-এর তিনটি সভা এবং জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির দুইটি সভা 
অনুষ্ঠিত হয়।
(১৯) ‘বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান, ২১০০’ প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহযোগিতার জন্য বাংলাদেশ সরকার, নেদারল্যান্ডস সরকার এবং বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে ত্রিপক্ষীয় সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়। ‘বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান, ২১০০’ প্রণয়নের জন্য ১৭টি বেইজলাইন সমীক্ষা রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়। সদস্য (সিনিয়র সচিব), সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ-এর নেতৃত্বে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা সমন্বয়ে Facts Finding Mission সিলেট ও সুনামগঞ্জের হাওর এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। মিশন উক্ত এলাকার বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। প্রকল্পের আওতায় নির্বাচনকৃত বিভিন্ন Hot spot যেমন, Urban area, Haor area, Barind area এবং Drought area-এর ওপর যথাক্রমে Dhaka, Sunamganj, Rajshahi এবং Rangpur এ চারটি স্থানে ‘Multi Stakeholder Consultation’ অনুষ্ঠিত হয়। Regional Cooperation-এর ‘Transboundary River management’-এর ওপর Joint River Commission-এর সঙ্গে Stakeholder consultation অনুষ্ঠিত হয়।
(২০) ‘Strengthening GED to integrate Population Issues into Development Plans’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তাসহ প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে মোট আটটি ব্যাচে ১৬০ জন কর্মকর্তাকে জনসংখ্যা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ট্রেনিং প্রদান করা হয়। প্রকল্পের আওতায় 7th Five Year Plan প্রণয়নের জন্য UNFPA-এর নিজস্ব অর্থায়নে ১টি Background study paper প্রণয়ন করা হয়। প্রকল্পের আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে (১) ‘Analyzing Demographic situation in Bangladesh: Mapping out the Challenges into Development Process,’ (২) ‘Managing the population momentum issues facilitating economic development in Bangladesh’ এবং (৩) ‘Factors Affecting Preference for Education and Health Services in Slum Areas in Bangladesh’ শিরোনামে তিনটি Policy Paper প্রণয়ন করা হয় এবং উক্ত Policy Paper-এর ওপর তিনটি Policy Dialogue অনুষ্ঠিত হয়। 
(২১) ‘Support to Sustainable and Inclusive Planning’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় Millennium Development Goals রিপোর্ট ২০১৩ এবং SAARC Development Goals রিপোর্ট ২০১৩ প্রকাশ করা হয়। প্রকল্পের আওতায় ‘Results Based Monitoring & Evaluation Workshop for the 7th Five Year Plan’ শীর্ষক ওয়ার্কশপে Results Based Monitoring & Evaluation Framework প্রণয়ন করা হয়। এ ছাড়া, প্রকল্পের আওতায় ‘Rationalization of Sectors in Development Planning and Budgeting’ ও ‘Poverty Measurement’ শীর্ষক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। জলবায়ু ও পরিবেশ বিষয়ে কারিগরি সমীক্ষা/গবেষণাপত্র প্রণয়ন করা হয়।
(২২) সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের আওতায় পরিচালিত গবেষণা/সমীক্ষাসমূহের মধ্যে ১৩৩টি গবেষণা/সমীক্ষার বিপরীতে বিভিন্ন কিস্তির অর্থ পরিশোধ করা হয়। অর্থায়নকৃত উক্ত গবেষণা/সমীক্ষাসমূহের মধ্যে চলতি অর্থ-বছরে ৩৯টি গবেষণা/সমীক্ষা সফলভাবে সম্পন্ন হয়। 
(২৩) ‘ডিজিটাল বাংলাদেশের পথে অগ্রযাত্রা’ শীর্ষক প্রতিবেদনের নতুন সংস্করণে অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে পরিকল্পনা বিভাগ/ কমিশনে গৃহীত পদক্ষেপ এবং ভবিষৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে তথ্যাদি অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়।
(২৪) জাতিসংঘের ৬৯তম অধিবেশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যোগদান উপলক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ে ইনপুট পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

(২৫) ‘Statistics of Civil Officers and Staff’ শীর্ষক পুস্তিকা-২০১৫-এর সংকলনে অন্তর্ভুক্তির জন্য পরিকল্পনা বিভাগ ও এর আওতাধীন সংস্থার জনবল সম্পর্কিত তথ্যাদি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।
(২৬) প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) [রূপকল্প-২০২১]-এর ওপর হালনাগাদ প্রতিবেদন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়।
(২৭) ২৮ মার্চ থেকে ০১ এপ্রিল ২০১৫ ভিয়েতনামের হ্যানয়ে অনুষ্ঠেয় আইপিইউ-এর ১৩২তম Assembly-তে এবং ১৭-২২ জানুয়ারি ২০১৫ তুরস্কের ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠেয় 10th Session of the PUIC Conference-এ সংসদীয় প্রতিনিধিদলের যোগদানের জন্য ব্রিফ/টকিং পয়েন্টস প্রণয়ন করে প্রেরণ করা হয়।  
(২৮) দশম জাতীয় সংসদের ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ অধিবেশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উত্তর দানের জন্য তারকা চিহ্নিত ও তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত করে প্রেরণ করা হয়।

(২৯) 60th Commonwealth Parliamentary Conference-এ মাননীয় স্পিকার-এর আলোচনার জন্য ব্রিফ/টকিং পয়েন্টস এবং ১৭-২১ মে ২০১৫ মেয়াদে ঢাকায় অনুষ্ঠিত 26th Commonwealth Parliamentary Seminar-এ বাংলাদেশ সংসদীয় প্রতিনিধি দলের যোগদানের জন্য ব্রিফ প্রণয়ন করে প্রেরণ করা হয়।
(৩০) প্রতিবছর ১০ মার্চ ‘জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস’ উদ্‌যাপনের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে অনাপত্তি প্রেরণ করা হয়। 

(৩১) ESCAP-এর ৭১তম কমিশন সভা উপলক্ষ্যে স্টলে প্রদর্শন-এর জন্য জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি থেকে প্রাপ্ত প্রকাশনা, পোস্টার, সিডি/ডিভিডি অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

(৩২) খসড়া সাইবার সিকিউরিটি আইন, Formulation of a National Guideline Developing Committee for Developing the National CSR Guideline for Bangladesh বিষয়ে এবং ‘Highland Food Security with High Value Chains South Asia (HFS)’ শীর্ষক বিষয়ের ওপর মতামত প্রদান করা হয়।
(৩৩) ‘বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৫’-এ অন্তর্ভুক্তির জন্য সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ থেকে তথ্য সংবলিত প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়।
(৩৪) ‘বিসিএস ইকনমিক একাডেমি প্রতিষ্ঠা’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরের স্থাপত্য নক্‌শা প্রণয়নের জন্য দৈনিক পত্রিকায় এবং CPTU-এর ওয়েবসাইটে EOI আহ্বান করা হয়। PEC কমিটি কর্তৃক EOI মূল্যায়ন সম্পন্ন করে HOPE-এর অনুমোদন গ্রহণ করে RFP প্রেরণের জন্য PWD-কে অনুরোধ জ্ঞাপন করা হয়। 

(৩৫) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ইংরেজি সংস্করণ মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়।

(৩৬) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরের সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্প অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় প্রোগ্রামিং কমিটির সভা যথাক্রমে ০৫, ০৮ ও ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। 
(৩৭) ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি মূদ্রণ ও চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য জাতীয় সংসদে পেশ করা হয়।
(৩৮) ০২-১০ অক্টোবর ২০১৪ মেয়াদে Cameroon-এর রাজধানী Yaounde-তে অনুষ্ঠিত 60th Commonwealth Parliamentary Conference-এ অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকারের নেতৃত্বে সংসদীয় প্রতিনিধিদলের আলোচনার সুবির্ধার্থে ব্রিফ/টকিং পয়েন্টস প্রেরণ করা হয়। 
(৩৯) ১৬-১৭ এপ্রিল ২০১৫ মেয়াদে জার্মানির বার্লিনে অনুষ্ঠিত International G-7 Parliamentarians Conference-এ মাননীয় স্পিকারের আলোচনার সুবির্ধার্থে ব্রিফ/টকিং পয়েন্টস প্রেরণ করা হয়।

(৪০) নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত ২৯-৩০ আগস্ট ২০১৫ মেয়াদে Tenth Meeting of Women Speakers of Parliament; ৩১ আগস্ট হতে ০২ সেপ্টেম্বর ২০১৫ মেয়াদে অনুষ্ঠিত Fourth World Conference of Speakers of Parliament এবং ২৪-২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৫ মেয়াদে রাশিয়ায় অনুষ্ঠিত Eurasian Women’s Forum-এ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকারের যোগদানের জন্য ব্রিফ/টকিং পয়েন্টস প্রেরণ করা হয়।
(৪১) ১৮-২০ নভেম্বর ২০১৪ মেয়াদে House of Parliament, London-এ অনুষ্ঠিত The Role of Parliamentarians in Managing Economic Growth for Equitable Development-এ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সংসদীয় প্রতিনিধিদলের আলোচনার সুবিধার্থে ব্রিফ/টকিং পয়েন্টস প্রেরণ করা হয়।
(৪২) ১২-১৬ অক্টোবর ২০১৪ মেয়াদে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অনুষ্ঠিত আইপিইউ-এর ১৩১তম Assembly; ১৯-২০ নভেম্বর ২০১৪ মেয়াদে আইপিইউ এবং জাতিসংঘের যৌথ উদ্যোগে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত Parliamentary Hearing at the United Nations; ০৮-১০ এপ্রিল ২০১৫ মেয়াদে কোরিয়ার Incheon-এ অনুষ্ঠিত Development Cooperation Forum (DCF) Republic of Korea High-Level Symposium; ১২-১৩ এপ্রিল ২০১৫ মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে অনুষ্ঠিত Global Parliamentary Conference; ২৭-২৮ মে ২০১৫ মেয়াদে জাপানের টোকিওতে অনুষ্ঠিত IPU Global Conference of Young Parliamentarians; ১৭-২১ অক্টোবর ২০১৫ মেয়াদে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অনুষ্ঠিত আইপিইউ-এর ১৩৩তম Assembly এবং ০৪-০৬ নভেম্বর ২০১৫ মেয়াদে উগান্ডার কাম্পালায় অনুষ্ঠেয় Development Cooperation Forum (DCF) Uganda High-Level Symposium-এ সংসদীয় প্রতিনিধিদলের যোগদানের জন্য ব্রিফ/টকিং পয়েন্টস প্রেরণ করা হয়।  

(৪৩) ১৯-২০ আগস্ট ২০১৫ মেয়াদে ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় অনুষ্ঠিত ‘APA Standing Committee Meeting on Economic and Sustainable Development Affairs’ এবং ০২-০৫ সেপ্টেম্বর ২০১৫ মেয়াদে লন্ডনে অনুষ্ঠিত ‘The Role of Parliamentarians and Constituency Development Funds’ শীর্ষক কর্মশালায় জাতীয় সংসদের প্রতিনিধির আলোচনার সুবিধার্থে ব্রিফ/টকিং পয়েন্টস প্রেরণ করা হয়।
(৪৪) নতুন অনুমোদিত প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ, প্রকল্প অর্থ অবমুক্তির সম্মতি জ্ঞাপন ও চলতি প্রকল্পে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ প্রদান এবং উপযোজন/পুনঃউপযোজন সংক্রান্ত কাজ সম্পন্ন করা হয়।
১৮। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
(১) বন অধিদপ্তর কর্তৃক জুন ২০১৫ পর্যন্ত ময়মনসিংহ বন বিভাগে ১৩,৮৪৩.০৫ একর; উপকূলীয় বন বিভাগ, চট্টগ্রামে ১,৯৬১.৯০ একর; উপকূলীয় বন বিভাগ, পটুয়াখালীতে ৩০,৪২১.৪০ একর ও উপকূলীয় বন বিভাগ, ভোলায় ২০,৮২৩.৬১ একরসহ সর্ব মোট ৬৭,০৪৯.৯৬ একর ভূমিকে সংরক্ষিত বন হিসেবে ঘোষণার কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।
(২) জাতীয়ভাবে ৫ জুন ‘বিশ্ব পরিবেশ দিবস, ২০১৫’ উদ্‌যাপিত হয়। জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি ঘোষিত এ বছরের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য হচ্ছেঃ শত কোটি জনের অপার স্বপ্ন, একটি বিশ্ব করি না নিঃস্ব (Seven Billion Dreams, One Planet, Consume With Care)। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ১২ জুলাই ২০১৫ তারিখে বিশ্ব পরিবেশ দিবস, ২০১৫-এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। ‘বিশ্ব পরিবেশ দিবস, ২০১৫’ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সমাবেশ ও শোভাযাত্রা, পরিবেশ মেলা, মুক্ত আলোচনা, পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যক্রমের ওপর brochure, জাতীয় পরিবেশ পদক, ২০১৫-এর ওপর পুস্তিকা এবং জাতীয় দৈনিকসমূহে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়। 
(৩) জাতীয় কর্মসূচির আলোকে জেলা ও উপজেলা পর্যায়েও বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সমাবেশ ও শোভাযাত্রা, শিশু-কিশোর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, পরিচ্ছন্নতা অভিযান, আলোচনা অনুষ্ঠানসহ নানা কর্মসূচি পালিত হয়। 
(৪) পরিবেশ উন্নয়নে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এ বছর পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ (ব্যক্তিগত) ক্যাটাগরিতে এ্যাডভোকেট মনজিল মোরসেদ এবং জনাব আব্দুল মুকিত মজুমদার (বাবু)-কে জাতীয় পরিবেশ পদক, ২০১৫ প্রদান করা হয়। বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতীয় পরিবেশ পদক, ২০১৫ প্রদান করেন। 
(৫) পরিবেশ অধিদপ্তরের সদর এনফোর্সমেন্ট টিম কর্তৃক জুলাই ২০১৪ থেকে জুন ২০১৫ মেয়াদে পরিবেশ আইন লঙ্ঘন এবং পরিবেশ ব্যবস্থার ক্ষতিসাধনের অপরাধে ৪০২টি শিল্পকারখানা/স্থাপনার বিরুদ্ধে এনফোর্সমেন্ট অভিযান পরিচালিত হয় এবং পরিবেশ দূষণের দায়ে ৩৬,৯৮,৮৯,২২৩ টাকা ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হয়। এর মধ্যে বকেয়া ৬,৬৬,৭৪,৩৫৭ টাকা এবং নগদ ১৭,৯৯,৬০,০০৩ টাকাসহ মোট ২৪,৬৬,৩৪,৩৫৭ টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করা হয়।
(৬) ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে আন্তর্জাতিক ওজোন দিবস, ২০১৪ উদ্‌যাপন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সেমিনার আয়োজন, দৈনিক পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশনা, পোস্টার ও স্টিকার প্রকাশনা ও বিতরণ, শিশু-কিশোর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন এবং একটি স্মারক ডাক টিকেট অবমুক্ত করা হয়।
(৭) আগস্ট ২০১৪ মাসে জাতীয় সিডিএম বোর্ড-এর সভাপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব-এর সভাপতিত্বে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে জাতীয় সিডিএম বোর্ডের নবম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত নবম সভায় অনুমোদিত NE Climate A/S কর্তৃক দাখিলকৃত ‘Reducing Gas Leakages within the Titas Gas Distribution Network in Bangladesh’ শীর্ষক CDM প্রকল্পের অনুকূলে Host Country Approval ইস্যু করা হয়।
(৮) ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে Bilateral Offset Credit Mechanism (BOCM)-এর আওতায় BOCM-সহ অন্যান্য বিষয়ে প্রয়োজনীয় সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য Institute for Global Environmental Strategies (IGES), Japan এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের মধ্যে MoU স্বাক্ষরিত হয় এবং ২৮ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে ‘Contract for IGES BOCM Capacity Building Programme in Bangladesh’ শীর্ষক একটি চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। 
(৯) ঢাকার চারপাশের নদীসমূহের দূষণ দূর করে প্রতিবেশ পুনরুজ্জীবনের জন্য শিল্প বর্জ্য ও পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, নদীসমূহের সীমানা ও তীর সংরক্ষণ, শুষ্ক মৌসুমে পানিপ্রবাহ বাড়ানো ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করার বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনা প্রতিপালনের লক্ষ্যে অংশীজনদের নিয়ে সমন্বিতভাবে বাস্তবায়নের জন্য একটি মেগা প্রকল্পের পিডিপিপি পরিবেশ অধিদপ্তরে প্রণয়নাধীন রয়েছে। 

(১০) ইট উৎপাদন মৌসুমে পিরোজপুর, পটুয়াখালী, খুলনা ও নীলফামারী জেলাতে Fixed Chimney Kiln (FCK) থেকে রূপান্তরিত ZigZag প্রযুক্তির ইটভাটার পাইলটিং প্রদর্শনীর ধারাবাহিকতায় ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে তিনটি ইটের ভাটায় Firing করা হয়। 
(১১) ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে Global Environment Facility-এর আর্থিক সহযোগিতায় এবং United Nations Environment Programme-এর কারিগরি সহায়তায় পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ‘Preparation of Full Size Project Document on- Ecosystem-based Approaches to Adaptation in the Drought-prone Barind Tract and Haor (Wetland) Area’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প দলিল প্রণয়নের লক্ষ্যে হাওর অঞ্চল হিসেবে সিলেটে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সমন্বয়ে কর্মশালার আয়োজন করা হয়।
(১২) আপডেটিং এন্ড মেইনস্ট্রিমিং অব্ ন্যাশনাল বায়োডাইভারসিটি স্ট্র্যাটেজি এন্ড অ্যাকশন প্ল্যান ফর বাংলাদেশ প্রকল্পের উদ্যোগে জীব-বৈচিত্র্য বিষয়ক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ বিষয়ে এবং ইউএনসিসিডি-এর আওতায় ‘Formulation of National Action Program’ প্রণয়নে ‘মাঠপর্যায়ে ভাবনা’ শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

(১৩) ‘Establishing National Land Use and Land Degradation Profile toward Mainstreaming SLM Practices in sector Polices’ শীর্ষক প্রকল্পের টিপিপি-এর ওপর কারিগরি সভা আয়োজন করা হয়।
(১৪) চট্টগ্রাম, মৌলভীবাজার ও সিলেট জেলার বনাঞ্চলে ন্যাশনাল হারবেরিয়ামের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্তৃক জুলাই ২০১৪ থেকে জুন ২০১৫ মেয়াদে উদ্ভিদ সমীক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রায় ১,৫৩৭টি উদ্ভিদের নমুনা সংগ্রহ করা হয়।
(১৫) Taxonomic studies-এর মাধ্যমে ন্যাশনাল হারবেরিয়াম-এর বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাবৃন্দ কর্তৃক প্রায় ১,০১৪টি উদ্ভিদ প্রজাতি সনাক্ত করা হয়। এ ছাড়া, বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের আনুমানিক আরও ১,১৪৬টি বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ নমুনা সনাক্তকরণে সহায়তা এবং গবেষণা কাজে ব্যবহৃত ৯৭০টি উদ্ভিদ নমুনার একসেশন নাম্বার প্রদান করা হয়। ১,৫৩৭টি উদ্ভিদ নমুনা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে হারবেরিয়াম কাপবোর্ডে ও ডুপ্লিকেট বক্সে সংরক্ষণ করা হয়। 
(১৬) Flora of Bangladesh-এর তিনটি নতুন সিরিজ নম্বর- ৬১, ৬২, ৬৩ (Family: Rhamnaceae, Sabiaceae, Vitaceae)-এর পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন করা হয় এবং ‘বুলেটিন অব দি বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম’ শীর্ষক পুস্তিকাটির পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন করা হয়। ১,০০০টি উদ্ভিদ নমুনার বৈজ্ঞানিক নাম, স্থানীয় নাম, পরিবার, এক্সেশন নাম্বার, সংগ্রহের তারিখ, বাসস্থান, স্বরূপ, প্রাপ্তিস্থান, প্রাচুর্য্যতা, ব্যবহার ইত্যাদি যাবতীয় তথ্য সংবলিত ডাটাবেজ তৈরি করা হয়।
(১৭) ‘রেড ডাটা বুক অব ভাসকুলার প্ল্যান্টস অব বাংলাদেশ, ভলিউম-৩’ শীর্ষক পুস্তক প্রণয়নের জন্য ১০০টি বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ সনাক্তকরণ করা হয়। 
(১৮) জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফাণ্ডের আওতায় গৃহীত ২৭৭টি সরকারি প্রকল্পের তথ্য ডাটাবেইজে হালনাগাদ করা হয়। GIS mapping করা হয় এবং লাইব্রেরিতে ক্রয়কৃত সকল বই/জার্নালের তালিকা প্রস্তুতক্রমে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়।
(১৯) ০১-১২ ডিসেম্বর ২০১৪ মেয়াদে Peru-এর রাজধানী Lima-তে অনুষ্ঠিত Cop-20-এ মাননীয় মন্ত্রী, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল অংশগ্রহণ করেছে। এ প্রতিনিধি দলে সরকারি কর্মকর্তা/বিশেষজ্ঞবৃন্দ অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। বরাবরের মতোই এ প্রতিনিধিদল বাংলাদেশসহ স্বল্পোন্নত দেশের স্বার্থ রক্ষার বিষয়ে সোচ্চার ভূমিকা পালন করেছে। 

(২০) বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন ৩২,৬৩৫ একর রাবার বাগান থেকে প্রায় ৫,০০০ মেট্রিক টন রাবার উৎপাদন করেছে। এ সময়ে ২৬৩ একর নতুন বাগান এবং ৫০২ একর পুন:বাগান সৃজন করা হয়। 

(২১) বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউটে চলমান ৭২টি গবেষণা স্টাডির মধ্যে ৭টি সমাপ্ত হয়। এ সময়ে বন বিষয়ক গবেষণা সংশ্লিষ্ট ৩টি বুলেটিন এবং ৩০টি গবেষণা প্রবন্ধ দেশি ও বিদেশি জার্নালে প্রকাশিত হয়। ইনস্টিটিউটের উদ্ভাবিত প্রযুক্তির ওপর ১৫টি মাঠপর্যায়ের প্রশিক্ষণে ৪৫০ জন উপকারভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ ছাড়া, ‘ইউক্যালিপটাস’ ও ‘আগর’ বিষয়ক ২টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। 

১৯। পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
(১) ‘বস্তি শুমারি ও ভাসমান লোকগণনা, ২০১৪’ কর্মসূচির প্রাথমিক রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। চূড়ান্ত রিপোর্ট ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে প্রকাশ করা হবে।

(২) নিয়মিতভাবে বাৎসরিক ভিত্তিতে ১২৬টি ফসলের আয়তন ও উৎপাদন হিসাব প্রাক্কলন এবং ভূমি ও সেচ পরিসংখ্যান প্রস্তুত করা হয়। ২০১৩ সালের কৃষি পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। উৎপাদনশীলতা জরিপ কর্মসূচির আওতায় ৯টি ফসলের জরিপ সম্পন্ন করে রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়।
(৩) ‘হেলথ্ এন্ড মরবিডিটি স্ট্যাটাস সার্ভে, ২০১৪’ এবং হাউজহোল্ড এডুকেশন সার্ভে-২০১৪-এর চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হয়। ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে রিপোর্ট প্রকাশ করা হবে। 

(৪) ২০১৩-১৪ সালের চূড়ান্ত GDP ও ২০১৪-১৫ সালের সাময়িক GDP অনুমোদিত হয়। National Accounts Statistics (Provisional Estimates of GDP, 2014-15 and Final Estimates of GDP, 2013-14) বইটি প্রকাশিত হয়। ২০০৫-০৬ ভিত্তি বছরের GDP Rebasing-এর বিস্তারিত Methodology-সহ National Accounts Statistics প্রকাশিত হয় এবং ২০০৫-০৬ ভিত্তি বছরে ১৯৭২-৭৩ থেকে ১৯৯৪-৯৫ পর্যন্ত উৎপাদন পদ্ধতিতে জিডিপি প্রাক্কলনের কাজ চলমান রয়েছে। বর্তমানে GDP-তে প্রবৃদ্ধির হার ৬.৫১ ভাগ এবং মাথাপিছু আয় ১,৩১৪ মার্কিন ডলার, যা বাংলাদেশকে নিম্নমধ্য-আয়ের দেশে উন্নীত করেছে।
(৫) ICT use and access by Individuals and household Bangladesh 2013, Labour Force Survey, 2013, Child Labour Force Survey, 2013-এর চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়, যা অক্টোবর ২০১৫ মাসে প্রকাশ করা সম্ভব হবে। 

(৬) ‘Improving of Labour Statistic and Labour Market Information System Through Panel Survey (LMIS)’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নমুনা এলাকার খানা তালিকা প্রণয়ন, ডাটাবেজ গঠন ও প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়। আগামী অর্থ-বছর থেকে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে শ্রমশক্তি, বেকারত্ব ও ICT-এর ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশিত হবে। 
(৭) ‘Technical and Vocational Education and Training (TVET) Census, 2015’ শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় সারাদেশে TVET প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা হালনাগাদ করা হয়। ডিসেম্বর ২০১৫-এর মধ্যে শুমারির ফলাফল প্রকাশিত হবে।
(৮) দেশের সকল ভৌগোলিক এলাকার জন্য একটি সুবিন্যস্ত এবং অভিন্ন কোডিং পদ্ধতি চালু করার লক্ষ্যে বিবিএস জিও কোড সিস্টেম প্রণয়ন করা হয়। পূর্বতন জিওকোড হালনাগাদ করার লক্ষ্যে স্ট্রেনদেনিং জিও কোডিং সিস্টেম কর্মসুচি গ্রহণ করা হয়। এ কর্মসূচির আওতায় ৬৪টি জেলার সংগৃহীত তথ্যের এডিটিং-এর কাজ সমাপ্ত হয়। জুন ২০১৬-এর মধ্যে দেশের সকল প্রশাসনিক ইউনিটের নামের ইংরেজি ও বাংলা বানান শুদ্ধ ও প্রমিত করে তা গেজেট আকারে প্রকাশ করা হবে।
(৯) ‘আদমশুমারি ও গৃহ গণনা, ২০১১’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সকল জেলার কমিউনিটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। তিনটি ন্যাশনাল রিপোর্ট এবং ১৪টি জেলা রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এ প্রকল্পের আওতায় ১৪টি মনোগ্রাফ এবং একটি পপুলেশন প্রজেকশন প্রতিবেদনের খসড়া প্রস্তুত করা হয়। নভেম্বর ২০১৫ সময়ে চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রকাশ করা হবে। এ ছাড়া, এ প্রকল্পের মাধ্যমে বিভাগীয় পর্যায়ে ICT বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং মাঠপর্যায়ের অফিসসমূহে আসবাবপত্র ও ইকুইপমেন্ট প্রেরণ করা হয়।
(১০) ফুড সিকিউরিটি-নিউট্রিশনাল সার্ভিলেন্স কম্পোনেন্ট প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০১৫ মাসে শেষ হয়। এই প্রকল্পের আওতায় সর্বশেষ রিপোর্ট ‘Annual Post Enumeration check of Nutritional Surveillance 2014’ জুন ২০১৫ সময়ে প্রকাশিত হয়।
(১১) ‘অর্থনৈতিক শুমারি, ২০১৩’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় শুমারির চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রকাশের কাজ চলমান রয়েছে। এ শুমারির আওতায় একটি জাতীয়, ৬৪টি জেলা এবং একটি এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিপোর্টসহ মোট ৬৬টি রিপোর্ট প্রকাশ করা হবে। জুন ২০১৬-এর মধ্যে সকল রিপোর্ট প্রকাশিত হবে। 
(১২) স্ট্রেনদেনিং ক্যাপাসিটি অব বিবিএস ইন পপুলেশন এন্ড ডেমোগ্রাফিক ডাটা কালেকশন ইউজিং জিআইএস প্রকল্পের আওতায় জুলাই ২০১৪ থেকে জুন ২০১৫ মেয়াদে রংপুর, সিলেট, জয়পুরহাট, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, মুন্সিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ জেলায় ডিজিটাল মৌজা/মহল্লার ম্যাপ মাঠপর্যায়ে হালনাগাদের কাজ করা হয়। আদমশুমারি ২০১১-এর তথ্যের ভিত্তিতে পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, নীলফামারি, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, রংপুর, দিনাজপুর, জয়পুরহাট, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সিলেট ও মানিকগঞ্জ জেলার Small Area Atlas-এর কাজ সম্পন্ন করে প্রকাশ করা হয়। এ ছাড়া, এ প্রকল্পের আওতায় Violence Against Women 2015-এর প্রশ্নপত্রের তিনটি প্রি-টেস্ট নমুনা-এলাকায় সম্পন্ন করা হয়।
(১৩) ন্যাশনাল হাউজহোল্ড ডাটাবেজ প্রকল্পের আওতায় মাঠপর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য Computer Assisted Personal Interviewing পদ্ধতিতে ইলেক্ট্রনিক ট্যাব ব্যবহারের সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়। এ লক্ষ্যে মানিকগঞ্জ ও নরসিংদী জেলায় ফিল্ডটেস্ট পরিচালনা করা হয়। রংপুর ও নীলফামারি জেলায় দুইটি পূর্ণাঙ্গ পাইলট জরিপ পরিচালনা করা হয়।
(১৪) ‘মনিটরিং দ্যা সিচুয়েশন অব ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স অব বাংলাদেশ’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মাঠপর্যায়ে সারাদেশে নির্বাচিত ২,০১২টি নমুনা-এলাকা থেকে ১১ ধরণের তফসিলের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। 
(১৫) ‘জনজীবনে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব’ শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় জরিপের সকল প্রতিবেদন জুন ২০১৬ মাসের মধ্যে প্রকাশ করা হবে।  

(১৬) পল্লী ঋণ জরিপ ২০১২-১৪-এর আওতায় সারাদেশের ৬৪টি জেলার ২,২৪০টি নমুনা-এলাকা থেকে মোট ৫৬,০০০টি পল্লী ঋণগ্রহীতা খানার তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে চূড়ান্ত রিপোর্ট ডিসেম্বর ২০১৪ মাসে প্রকাশ করা হয়।
(১৭) বিবিএস-এর ‘প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে’ অফিস ব্যবস্থাপনা, পিপিআর ও মৌলিক পরিসংখ্যান বিষয়ে ২৬টি প্রশিক্ষণ কোর্সে ৬২৮ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
২০। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

(১) বাংলাদেশের বিশাল পল্লি অঞ্চল এবং অনগ্রসর পল্লিবাসীর দারিদ্র্য দূরীকরণকে প্রধান লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমান সরকার নির্বাচনের পূর্বে দারিদ্র্য হ্রাসকরণকে প্রাধান্য দিয়ে রূপকল্প ২০২১ প্রকাশ করেছিল। পল্লি জনগণের দারিদ্র্যবিমোচনকে সামনে রেখে এ বিভাগ পল্লি উন্নয়নের সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ, আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন, পশ্চাৎপদ দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর আত্মকর্মসংস্থান, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি, বাজার সংযোগ সৃষ্টি, দুগ্ধ উৎপাদন ও বহুমূখী সমবায় কার্যক্রমের মাধ্যমে গ্রাম বাংলার জনগণের অবস্থার উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। দারিদ্র্যবিমোচনকে টার্গেট করে দারিদ্র্য ও চরম দারিদ্র্যের হার যথাক্রমে ২৫ ও ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। বর্তমানে এ বিভাগে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প চলমান রয়েছে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের গৃহীত ও গৃহীতব্য প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ন কাজ সম্পন্ন হলে বর্তমান সরকারের সময়েই দেশের পল্লি অঞ্চলের প্রায় ১ কোটি দরিদ্র মানুষ তাদের অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে পারবে, যা দেশের দারিদ্র্যবিমোচন ও পল্লি উন্নয়নের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী সুফল বয়ে আনবে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের দারিদ্র্যবিমোচন ও পল্লি উন্নয়নের অংশ হিসেবে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প; চরজীবীকায়ন কর্মসূচি-২; সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি; ইকোনমিক এমপাওয়ারমেন্ট অফ দি পুওরেস্ট (ইইপি); ‘অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প; দেশব্যাপী সমবায় বাজার স্থাপন; মিল্কভিটার কার্যক্রম সম্প্রসারণ; গোচারণভূমি নীতিমালা প্রণয়ন ও পশু খাদ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ একাডেমি হিসেবে ‘বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্যবিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি’ প্রতিষ্ঠাকরণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।
(২) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি বিভিন্ন মেয়াদের ১০৯টি কর্মশালা, সেমিনার, অবহিতকরণ ও প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করে। এ সকল আয়োজনে ৪,৭৪২ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। এ ছাড়া, পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক মোট ২০টি গবেষণা-পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, যার মধ্যে ১৫টি গবেষণা সম্পন্ন হয়। 
(৩) বিআরডিবি’র অনুকূলে সাতটি নতুন জেলায় (লক্ষীপুর, ঠাকুরগাঁও, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, নড়াইল, মাগুরা ও শরিয়তপুর) জেলা অফিস স্থাপনসহ রাজস্বখাতে পাঁচ ক্যাটাগরির ৩৫টি পদ বছর-বছর সংরক্ষণের ভিত্তিতে অস্থায়ীভাবে সৃজনের সরকারি আদেশ জারি করা হয়।
(৪) পল্লী উন্নয়ন একাডেমির বিধিবদ্ধ কার্যক্রমের আওতায় নিজস্ব উদ্যোগে, বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্যোগে ও যৌথ উদ্যোগে মোট ২১৪টি কোর্স পরিচালনার মাধ্যমে ৭,৯৮৯ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২৮টি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় এবং পাঁচটি এডিপিভুক্ত প্রকল্পে মোট ৪৭.৭২ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। 
(৫) বিদ্যমান সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (সংশোধিত ২০০২ ও ২০১৩) আরও কার্যকর ও গতিশীল করার লক্ষ্যে পুনরায় সংশোধন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বিদ্যমান আইন সংশোধনের লক্ষ্যে মাঠপর্যায় থেকে প্রাপ্ত প্রস্তাবনা যাচাই-বাছাইপূর্বক সুপারিশমালা প্রণয়নের জন্য সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালা সংশোধন কমিটি গঠন করা হয়।
(৬) সমবায় অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৩-১৪ প্রকাশ করা হয়।
২১। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
(১) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ৫২ কিলোমিটার সেচ খাল খনন, ২০ কিলোমিটার সেচ খাল পুনর্খনন, ৬৪ কিলোমিটার নিষ্কাশন খাল খনন, ৯২ কিলোমিটার নিষ্কাশন খাল পুনর্খনন, ৩৮টি সেচ- অবকাঠামো নির্মাণ, ৯১০টি সেচ-অবকাঠামো পুনর্নির্মাণ, ৮৫টি নিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ, ১০১টি নিষ্কাশন অবকাঠামো পুনর্নির্মাণ, ২২ কিলোমিটার নদী ড্রেজিং এবং ৫৬ কিলোমিটার নদী খনন, ৯২ কিলোমিটার বাঁধ নির্মাণ, ৪৫৮ কিলোমিটার বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ, ৪৪ কিলোমিটার নদীতীর সংরক্ষণ ও একটি ক্লোজার নির্মাণ করা হয়। 

(২) বন্যা পূর্বাভাস সতর্কীকরণ, পানি বিজ্ঞান সম্পর্কিত অনুসন্ধান কার্য পরিচালনা এবং এতদ্‌সম্পর্কিত তথ্য ও উপাত্ত গ্রহণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ করা হয়। 

(৩) ওয়ারপো ক্লিয়ারিং হাউজ-এর আওতায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ১৫টি, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের তিনটি, বরেন্দ্র বহুমুখী কর্তৃপক্ষ-এর একটি প্রকল্পের ডিপিপির ওপর মতামত প্রদান করা হয়। 
(৪) জাতীয় পানিসম্পদ উপাত্ত ভাণ্ডার ও সমন্বিত উপকূলীয় সম্পদ উপাত্ত ভাণ্ডার-এর ৩০টি উপাত্ত সরবরাহ করা হয়।  

(৫) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে নদী গবেষণা ইনস্টিটিউটের জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ পরিদপ্তরের গৃহীত ও পরীক্ষিত নমুনার সংখ্যা ২,৭২৩টি, বিলকৃত টাকার পরিমাণ ৫২.৪৩ লক্ষ টাকা এবং আদায়কৃত টাকার পরিমাণ ২৫.০০ লক্ষ টাকা। 
(৬) নদী গবেষণা ইনস্টিটিউটের আওতাধীন জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ পরিদপ্তরের এবং নদীর পানি দূষণ ও প্রতিকার সংক্রান্ত ‘Assessment of River Pollution around Dhaka and Find out the Ways to Alleviate Pollution’ শীর্ষক গবেষণা কাজের আওতায় ল্যাবরেটরির যন্ত্রপাতি মেরামত, নতুন মেশিন ক্রয় (FF2), কিছু স্টেশনারি, ল্যাব সরঞ্জামাদি ও কিছু রি-এজেন্ট ক্রয় করা হয়। গবেষণা কাজের আওতাধীন বুড়িগঙ্গা ও বংশী নদীর সাইট পরিদর্শন, In-situ test এবং পানি, মাটি ও ফসলের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। ল্যাবরেটরিতে নমুনাসমূহ পরীক্ষার জন্য Preparation সম্পন্ন হয় এবং নমুনাসমূহ Preserve করা হয়। ১৬ জুন ২০১৫ তারিখে উক্ত গবেষণা কাজের অগ্রগতির ওপর সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। 

(৭) হাইড্রোলিক রিসার্চ পরিদপ্তর কর্তৃক জানুয়ারি ২০১৫ মাসে সুনামগঞ্জ সড়ক বিভাগের আওতাধীন পাগলা-জগন্নাথপুর-রানীগঞ্জ-আউশকান্দি রোডের হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল স্ট্যাডি সম্পাদনপূর্বক চূড়ান্ত প্রতিবেদন এবং মার্চ ২০১৫ মাসে পটুয়াখালী সড়ক জনপথ বিভাগাধীন পান্দব-পায়রা নদীর ওপর নালোয়া-বাহেরচর ব্রিজ নির্মাণের লক্ষ্যে হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল স্টাডি সম্পাদনপূর্বক চূড়ান্ত প্রতিবেদন ক্লায়েন্টের নিকট দাখিল করা হয়। এ ছাড়া, নদী তীরের ভাঙ্গন রক্ষার্থে সাশ্রয়ী ও টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন লাঞ্চিং ম্যাটেরিয়ালের Characteristics-এর ওপর গবেষণা কাজ চলমান রয়েছে।

(৮) চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার শিকলবাহা খালের ডান তীরে ভেল্লাপাড়া ও কৈগ্রাম বাজার এলাকায় ডিপোজিট ওয়ার্ক হিসেবে পরীক্ষামূলক নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধ কাজ ব্যাম্বো বান্ডেলিং-এর মাধ্যমে বাস্তবায়নের জন্য ঠিকাদারকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়।

(৯) মৌলভীবাজার সড়ক বিভাগাধীন মনু নদীর ওপর রাজাপুর ব্রিজ নির্মাণের লক্ষ্যে কুলাউড়া-পৃথিমপাশা-হাজিপুর-শরীফপুর রোডের হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল স্ট্যাডি সম্পাদনের লক্ষ্যে ২৪ জুন ২০১৫ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। 

(১০) নদী গবেষণা ইনস্টিটিউটের গবেষণা কার্যক্রম আরও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুগ্মভাবে পোস্ট গ্রাজুয়েট কোর্স চালুর বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। 

(১১) যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ কর্তৃক গঙ্গা নদীর পানি বন্টন চুক্তির আলোকে ০১ জানুয়ারি থেকে ৩১ মে ২০১৫ মেয়াদে ফারাক্কায় যৌথভাবে পানি প্রবাহের পরিমাণ পর্যবেক্ষণ ও বণ্টন এবং হার্ডিঞ্জ সেতুর নিকট পানি প্রবাহের পরিমাণ পর্যবেক্ষণ করা হয়।

(১২) ভারতের সঙ্গে টিপাইমুখ প্রকল্পের যৌথ সমীক্ষা সংক্রান্ত সাব-গ্রুপের তৃতীয় সভা ও যৌথ নদী কমিশনের কারিগরি পর্যায়ের সভা যথাক্রমে ১৯ ও ২০ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। 

(১৩) গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত যৌথ কমিটি কর্তৃক ফারাক্কায় যৌথ পানি প্রবাহের পরিমাপের সাইট পরিদর্শন শেষে-এর ৫৯তম সভা ২২ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে কলকাতায় এবং ৬০তম সভা ০৬-১০ এপ্রিল ২০১৫ মেয়াদে পাবনার পাকশিতে অনুষ্ঠিত হয়।
(১৪) ২২-২৮ মার্চ ২০১৫ মেয়াদে চীনে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে পানিসম্পদ খাতে পারস্পরিক সহযোগিতা সংক্রান্ত সচিব পর্যায়ের বৈঠকে বর্ষা মৌসুমে চীনের ইয়ালুজাংবু/ব্রহ্মপুত্র নদের চীনা ভূ-খন্ডের তিনটি স্টেশনের তথ্য-উপাত্ত বাংলাদেশে সরবরাহের লক্ষ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের আলোকে একটি Implementation Plan স্বাক্ষরিত হয়।     
২২। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(১) ২৫ মার্চ ২০১৫ তারিখে রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলার অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ পুনর্গঠন করা হয়। 
(২) বান্দরবান সেনানিবাস এলাকার রাস্তার কার্পেটিং ও সংস্কার, বিলাইছড়ি উপজেলার ফারুয়া হাইস্কুল ও হোস্টেলে যাতায়াতের জন্য এপ্রোচরোডসহ ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ, বান্দরবান সদরের উজানীপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস (দ্বিতীয় তলা) নির্মাণ, বান্দরবান সদরের হেবরণ পাড়ায় যাওয়ার জন্য আরসিসি ব্রিজসহ রাস্তা নির্মাণ, বান্দরবান সদরের কালেক্টরেট স্কুল ছাত্রাবাস (দ্বিতীয় তলা) নির্মাণ, থানচি বলিপাড়া হাইস্কুলের (দ্বিতীয় তলা) ভবন নির্মাণ, থানচি উপজেলার বড় মদক তং পাড়াতে আরসিসি রাস্তা ও সিড়ি নির্মাণ, বান্দরবান ডায়াবেটিস হাসপাতালের ভবন সম্প্রসারণ, রামগড় উপজেলাধীন পাতাছড়া সড়ক ও জনপথ থেকে তৈচাকমা সাধুপাড়া হয়ে চেংগুয়াছড়া রাস্তায় প্রতিরোধকমূলক কাজসহ সংযোগ সড়ক নির্মাণকাজ, রামগড় নাকাপা মেইন রোড থেকে গাভাইন্যা পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ করা হয়।
(৩) মানিকছড়ি উপজেলাধীন এয়াতলং পাড়া থেকে ওসমান পল্লি পর্যন্ত রাস্তা ব্রিকপেভমেন্টসহ টো-ওয়াল নির্মাণ, খাগড়াছড়ি হাদুকপাড়া রাস্তার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণসহ প্রতিরোধমূলক কাজ, খাগড়াছড়ি সদরের বটতলী ব্রিজের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ, মানিকছড়ি ডাইনছড়ি উচ্চ বিদ্যালয় এবং বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় নির্মাণ, খাগড়াপুর মহিলা সমিতির Women Resource Centre ভবন নির্মাণ করা হয়।
(৪) কাউখালী উপজেলাধীন ঘাঘড়া ইউনিয়নের চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি সড়ক থেকে কেয়াংছড়া পাড়া পর্যন্ত রাস্তার উন্নয়ন, রাঙ্গামাটি পৌর এলাকার রাঙ্গামাটি জেলা স্কুল, রিজার্ভ বাজার ও এতদ্‌সংলগ্ন এলাকায় পানি সরবরাহ প্রকল্পের আওতায় রাঙ্গামাটি রিজার্ভ বাজার এলাকায় একটি পানি শোধনাগার নির্মাণ করা হয়। রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন বন্দুক ভাঙ্গা ইউনিয়নের চোংড়াছড়ি নিম্ন-মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ, বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন ৩২ নম্বর বাঘাইছড়ি ইউ,পি শিজক দোসর রাজার নিম্ন-মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ, কাউখালী উপজেলাধীন ডাবুয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস নির্মাণ, রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন শাহ্ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ে একটি আধুনিক অডিটোরিয়াম নির্মাণ, রাঙ্গামাটি শিশু নিকেতনের কম্পিউটার কক্ষ নির্মাণসহ কম্পিউটার সরবরাহ, কাউখালী উপজেলাধীন কলমপতি নাইল্যাংছড়ি কোলাপাড়া সড়কে ধারক দেওয়াল, কালভার্ট ও ড্রেইন নির্মাণ, কাপ্তাই উপজেলাধীন রাইখালী চাকুয়া রাস্তা সম্মুখে বক্স কালভার্ট নির্মাণ, কাউখালী উপজেলাধীন ঘাঘড়া ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডে দোপাড়া ছড়ার ওপর টু-ওয়ান বক্স কালভার্ট নির্মাণ করা হয়।

(৫) প্রত্যন্ত অঞ্চলের সঙ্গে উপজেলা এবং জেলা সদরের যাতায়াত ব্যবস্থা সহজতর করার লক্ষ্যে ১৫৩ কিলোমিটার গ্রামীণ সড়ক, ৪,৫৩৩ মিটার সেতু, ৯৪১ মিটার কালভার্ট নির্মাণ সমাপ্ত করা হয়। এতে ৬,৭৫০ পরিবার অধ্যুষিত ২২৫টি প্রত্যন্ত জনপদের সঙ্গে উপজেলা এবং জেলা সদরের যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর হয়। ৬,৮৩৬ বর্গমিটার স্কুল ভবন, ৮৩০ বর্গমিটার কলেজ ভবন এবং ৫,৩৫০ বর্গমিটার হোস্টেল ভবন নির্মাণ করা হয়। এতে প্রায় ৮,৩৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী উপকৃত হয়। উচ্চ মাধ্যমিক এবং উচ্চ শিক্ষা গ্রহণরত ২,৮৬৮ জন ছাত্র-ছাত্রীকে এককালীন আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, মৎস্য চাষ এবং পানীয় জল সরবরাহের জন্য ১,০৩,৩৪৪ বর্গমিটার আয়তনবিশিষ্ট ১০টি জলাধার নির্মাণ করা হয় এবং ৩৭৯ একর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদানের জন্য ২,৭৭৬ মিটার সেচ- নালা নির্মাণ করা হয়।

(৬) সামাজিক সুবিধাদির মধ্যে ১৯৩টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৮৬টি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, ৭৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বাদ্যযন্ত্র এবং সাংস্কৃতিক সরঞ্জামাদি সরবরাহ করা হয়। প্রান্তিক ও গরিব কৃষকদের পারিবারিক আয় বৃদ্ধির জন্য ১৫০টি গাভী বিতরণ করা হয়, ২৩৫ জন কৃষককে ফলমূলের বাগান সৃজনের ওপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং ২,৪৬৫ একর রাবার নার্সারি উত্তোলন করা হয়।
২৩। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
(১) প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাফল্য ও অগ্রগতি সম্পর্কিত ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন মুদ্রণ করা হয়। মন্ত্রণালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা ও তৃতীয়/চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের অফিসে যাতায়াতের জন্য ০১টি স্টাফবাস ক্রয় করা হয়। মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট দৃষ্টিনন্দন ও হালনাগাদ করা হয়। 

(২) বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ১৭ পদাতিক ডিভিশনের অধীনে ১৮ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারি নামে একটি নতুন ইউনিট গঠন করা হয়। রামুতে ১০ পদাতিক ডিভিশনের অধীনে ২৩ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারি নামে একটি ইউনিট গঠন করা হয় এবং ১৭ পদাতিক ডিভিশনের অধীনে সদর দপ্তর ১৭ আর্টিলারি ব্রিগেড নামে একটি নতুন ব্রিগেড গঠিত হয়। রামু ডিভিশনের অধীনে ১০ আর্টিলারি ব্রিগেড নামে একটি ব্রিগেড সৃজন এবং ৯ পদাতিক ডিভিশনের অধীনে একটি এডহক এমএলআরএস ব্যাটারি আর্টিলারি গঠন করা হয়। এ ছাড়া, একটি পদাতিক ডিভিশন (১০ পদাতিক ডিভিশন), একটি পদাতিক ব্রিগেড (৯৭ পদাতিক ব্রিগেড) ও দুটি পদাতিক ব্যাটালিয়ন (৬০ ই-বেঙ্গল এবং ৩৬ বীর) গঠন করা হয়।

(৩) বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রশাসনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা যুগোপযোগী, আধুনিকীকরণ এবং উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন সেনানিবাসে অপটিক্যাল লিংক, ফাইবার লিংক, অত্যাধুনিক IP based PABX System স্থাপন করা হয়। এ ছাড়া, বিভিন্ন সেনানিবাসকে বিকল্প অপটিক্যাল লিংক-এর আওতায় আনা হয়। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্য ২০০টি এবং বৈদেশিক মিশনের জন্য ১০০টি সর্বমোট ৩০০টি Radio Set upto 10w (Menpack and Mil Version) ক্রয়ের জন্য রেডিয়েন্ট কর্পোরেশন, বাংলাদেশ-এর সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।  
(৪) সেনাবাহিনীর বেতন, পেনশন, সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা/কর্মচারীদের তথ্য সংরক্ষণ ও সরবরাহ, দ্রব্যাদি ক্রয়/বিতরণ, রেশন ও পিওএল সরবরাহ এবং অধিকাংশ পত্রালাপ ডিজিটাইজেশনের আওতায় আনা হয়।
(৫) বগুড়া, চট্রগ্রাম, যশোর ও রংপুর সেনানিবাস এলাকায় পাঁচটি আর্মি মেডিকেল কলেজ স্থাপন করা হয়। আর্মি মেডিকেল কোরে ৮৮২ জন মহিলা সৈনিক অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে নারীর সক্ষমতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। মহিলা সৈনিকগণ ইতোমধ্যে সামরিক প্রশিক্ষণ শেষ করেছেন এবং তিন বছর মেয়াদি প্রশিক্ষণ শেষে তাঁরা ডিপ্লোমা ডিগ্রি গ্রহণের পর চিকিৎসা সহকারী হিসেবে দায়িত্ব পালনে সহায়ক ভূমিকা রাখবেন।
(৬) আর্মি মেডিকেল কোরের সাংগঠনিক কাঠামোতে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়। সিএমএইচ ঢাকায় নতুনভাবে Emergency & Casualty, Critical Care Centre, Chest Pain Unit, Burn ICU, Child Development Centre, Male Hemato-oncology, Pediatric Surgery Wd, Child Gastroenterology Wd, Pediatric Cardiac ICU, Pediatric Hemato-oncology, Cataract Clinic, Retina Clinic, Pediatric Emergency ইউনিট সংযোজিত হয় এবং চেস্ট পেইন ইউনিটে অত্যাধুনিক ০৮টি বেডসহ সকল প্রকার চিকিৎসা সরঞ্জাম সংযোজন করা হয়। ক্রিটিক্যাল কেয়ার সেন্টারে পূর্বতন আইসিইউ-১ বর্ধিত ও সংস্কার করে ৩৪ শয্যাবিশিষ্ট একটি অত্যাধুনিক আইসিইউ স্থাপন করে আধুনিক চিকিৎসা সুবিধাসহ ক্রিটিক্যাল কেয়ার সেন্টার হিসেবে-এর কার্যক্রম চালু করা হয়। সিএমএইচ-এর ইলেক্ট্রোমেডিকেল ইকুইপমেন্টসমূহের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য ডিজিএমএস কর্তৃক ডাটাবেজ স্থাপন করা হয়। প্রান্তিক সিএমএইচসমূহে Delved, USG সুবিধা এবং Dental OPD সন্নিবেশ করার লক্ষ্যে গাইনোকোলজিস্ট, ডেন্টাল সার্জন এবং এএফএনএস অফিসার সংযুক্তিসহ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও স্থাপনা প্রস্তুত করা হয়।  
(৭) এমআরআই ও সিটি স্ক্যান স্থাপন, ইমার্জেন্সি ও ক্যাজুয়ালটি বিভাগ এবং এইচডিইউ বিভাগ স্থাপনসহ সংযুক্তির মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ সেবা বিস্তৃত করা হয়। এএফএনএস অফিসারদের বিশেষজ্ঞ নার্স হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিষয়ভিত্তিক 
প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্টগণকে ECG, EEG, EMG, Anaesthesiology, Audiology, Radiotherapy, Physiotherapy, MRI, CT scan এবং Ultrasonography ইত্যাদি মেশিন ব্যবহারের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। 
(৮) বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে পাঁচটি আর্মি নার্সিং কলেজ (বগুড়া, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, যশোর ও রংপুর) চালু করার প্রশাসনিক অনুমোদন গ্রহণ করা হয়। উক্ত পাঁচটি আর্মি নার্সিং কলেজের মধ্যে দুইটি আর্মি নার্সিং কলেজে (কুমিল্লা এবং রংপুর) শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা হয়। 
(৯) United States Coast Guard Cutter RUSH, ও ‘আনন্দ শিপইয়ার্ড এন্ড স্লিপ ওয়েজ লিমিটেড’ কর্তৃক নির্মিত একটি ফ্লিট ট্যাংকার, নারায়ণগঞ্জ শিপইয়ার্ড কর্তৃক নির্মিত দুইটি ল্যান্ডিং ক্রাফট ট্যাংক, খুলনা শিপইয়ার্ড নির্মিত দুইটি ল্যান্ডিং ক্রাফট ইউটিলিটি বাংলাদেশ নৌবাহিনীর নিকট হস্তান্তর করা হয়।
(১০) দুইটি Maritime Search and Rescue হেলিকপ্টার, তিনটি L-410 Transport Trainer বিমান, ১২টি PT-6 প্রশিক্ষণ বিমান, Air Defence Radar for 74 Sqn, একটি Mi-17 Series হেলিকপ্টার সিমুলেটর এবং একটি Mi-171E VIP Saloon হেলিকপ্টার ক্রয়ের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বৈদেশিক সংস্থা/দপ্তরের সঙ্গে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। 

(১১) বাংলাদেশের আকাশে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করার লক্ষ্যে দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের আকাশ সীমায় শক্র বিমান ও উড়ন্ত বস্তুর গতিবিধি সার্বক্ষণিকভাবে পর্যবেক্ষণ ও আগাম সঙ্কেত প্রদানের জন্য কক্সবাজারে একটি এয়ার ডিফেন্স রাডার ইউনিট স্থাপন করা হয়। এ ছাড়া, বিমান বাহিনীর বিমানসমূহের নিরাপদ উড্ডয়ন ও অবতরণসহ আকাশ সীমায় ঝুঁকিমুক্ত বিমান চলাচলের জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাম, যশোর ও কক্সবাজারে চারটি এয়ার ডিফেন্স রাডার স্কোয়াড্রন স্থাপন করা হয়। F-7BG1 বিমান ব্যবহারের জন্য State of the Art Weapon LS-6 PGM (Precision Guided Monition) Training ক্রয়ের লক্ষ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। 

· (১২) রাডার মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এমআই-১৭ সিরিজ হেলিকপ্টারসমূহ বাংলাদেশ বিমান বাহিনী কর্তৃক ওভারহোলিং-এর লক্ষ্যে একটি সম্পূর্ণ রাডার রিপেয়ার ইউনিট স্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট বৈদেশিক সংস্থা/দপ্তরের সঙ্গে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ১১০ সদস্যের একটি কন্টিনজেন্ট (BANASMU-1) ও ১৩ সদস্যের (BANUAU-1) অগ্রগামী দল ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে MINUSMA, Mali-তে গমন করেছে।
(১৩) সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস কর্তৃক ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে ১৯ কোটি ৬৪ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা ব্যয়ে একটি অত্যাধুনিক সুপার মার্কেট এবং সাভার ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক ৪২ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি সুপার মার্কেট নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়। 
(১৪) বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক বাংলাদেশ-মিয়ানমার আন্তর্জাতিক সীমান্তে যৌথভাবে ৫২টি পিলার নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ জরিপ কাজ সম্পন্ন হয়। মিরপুরের ধামালকোটে ডিজিটাল ম্যাপিং সেন্টার নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়। ৮২টি পয়েন্টে জিপিএস সার্ভে কাজ সম্পন্ন হয়। ১:২৫,০০০ স্কেলের ১১৯টি টপোগ্রাফিক্যাল মানচিত্র মুদ্রণ এবং ৫৫৯টি মানচিত্রের মাঠ জরিপ কাজ সম্পন্ন হয়। এ ছাড়া, সিলেট শহরের জন্য ১:৫,০০০ স্কেলের ২২টি মানচিত্র প্রণয়নের লক্ষ্যে মাঠ জরিপ কাজ সম্পন্ন করা হয়।
(১৫) বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনী বোর্ড কর্তৃক সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যদের বৃদ্ধ বয়সে পুনর্বাসনের জন্য ০৬টি ‘শান্তি নিবাস’ স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। অবসরপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণের জন্য যে সকল এলাকায় সিএমএইচ-এর চিকিৎসাসেবা নেই, সে সকল এলাকার সশস্ত্র বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সদস্যদের চিকিৎসাসেবা প্রদানের লক্ষ্যে ২২টি জেলায় মেডিকেল ডিসপেনসারি স্থাপন করা হয় এবং সশস্ত্র বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সদস্যদের বিনামূল্যে বহির্বিভাগ চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হচ্ছে। 
(১৬) রাষ্ট্রীয় গোপন যোগাযোগ ব্যবস্থা সমুন্নত রাখার জন্য গুপ্তসঙ্কেত পরিদপ্তর কর্তৃক বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে ৮২২ কপি, বিমানবাহিনীকে ৮৯ কপি, নৌবাহিনীকে ৭৯৬ কপি, বিজিবিকে ২১২ কপি এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে ১৮৮ কপি দলিল প্রস্তুতপূর্বক সরবরাহ করা হয়। চট্টগ্রাম, খুলনা ও মংলায় অবস্থিত নৌবাহিনীর জাহাজসমূহের গুপ্তিকেন্দ্র পরিদর্শন করা হয়। নিরাপত্তা বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ এনএসআই প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ Network Administration, Office Automation, Graphic Design কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন। 

(১৭) আইএসপিআর কর্তৃক ২৪৮টি মিডিয়া কভারেজ/সমন্বয় করা হয়। এর মধ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ১০টি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ২৯টি, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ও সমমর্যাদার ব্যক্তিবর্গের ২২টি এবং বাহিনী প্রধানগণের ৭২টি কভারেজ করা হয়। ৪৬টি সংবাদ বিজ্ঞপ্তি এবং ১,৩৮৩টি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়। তৃতীয় শ্রেণির ৪টি পদ ও চতুর্থ শ্রেণির একটি পদ নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা হয়। বাংলাদেশ শান্তিরক্ষীদের জন্য ১৮ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে ইবোলা প্রতিরোধ প্রস্তুতি বিষয়ক সাংবাদিক সম্মেলন করা হয়। 
২৪। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
(১) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সাচিবিক সহায়তা প্রদানসহ প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের ওপর অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব প্রচলিত বিধিবিধানের আলোকে যথাযথভাবে সম্পাদন করা হয়। জাতীয় সংসদ বিষয়ক দায়িত্ব পালনে এবং সরকার পরিচালনায় নীতি-নির্ধারণ ও নীতিমালা সংশোধনের বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সহায়তা প্রদান করা হয়। সকল গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা সংস্থার সার্বিক কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধন করা হয়। মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়াবলির সমন্বয় ও তদারকি সম্পাদন করা হয়। বাংলাদেশ সফরকালে বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধান, সরকারপ্রধান এবং সরকার কর্তৃক ঘোষিত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের অভ্যর্থনা ও নিরাপত্তাসংক্রান্ত ব্যবস্থাদি সম্পন্ন করা হয়। 
বেপজা :
 (২) জুন ২০১৫ পর্যন্ত ১৮টি বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ২১১.৭২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের চুক্তি সম্পাদিত হয়। জুন ২০১৫ পর্যন্ত ইপিজেডে প্রকৃত বিনিয়োগ হয় ৪০৬.৩৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং একই সময়ে ৬,১১৩.৪৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য রপ্তানি হয় এবং ৩১,০৮৪ জন বাংলাদেশির কর্মসংস্থান হয়। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে বিভিন্ন ইপিজেডের নিজস্ব সাতটি কারখানা ভবনের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের ফলে ১৭,২৯৮.৮৪ বর্গ মিটার এবং আটটি নতুন কারখানা ভবন স্থাপনের ফলে ৭৪,৯৫০.০০ বর্গ মিটার ফ্লোর স্পেস বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ছাড়া, ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে বেপজা গভর্নর বোর্ডের ৩৩তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। 

বিনিয়োগ বোর্ড :
(৩) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে বিনিয়োগ বোর্ড থেকে মোট ৩,২৯০ জনকে প্রাক-বিনিয়োগ পরামর্শ প্রদান করা হয় এবং ৬২ জনকে বিমানবন্দরে সৌজন্যসেবা প্রদান করা হয়। তাছাড়া, উক্ত সময়ে বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃক নিবন্ধিত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও অনুমতিপ্রাপ্ত বিদেশি কোম্পানির ব্রাঞ্চ ও লিয়াজোঁ অফিসের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে হযরত শাহ্‌জালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে বিনিয়োগ বোর্ড ওয়েলকাম সার্ভিস ডেস্ক থেকে ৩৫৯ জনকে Visa on Arrival/Landing permit-এর সুপারিশ প্রেরণ করা হয়। 
(৪) স্থানীয় এবং ১০০ শতাংশ বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বোর্ড থেকে মোট ১,৪২৯টি শিল্প প্রকল্পের অনুকূলে নিবন্ধন প্রদান করা হয়। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে বিদ্যমান শিল্পে অতিরিক্ত বিনিয়োগের ফলে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় ৯৩,৩৪৯.৪৪ মিলিয়ন টাকা (আনুমানিক ১২,৭১৫.৬২১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)। নিবন্ধিত শিল্পে মোট ২,২৬,৪১১ জন লোকের কর্মসংস্থানের প্রস্তাব করা হয়।
(৫) ২০১৪ পঞ্জিকা বছরে (জানুয়ারি-ডিসেম্বর) দেশে মোট ১,৫২৬.৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ আন্তঃপ্রবাহ হয়। উক্ত মোট FDI Inflow-এর মধ্যে Export Processing Zone এলাকায় Inflow হয় ৪০২.৬১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং Non-EPZ এলাকায় Inflow হয় ১,১২৪.০৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।
(৬) বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃক নিবন্ধিত শিল্পে টেকনোলজি ট্রান্সফার ও শিল্প প্রকল্পে কাজ করার জন্য বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, লিয়াজোঁ অফিস, ব্রাঞ্চ অফিস এবং বায়িং হাউজের মোট ৫,৮৯৩ জন বিদেশি নাগরিকের অনুকূলে নতুন ওয়ার্ক পারমিট এবং বিদ্যমান ওয়ার্ক পারমিট প্রাপ্ত হোল্ডারদের অনুকূলে ওয়ার্ক পারমিটের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। একই সময়ে বেসরকারি খাতে বিদেশি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের ব্রাঞ্চ অফিস, প্রতিনিধি অফিস, লিয়াজোঁ অফিস, বায়িং হাউজ ইত্যাদি স্থাপনের অনুমতি প্রদান এবং এ সকল প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত বিদেশি নাগরিকের ওয়ার্ক পারমিট প্রদানের জন্য গঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির সভাগুলিতে নতুন ও বিদ্যমান ১২০টি বিদেশি ব্রাঞ্চ অফিস এবং ২৪৯টি লিয়াজোঁ অফিস ও ১১টি রিপ্রেজেন্টেটিভ অফিসের অনুমোদন দেওয়া হয়।
(৭) বিনিয়োগ বোর্ডের নিবন্ধিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাঁচামাল আমদানি ও যন্ত্রপাতি ছাড়ের লক্ষ্যে মোট ১,৪৪৭টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে শিল্প আই আর সি প্রদানের জন্য প্রধান নিয়ন্ত্রক, আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে সুপারিশ পত্র প্রেরণ করা হয়।
(৮) বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃক নিবন্ধিত শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিদেশি উদ্যোক্তাদের সমমূলধন দ্বারা দেশে ঋণপত্র খোলা ব্যতিরেকেই সরাসরি বিদেশ থেকে প্রেরিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের মূলধনী যন্ত্রপাতি/যন্ত্রাংশ ছাড় করার লক্ষ্যে উক্ত সময়ে প্রধান নিয়ন্ত্রক, আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের দপ্তরে মোট ৮৫টি ইম্পোর্ট পারমিট জারির সুপারিশ পত্র প্রেরণ করা হয় ও মূলধনী যন্ত্রপাতি ছাড়করণের লক্ষ্যে ৪৫৬টি প্রত্যয়ন পত্র জারি করা হয়।

(৯) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে বিনিয়োগ বোর্ডের নিবন্ধিত বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০৪টি প্রস্তাবের মাধ্যমে দেশে প্রযুক্তি হস্তান্তর ও Goodwill ব্যবহারের জন্য বিধি অনুসরণপূর্বক শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী বিদেশি প্রতিষ্ঠানের নিকট ফিস প্রত্যাবাসনের জন্য Technical Know-how fee, Technical Assistance fee, Other Technical fees and Royality বাবদ ১০,১৮৯.৩৪৩ মিলিয়ন টাকা অনুমোদন দেওয়া হয়।


(১০) বিনিয়োগ বোর্ড থেকে নিউজলেটার, ফ্লাইয়ার, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাকসেস স্টোরি, সেক্টর প্রোফাইলসহ ৩৩টি বিভিন্ন পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। 


(১১) খসড়া ত্রিবার্ষিক রপ্তানি নীতি (২০১৪-১৫); বস্ত্র নীতি, ২০১৪; বাংলাদেশ বস্ত্র শিল্প (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ আইন), নীতিমালা ২০১৪; জাতীয় শিল্প নীতি, ২০১৫; ‘জাতীয় নগর নীতিমালা, ২০১৫’ এবং Comprehensive Trade Policy-এর ওপর মতামত প্রদান করা হয়। 

(১২) ১৮ জুন ২০১১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিনিয়োগ বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ের জন্য নির্ধারিত স্থান শের-ই-বাংলা নগর, আগারগাঁও-এ নির্মিতব্য ৩টি বেইজমেন্টসহ ১৪তলা ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরের জুন ২০১৫ পর্যন্ত প্রকল্পের বিপরীতে মোট ২,৩৬২.৫৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। 


(১৩) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ১৫৩টি শিল্প প্রকল্পের অনুকূলে ২,৩৪৩.৬৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বৈদেশিক ঋণের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়।
(১৪) দেশে বিনিয়োগ প্রসারের জন্য বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃক দেশি ও বিদেশি চেম্বার, শিল্পপতি, উদ্যোক্তা এবং বিনিয়োগ প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বিনিয়োগ উন্নয়ন বিষয়ক নিম্নলিখিত সভা/সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।
· বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারী, দেশের শীর্ষ স্থানীয় চেম্বার প্রতিনিধি, সরকারি, আধাসরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসহ ইলেকট্রনিক মিডিয়া, প্রিন্ট মিডিয়া ও নিউজ এজেন্সিসমূহের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে ‘State of the Economy; ‘Blue Economy of Bangladesh’ শীর্ষক এবং ‘Agri Inputs Industry in Bangladesh; Round Table Dialogue’ অনুষ্ঠিত হয়।
· ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে বিদেশি ২০টি দেশ ও ৯৮ জন বিদেশি বিনিয়োগকারী এবং দেশীয় ৬৫০ জন উদ্যোক্তাকে নিয়ে Inernational Investors Forum, 2014-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে প্রধান অতিথি করে দিনব্যাপী ৪টি সেশনে বিনিয়োগকারীদের সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। 

প্রাইভেটাইজেশন কমিশন :
(১৫) হস্তান্তরিত বন্ধ শিল্প প্রতিষ্ঠান চালু ও চালু প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্প্রসারণের জন্য গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বন্ধ ১০টি জুট মিল পরিদর্শন করে প্রতিবেদন জমা দেওয়া হয়। প্রাইভেটাইজেশন কমিশনের ২০১৪ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং ২০১৫ সালের সমীক্ষা সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়। 
(১৬) বিনিয়োগ বোর্ড ও প্রাইভেটাইজেশন কমিশন একীভূতকরণের লক্ষ্যে আইন প্রণয়নের জন্য বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৫-এর খসড়া ৩১ আগস্ট, ২০১৫ তারিখে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়। মন্ত্রিসভা-বৈঠকের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত মোতাবেক বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৫-এর সংশোধীত খসড়া ভেটিংয়ের জন্য ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। 
এনজিও বিষয়ক ব্যুরো :
(১৭) এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়ন বিষয়ে এনজিও সমন্বয়ে ৯টি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ব্যুরোতে অধিক ধারণক্ষমতাসম্পন্ন ওয়েবসার্ভার স্থাপন করা হয়। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের Banglagov.net প্রকল্পের আওতায় 2mbps bandwidth সম্পন্ন Internet Server স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়। ৪,৭৩৭.৪৭ লক্ষ টাকায় এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর অফিস ভবন নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। ২০১৪-১৫ (মে ২০১৫ পর্যন্ত) অর্থ-বছরে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মোট ৯৪২টি প্রকল্পে বিভিন্ন কিস্তিতে মোট ৫,৩৬৯.৪৮ কোটি টাকা অর্থছাড় করা হয়। 
আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প
(১৮) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের বরাদ্দ ছিল ২০০.০০ কোটি টাকা। ব্যয় হয় প্রায় ১৯৯.৫০ কোটি টাকা। ৫৪৫টি ব্যারাক নির্মাণ বাবদ প্রায় ১০২.৬১ কোটি টাকা। অগ্রগতি ৫০ শতাংশ। ৮২টি নতুন প্রকল্প মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। যার জমি আছে ঘর নাই এরুপ ২,৬১২টি পরিবারকে প্রায় ৫৭.৯১ কোটি টাকা ঘর নির্মাণের জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয়, যার ভৌত অগ্রগতি ৮০ শতাংশ এবং আর্থিক অগ্রগতি ১০০ শতাংশ। তিন হাজার পরিবারকে নয় কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হয়। ৩,৭০০টি পরিবারকে প্রশিক্ষণ প্রদান বাবদ দুই কোটি টাকা ব্যয় হয়। ৯৮টি প্রকল্পগ্রামে ১৪.৪৫ কোটি টাকা ব্যয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়। ২৮টি প্রকল্পগ্রামে ৪৭,৪১৫ হাজার বৃক্ষরোপণ সম্পন্ন হয়। এ ছাড়া, ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে খাদ্যশস্য বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ২৮,০০০ মেট্রিক টন। ব্যয় হয় প্রায় ২২,৭৪৯ মেট্রিক টন।
পিপিপি :
(১৯) সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব আইন, ২০১৫ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া, পিপিপি পাইপ লাইনে ৪৩টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং সবগুলি প্রকল্প মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক নীতিগত অনুমোদন লাভ করেছে। ৩০টি প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই-এর জন্য Transaction Advisor নিয়োগ করা হয়। পাঁচটি প্রকল্পের Transaction Advisor নিয়োগের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। নয়টি প্রকল্পের প্রকিউরমেন্টের জন্য বেসরকারি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে স্টেকহোল্ডারগণের সঙ্গে সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
বেজা :
(২০) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা)-এর গভর্নিং বোর্ডের দু’টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ১৭টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের অনুমোদন দেওয়া হয়। অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য প্রণোদনা প্যাকেজ অনুমোদিত হয়। চারটি অর্থনৈতিক অঞ্চলের লাইসেন্স প্রদান করা হয়। মংলা অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য Power Pac-কে প্রাক-যোগ্যতা পত্র ইস্যু করা হয়। মংলা অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য অফ-সাইট অবকাঠামো নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। 

এটুআই প্রোগ্রাম :
(২১) ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে এটুআই প্রোগ্রাম চারটি সাধারণ ফ্রেমওয়ার্কে কাজ করে যাচ্ছে, যেগুলি নিম্নরূপ:- 
· অনলাইন বা ইন্টারনেটভিত্তিক বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌছে দেওয়া। 
· সেবা প্রদানে সম্পৃক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পার্টনারশিপের মাধ্যমে সংশ্লিষ্টদের দক্ষতা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং একইসঙ্গে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী চিন্তার লালন ও বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা। 
· বিভিন্ন পলিসি এ্যাডভোকেসির মাধ্যমে পলিসি নেওয়া ও রিফর্ম প্রক্রিয়ায় নাগরিকের সংশ্লিষ্টতা বৃদ্ধি করা।
·   সেবা সহজীকরণের ক্ষেত্রে মাঠপর্যায়ের বিভিন্ন ইনোভেশনকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদান করা।  
(২২) বিভিন্ন ধরনের সেবা নাগরিকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ৬৪টি জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ১১টি সিটি কর্পোরেশনের ৩৭৪টি ওয়ার্ড, ৩১৯টি পৌরসভা ও ৪,৫৩৯টি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে প্রতি মাসে আনুমানিক ৬০ লক্ষ নাগরিককে ন্যূনতম মূল্যে বিভিন্ন ধরনের ই-সেবা প্রদান করা হয়। এ সকল ডিজিটাল সেন্টার সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে জনগণের সময় ব্যয় ও যাতায়াত খরচ হ্রাস করেছে।
(২৩) বিভিন্ন সেবা পোর্টাল (জাতীয় তথ্য বাতায়ন, ফর্ম বাতায়ন, সেবাকুঞ্জ বাতায়ন)-এর মাধ্যমে দুই কোটি ১০ লক্ষ জনগণকে সেবা প্রদান করা হয়। জাতীয় তথ্য বাতায়নে দেশের প্রতিটি ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলাসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/ বিভাগের ২৫ হাজার ওয়েবসাইট থেকে প্রতিদিন নাগরিকরা বিভিন্ন সেবা গ্রহণ করছে। ৪০০ সরকারি সেবা প্রদান প্রক্রিয়া সম্পর্কিত তথ্য সংবলিত ‘সেবাকুঞ্জ বাতায়ন’ ও ১,০৩৬টি সরকারি ফরম সংবলিত ‘ফর্মস বাতায়ন’-এর মাধ্যমে জনগণ সেবা পাচ্ছে। একইসঙ্গে শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে শিক্ষকদের নিজেদের মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার লক্ষ্যে তৈরিকৃত ‘শিক্ষক বাতায়নে’ প্রাথমিকভাবে ৭০ হাজার শিক্ষক-এর সদস্য হয়েছেন এবং এতে ৩৯ হাজার কন্টেন্ট রয়েছে।

(২৪) পলিসি এ্যাডভোকেসির মাধ্যমে ১ কোটি ৪৮ লক্ষ জনগণকে অনলাইনে বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ, ভর্তি, নাগরিক পরিসেবা বিল প্রদান ও এজেন্ট ও ব্যাংকিং সেবা প্রদানের পলিসি এ্যডভোকেসিসহ তা বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করা হয়। 
(২৫) জনগণের দোরগোড়ায় সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সরকারের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট যথা: বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসনিক একাডেমি ও প্লানিং একাডেমি’র মাধ্যমে সরকারি কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন ই-সেবা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়ে থাকে। একইসঙ্গে জনপ্রশাসনে ই-লার্নিং-প্লাটফর্ম তৈরিসহ উদ্ভাবনী ক্ষমতাসম্পন্ন কর্মকর্তাদের নিয়ে ইনোভেশন ফোরাম গঠন করা হয়। এক্ষেত্রে জাতীয় পর্যায়ে ইনোভেশন ফোরাম ও বিভাগীয় পর্যায়ে ইনোভেশন সার্কেল আয়োজনের মাধ্যমে বিভিন্ন পর্যায়ের ২,৪০০ জন সরকারি কর্মকর্তাকে সেন্সেটাইজড্‌ করা এবং ৪৫ টি ওয়ার্কশপের মাধ্যমে ৩ হাজার জন কর্মকর্তাকে উদ্ভাবনী ধারণার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এদের মধ্য থেকে ৩৬৩ জন কর্মকর্তার কাছ থেকে ৩৫১ টি উদ্ভাবনী ধারণা পাওয়া গেছে এবং এগুলো পাইলটিং করা হচ্ছে। এর মধ্যে ৩৭টি কার্যক্রম শেষ হয়েছে।
(২৬) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরের ৫৫ জন চিফ ইনোভেশন অফিসারসহ ২০,৪৫৪ জন কর্মকর্তাকে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে উদ্ভাবন সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মকর্তাদের মধ্যে থেকে ২০০ জন সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ডে অর্থায়নের জন্য আবেদন করেছে এবং ৩৯টি সেবা সহজীকরণে বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নেওয়া হচ্ছে।
(২৭) সরকারি বিভিন্ন সেবাকে ই-সেবায় রূপান্তর ও জনগণের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার লক্ষ্যে সেবা প্রদান প্রক্রিয়ায় সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার শুরু করা হয়। বর্তমানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরের ১৫০টি সোশ্যাল মিডিয়া প্লাটফর্ম রয়েছে, যার মধ্যে ডিজিটাল সেন্টার ফেসবুক গ্রুপে বিভিন্ন সরকারি কর্মকর্তা ও উদ্যোক্তাসহ ৩,০০০ জন সদস্য রয়েছে। এ ছাড়া, বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টাল গ্রুপ যেমন: ৭টি বিভাগীয় অফিস ও ৬৪ জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের পৃথক ফেসবুক পেজ রয়েছে। বর্তমানে পাবলিক সার্ভিস ইনোভেশন গ্রুপে ৫,৫০০ জন সদস্য, ই-ফাইলিং গ্রুপে ৮০০ জন, মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম গ্রুপে ৫,২০০ জন্য সদস্য রয়েছে।   

(২৮) ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের ৪র্থ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১১ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে উদ্যোক্তা সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে দেশের সকল ডিজিটাল সেন্টার থেকে ১০ হাজার-এর অধিক উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।
(২৯) জেলা পর্যায়ে সরকারের বিভিন্ন ই-সেবা ও ডিজিটাল সেন্টার সম্পর্কিত সেবা প্রচারের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসনের সহায়তায় ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে দেশের প্রতিটি জেলায় ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলার আয়োজন করা হয়।  
(৩০) সেবাপ্রদানসহ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি প্রতিটি ক্ষেত্রে আইসিটির ব্যবহার উৎসাহিত করার জন্য ‘সংসদ টেলিভিশনে’র অব্যবহৃত সময়ে বিভিন্ন শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচারের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী ‘মানব উন্নয়ন টেলিভিশন’ তৈরি করা হয়। এক্ষেত্রে অনুষ্ঠানের গাইডলাইন প্রস্তুত করাসহ প্রাথমিক গবেষণা ও অনুষ্ঠান নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। 
(৩১) বিভিন্ন সরকারি সেবায় আইসিটির ব্যবহার জনপ্রিয় করা এবং সেবা প্রদানে ই-মেইল, বাতায়ন, ভিডিও কন্ফারেন্স, ভয়েস এসএমএসসহ বিভিন্ন আইসিটি উপাদান ব্যবহারের লক্ষ্যে সচিবালয় নির্দেশিকা-২০০৮ সংশোধন করা হয়। 
(৩২) জনগণের চাহিদামাফিক বিভিন্ন সরকারি সেবার আপডেট তথ্য সহজেই পাওয়ার লক্ষ্যে ‘তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯’ ও ‘তথ্য অধিকার গাইডলাইন, ২০১০’-এর আলোকে ‘প্রোএ্যাক্টিভ তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা, ২০১৪’ তৈরি করা হয়। 
(৩৩) ৩৯টি সরকারি সেবা প্রদান প্রক্রিয়া সম্পর্কিত তথ্য সংবলিত ম্যানুয়াল তৈরি করা হয়, যা জনগণকে সহজে সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধাপ ও ধাপ অনুযায়ী সময় সম্পর্কে ধারণা প্রদান করবে।
(৩৪) সরকারি সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা এবং সময় হ্রাসের লক্ষ্যে বিভিন্ন অফিসের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও তা বরাদ্দের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ‘টিওএন্ডই’ তৈরির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
(৩৫) ই-সেবা বাতায়ন এবং কানেক্টিভিটি স্ট্যান্ডার্ড ও গাইডলাইন প্রস্তুতের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংক অর্থায়নকৃত এলআইসিটি প্রজেক্টের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।
(৩৬) প্রাথমিক পর্যায়ে ৩ টি জেলায় ইলেক্ট্রনিকভাবে জমির পর্চা প্রদান করা হচ্ছে। ডিসেম্বর ২০১৪ সাল পর্যন্ত আনুমানিক ৩৬ লক্ষ জনগণকে এ সেবা প্রদান করা হয়। এ উদ্যোগটি সেবা গ্রহণে পূর্বের চাইতে ৪৫ শতাংশ কম সময় ও ৬৯ শতাংশ ব্যয় হ্রাস করেছে।
(৩৭) সরকারি সেবা প্রদান প্রক্রিয়া সহজীকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্ভাবনকে পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্য ২০১৩ সালে সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ড চালু করা হয়, যার আওতায় প্রথম পর্যায়ে ২০১৩ সালে সাতটি প্রকল্প এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ে ২০১৪ সালে ২৮টি প্রকল্পে অর্থায়ন করা হয়। এ ছাড়া, চতুর্থ ও পঞ্চম পর্যায়ে ২৯টি প্রকল্পে অর্থায়ন করা হয়। 
(৩৮) ২০০৮ সালে সরকারের বিভিন্ন সেবাকে ই-সেবায় রূপান্তরের লক্ষ্যে ‘কুইক উইন ইনিশিয়েটিভ’ নেওয়া হয়েছিল, যা পরবর্তীতে সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ড প্রদানের ক্ষেত্রে ভিত্তিমূল হিসেবে কাজ করেছে। কুইক উইনের আওতাভুক্ত সেবাসমূহ মূল্যায়নের মাধ্যমে নতুন নতুন সেবা ই-সেবায় রূপান্তরের লক্ষ্যে বিভিন্ন সুপারিশ পাওয়া গেছে।  
(৩৯) ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে ৩০ শতাংশ এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে ১৩.১৫ শতাংশ নারী সেবাগ্রহীতা সেবা গ্রহণ করছে। নারীদের ই-কমার্সের আওতায় আনার লক্ষ্যে মহিলা অধিদপ্তরের সঙ্গে এটুআই প্রোগ্রাম-এর সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়, যার আওতায় ‘জয়িতা’ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। নারী ফ্রিল্যান্সার তৈরির জন্য এসএমই ফাউন্ডেশনের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়, যার আওতায় প্রাথমিক পর্যায়ে ৬০ জন নারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ ছাড়া, সোশ্যাল মিডিয়ায় নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা সংক্রান্ত প্রচারণা চালানো হয়। 
(৪০) সাউথ-সাউথ কো-অপারেশনের আওতায় ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ-মালদ্বীপ’ গঠনের লক্ষ্যে মালয়েশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। নেপাল ও ভুটান-এর সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের লক্ষ্যে কাজ চলমান রয়েছে। 
(৪১) ইউনিয়ন, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেনে স্থাপিত ৫,০০০-এর অধিক ডিজিটাল সেন্টারকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন পলিসি এ্যাডভোকেসি প্রদান করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক এসকল ডিজিটাল সেন্টার পরিচালনার জন্য নির্দেশিকা প্রকাশ করা হয়েছে।
(৪২) একসেস-টু-ইনফরমেশন প্রোগ্রামটি একসেস-টু-ইনফরমেশন ইন নলেজ ক্যাটাগরিতে ‘ওয়ার্ল্ড সামিট অন ইনফরমেশন সার্ভিস (WSIS) এ্যাওয়ার্ড’-২০১৫ অর্জন করে। 
বেসরকারি ইপিজেড:
(৪৩) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলায় বেসরকারি কোরিয়ান ইপিজেডে কর্মরত বিদেশি নাগরিকদের ওয়ার্ক পারমিট প্রদানসহ রপ্তানি বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কোরিয়ান ইপিজেড কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সকল ধরণের সহযোগিতা সম্প্রসারণ করা হয়। বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে ও এ ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যাসমূহ সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণে সহায়তার জন্য ‘Investment Climate Improvement in Bangladesh’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বেসরকারি ইপিজেড ও JICA-এর যৌথ উদ্যোগে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে গঠিত ফোকাল পয়েন্টদের নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব ও Chief Representative of JICA-এর উপস্থিতিতে ৩টি ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়।
জিআইইউ :
(৪৪) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহে বার্ষিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন এবং দ্বিতীয় বছরের জন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সঙ্গে সরকারের ৪৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে সহায়তাকরণ ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করা হয়। সরকারি দপ্তরসমূহে উত্তম চর্চা লালন ও প্রসারসহ পাসপোর্ট সেবা সহজীকরণ করা হয়। খাদ্যদ্রব্যে ফরমালিন প্রতিরোধে বিকল্প প্রবর্তনে গবেষণাধর্মী উদ্যোগের পৃষ্ঠপোষকতা, দ্বিতীয় প্রজন্মের সিটিজেন্‌স চার্টার প্রবর্তনে সক্ষমতা বৃদ্ধি ও উদ্বুদ্ধকরণ এবং বাল্যবিবাহ নিরোধে উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। 
‘বিশেষ এলাকার জন্য উন্নয়ন সহায়তা (পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত) শীর্ষক কর্মসূচি:
(৪৫) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন ‘বিশেষ এলাকার জন্য উন্নয়ন সহায়তা (পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত)’ শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় ৮৭টি উপজেলায় ৯৪টি আয়বর্ধনমূলক প্রকল্প (যেমন: কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, গরু-ছাগল পালন, রিক্সা-ভ্যান, সিএনজি/অটোরিক্সা, পানের বরজ, বাঁশ ও বেতের সামগ্রি ইত্যাদি) গ্রহণ করা হয়। এ প্রকল্পগুলির অনুকূলে মোট ছয় কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। ৪০টি উপজেলায় স্যানিটেশন ও সুপেয় পানির জন্য নলকূপ স্থাপনে এক কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। ১৩৫টি উপজেলায় শিক্ষাবৃত্তি বাবদ ৩.০৯ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। দুস্থ/প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসা সহায়তা বাবদ ১১.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ উপজেলায় কম্পিউটার-কাম-কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ৭৬.৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। এ ছাড়া, ৩৬০ জন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীভুক্ত ছাত্র/ছাত্রীকে ৭০ লক্ষ টাকা এককালীন শিক্ষাবৃত্তি প্রদানের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
২৫। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

(১) মালয়েশিয়ার State of Sarawak-এর সঙ্গে কর্মী প্রেরণ বিষয়ে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

(২) সউদি আরবে Domestic Service Worker নিয়োগের বিষয়ে ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ ও সউদি সরকারের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

(৩) Employement Permit System-এর আওতায় দক্ষিণ কোরিয়ায় কর্মী প্রেরণের বিষয়ে ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে দুই বছরের জন্য সমঝোতা স্মারক নবায়ন করা হয়। 

(৪) সউদি আরবে মহিলা গৃহকর্মী নিয়োগের জন্য ডাটাবেজে কর্মী নিবন্ধন করা হয়। 

(৫) সউদি আরবগামী মহিলা গৃহকর্মীদের আবাসিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করা হয়।

(৬) কাতার, ওমান এবং বাহরাইনগামী কর্মীগণের প্রাক-বহির্গমন ব্রিফিং চালু করা হয়।

(৭) নবসৃষ্ট ১২টি শ্রমউইংয়ে কর্মকর্তা নিয়োগ ও পদায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়।

(৮) সিআইপি নীতিমালা, ২০০৬ সংশোধনপূর্বক নতুন নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়।

(৯) বিদেশ থেকে রেমিটেন্স প্রেরণের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখার জন্য ১১ জন প্রবাসী বাংলাদেশিকে সিআইপি মর্যাদা প্রদান করা হয়। 
(১০) মন্ত্রণালয়ের ২০১৪ সনের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়। 

(১১) আন্তর্জাতিক অভিবাসন দিবস, ২০১৪ উদ্‌যাপন করা হয়। 

(১২) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ৪,৫৩,৫০৮ জন কর্মী বৈদেশিক কর্মসংস্থান লাভ করেছে। তন্মধ্যে Less skilled ২,৪৪,৭৮৬ জন, Semi Skilled ৬৪,৭৮৫ জন, Professional ১,৩৯৭ জন, Skilled ১,৪২,৫৪০ জন এবং এদের মধ্যে মহিলা কর্মীর সংখ্যা ৮০,৩১৮ জন।
(১৩) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিটেন্সের পরিমাণ ১৫,৩১৬.৯৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। 

(১৪) ৩৮টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ১,১০,০০০ জন কর্মীকে দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থান লাভের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এদের মধ্যে মহিলা প্রশিক্ষণার্থীদের সংখ্যা ৫৪,০০০ জন।

(১৫) রিক্রুটিং এজেন্সির বিরুদ্ধে প্রাপ্ত ১৫৩টি অভিযোগ নিষ্পত্তি হয় এবং ২০টি রিক্রুটিং এজেন্সি ইন্সপেকশন করা হয়। 

(১৬) বিদেশে গমনেচ্ছু কর্মীগণের সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রবাসী কর্মীগণ কর্তৃক বৈধ উপায়ে রেমিটেন্সের অর্থ দেশে প্রেরণ, মধ্যস্বত্ব শ্রেণির তৎপরতা/প্রতারণা রোধ, বৈধ উপায়ে বিদেশে গমন সংক্রান্ত বিষয়ে দেশব্যাপি সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে ব্যুরো এবং নিরাপদ অভিবাসনে তথ্য সহায়তাকারী অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যেমন আইওএম ঢাকা, আইএলও ঢাকা থেকে প্রাপ্ত ৩৫,০০০টি বুকলেট, ৫০,০০০টি কমিক বুক, ৫২,০০০টি পোস্টার ও ব্রসিউর, ব্যুরোর আওতাধীন ডিইএমও, টিটিসি এবং হেল্প ডেস্কসমূহের মাধ্যমে বিতরণের জন্য প্রেরণ করা হয়। এ ছাড়া, জেলা পর্যায়ে ডিইএমও ও টিটিসিসমূহের মাধ্যমে অভিবাসন সংক্রান্ত মেলায় এবং সদর দপ্তরে অভিবাসী দিবস ও ডিজিটাল মেলায় জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বুকলেট, পোস্টার, কমিক বুক ইত্যাদি বিতরণ এবং ভিডিও ক্লিপ প্রদর্শন করা হয়।

(১৭) বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের কল্যাণার্থে এবং সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে বিভিন্ন সময়ে বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়।

(১৮) চট্টগ্রাম টিটিসির সংস্কার ও আধুনিকায়ন এবং পুরাতন ১১টি টিটিসির সংস্কার ও আধুনিকায়ন প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হয়। 
২৬। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

(১) প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-৩-এর আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ২৮২টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন পুনর্নির্মাণ, ৯,৮৫০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ, ১৫,০৫৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন ও শ্রেণিকক্ষ মেরামত, বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহের লক্ষ্যে ৯,৮১৯টি টিউবওয়েল, ৭,৭৪৮টি ওয়াশরুম ও ১২,০০০টি টয়লেট মেরামত করা হয়। সকলের জন্য সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিতকল্পে বিদ্যালয়বিহীন গ্রামে ১,৫০০টি বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পের আওতায় ২৩৫টি বিদ্যালয়ের নির্মাণকাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এ ছাড়া, জিপিএসআরআরপি প্রকল্পের আওতায় ১৬০টি এবং প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় পাঁচটি বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ করা হয়।
(২) সারা দেশব্যাপি শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি, উপস্থিতি বৃদ্ধি, ঝরে পড়া রোধ ও শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের Drop out Rate হ্রাসের জন্য বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি, স্কুল ফিডিং, রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এ ছাড়া, শতভাগ ভর্তি নিশ্চিতকল্পে মা সমাবেশ, উঠান বৈঠক ও মিড-ডে মিল-এর মতো কার্যক্রম চালু রয়েছে।

(৩) প্রতিটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২০১২ সাল থেকে প্রাক্‌-প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এ জন্য সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এক জন করে মোট ৩৭,৬৭২টি শিক্ষকের পদ সৃজন করা হয়। ইতোমধ্যে প্রাক্‌-প্রাথমিক শ্রেণির জন্য ২০,৯২১ জন শিক্ষক নিয়োগ ও তাঁদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০১৫ সালে সারাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রায় ৩১,৫২,০০০ জন শিশু ভর্তি হয় । 
(৪) ২০১৫ শিক্ষাবর্ষে ১১,৫৯,৯৭,০৯৭টি পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়। বইয়ের প্রতি শিশুদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য চার রংয়ের নতুন বই সরবরাহ করা হচ্ছে। 
(৫) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য ‘বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০১৪’ এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের জন্য ‘বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০১৪’ ইউনিয়ন পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায়ে সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়। 
(৬) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রীদের নিয়ে আন্তঃপ্রাথমিক বিদ্যালয় ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা বিদ্যালয় পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত অত্যন্ত সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়।
(৭) প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় ডিআরভুক্ত ২৭,৮৯,২৬৩ জনের মধ্যে অংশগ্রহণকারী সংখ্যা ২৬,৮৩,৭৮১ জন এবং পাশের সংখ্যা ২৬,২৮,০৮৩ জন। পাসের হার ৯৭.৯২ শতাংশ। ইবতেদায়ী মাদ্রাসা শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় ডিআরভুক্ত ৩,০৬,০৫৮ জনের মধ্যে অংশগ্রহণকারী সংখ্যা ২,৬৫,৯৭৪ জন এবং পাশের সংখ্যা ২,৫৫,২৭৪ জন। পাশের হার ৯৫.৯৮ শতাংশ। 

(৮) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্পে প্রাথমিক এনজিও নির্বাচন, একটি জিপ গাড়ি, কম্পিউটার ও ইলেক্ট্রনিকস্‌ সামগ্রী ক্রয়, মাইক্রোবাস ভাড়া, আসবাবপত্র ক্রয়, জনবল নিয়োগ এবং Wifi স্থাপন সম্পন্ন হয়।
(৯) জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি নেপ-এ একটি জার্নাল ও দুইটি বার্তা প্রকাশ করা হয়। এ ছাড়া, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণ এবং প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের জন্য স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান ও গবেষণা রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়।
২৭। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

(১) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১২ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে বন্ধ শিল্প-কারখানা চালু করার নির্দেশনা দেন। উক্ত নির্দেশনার আলোকে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস্ কর্পোরেশনের আওতাধীন দারোয়ানী টেক্সটাইল মিলস, নীলফামারী এবং রাঙ্গামাটি টেক্সটাইল মিলস, রাঙ্গামাটি সার্ভিস চার্জ পদ্ধতিতে চালু করা হয়। 

(২) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালীন প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে বিটিএমসির নিয়ন্ত্রণাধীন মিলসমূহের উৎপাদিত সুতা বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের নিবন্ধিত প্রাথমিক তাঁতী সমিতিসমূহের চাহিদা মোতাবেক সরবরাহ শুরু করা হয় এবং তা অব্যাহত রয়েছে।

(৩) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালীন নির্দেশনা মোতাবেক একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের আওতায় সুবিধাভোগী সদস্যদের রেশম চাষে সম্পৃক্তকরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে ২০ জেলার ২৫টি উপজেলায় এ কার্যক্রম সম্প্রসারণের কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়। 

(৪) বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন যে সকল শিল্প-কারখানা বেসরকারিকরণ করা হয়েছিল সেক্ষেত্রে বেসরকারিকরণের শর্ত ভঙ্গ করা হয়ে থাকলে তা সরকারি ব্যবস্থাপনায় ফিরিয়ে আনার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে নির্দেশনা দেন। উক্ত নির্দেশনার আলোকে ইতোমধ্যে ঢাকা জুট মিলস্ লিমিটেড, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা পুনঃগ্রহণ করা হয়। এ ছাড়া, গাউছিয়া জুট মিলস লিমিটেড রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ পুনঃগ্রহণের প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।
(৫) এ মন্ত্রণালয়ে আইন অনুবিভাগ ও আইসিটি সেল গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। আইন অনুবিভাগের জন্য যুগ্মসচিবের একটি এবং উপসচিবের দুটি পদ রাজস্বখাতে স্থায়ীভাবে সৃজনের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মতি পাওয়া গেছে এবং তা অর্থ বিভাগের সম্মতির জন্য প্রেরণ করা হয়। সিনিয়র সহকারী সচিবের একটি পদ সৃজনের জি.ও জারি করা হয় এবং সহায়ক পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে অর্থ বিভাগের সম্মতি পাওয়া গেছে। আইসিটি সেলের সাতটি ও পরিকল্পনা শাখার জন্য 
তিনটি মোট ১০টি পদ অস্থায়ীভাবে সৃষ্টির লক্ষ্যে জি.ও জারি করা হয় এবং পদসমূহ ৩১ মে ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত সংরক্ষণ 
করা হয়।
(৬) ‘পাট আইন, ২০১৫’-এর খসড়া মন্ত্রিসভার নীতিগত অনুমোদন শেষে ভেটিং-এর জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়। এ ছাড়া, ‘বস্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠান আইন, ২০১৫’ প্রবর্তনের লক্ষ্যে খসড়া প্রণয়ন করা হয়।
(৭) মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটটি পুনর্গঠনপূর্বক ন্যাশনাল ওয়েবপোর্টালে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ ছাড়া, মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ওয়েবসাইট ন্যাশনাল ওয়েবপোর্টালে অন্তর্ভুক্ত করার পদক্ষেপ নেওয়া হয়। 
(৮) বস্ত্রখাতের পোষক কর্তৃপক্ষের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য বস্ত্র পরিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে একটি ওয়ানস্টপ সার্ভিস চালু করা হয়। বস্ত্র ও পোশাক শিল্প মালিক/কর্মকর্তাগণকে ওয়ানস্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত মোট পুঞ্জিভূত আবেদন নিষ্পত্তির সংখ্যা ৩,৮৫২টি। 
(৯) বস্ত্র পরিদপ্তর পরিচালিত টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট, টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট এবং টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষে এসএসসি টেক্সটাইল ভোকেশনাল কোর্সে ২,৬১৬ জন; ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ৩৬৩ জন এবং বি,এসসি-ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে ১৮৮ জন মোট ৩,১৬৭ জনকে ডিগ্রি প্রদান করা হয়।
(১০) পাট ও পাটজাত পণ্যের লাইসেন্স মঞ্জুরি ও নবায়ন ফি-এর বিপরীতে ১৫ শতাংশ উৎসে মূল্য সংযোজন কর থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়।
(১১) পাট ক্রয় যোগানদার সেবার ওপর চার শতাংশ হারে উৎসে মূসক কর্তনের বিধান থেকে অব্যাহতি দেওয়ার ব্যবস্থা 
নেওয়া হয়।
(১২) সুতা ও রং আমদানির ক্ষেত্রে তাঁতীদের শুল্কমুক্ত সুবিধা দেওয়ার লক্ষ্যে ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে জাতীয় বাজেটে কতিপয় শর্তে তাঁতী সমিতিকে তাদের ব্যবহার্য কতিপয় উপকরণে পাঁচ শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক এবং সমুদয় মূল্য সংযোজন কর মওকুফ করে আমদানির সুযোগ প্রদানের প্রস্তাব জাতীয় সংসদে অনুমোদিত হয়। 
(১৩) জুট জিও-টেক্সটাইলসহ পাটের বহুমুখী ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ে বিভিন্ন সভা অনুষ্ঠান ও পত্র যোগাযোগের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা হয়। একইসঙ্গে জুট জিও-টেক্সটাইল-এর ব্যবহারকারী সংস্থা বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের কাজের সিডিউলে (রেট সিডিউল) ০১ জুলাই ২০১৫ থেকে জুট জিও-টেক্সটাইল অন্তর্ভুক্ত করার জন্য অনুরোধ করা হয়। ইতোমধ্যে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর তাদের রেট সিডিউলে জুট জিও টেক্সটাইল অন্তর্ভুক্ত করেছে। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের রেট সিডিউলে জুট জিও-টেক্সটাইল অন্তর্ভুক্তির কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।
(১৪) দেশীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে পাটপণ্যের ব্যবহার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ‘জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার’-এর মাধ্যমে নতুন নতুন বহুমুখী পাটপণ্য উদ্ভাবন, দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন মেলায় প্রদর্শন ও বিপণনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এক্ষেত্রে ‘Jute Diversification Promotion Center’ কর্তৃক সম্ভাব্য উদ্যোক্তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান, উপকরণ সরবরাহ এবং তাদের উৎপাদিত পণ্য বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শন ও বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদান করা হয়।
(১৫) দেশের অভ্যন্তরে পাট ও পাটপণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে ‘পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০’ প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের জন্য অক্টোবর ২০১৪ থেকে জুন ২০১৫ মেয়াদে ৩২১টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ৩৬,৮৭,০০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।
(১৬) ডিজিটাল বাংলাদেশ বির্নিমাণের লক্ষ্যে ১,০০০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে কম্পিউটার ও আইসিটি টুল ব্যবহারের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। 

(১৭) দেশের তাঁতী সম্প্রদায়ের বংশ পরম্পরার ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং তাদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের চারটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ২৯০ জন তাঁতীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। 
(১৮) ১,২০৫ জন তাঁতীকে ৩,১১৯টি তাঁতের অনুকূলে ৩৬২.৩৭ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হয় এবং একই সময়ে ২৮৩.৯৬ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়।
(১৯) রেশম শিল্পে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ২০১৪ সালে International Sericulture Commission (ISC)-এর সদস্য পদ লাভ করে।
(২০) বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন (ক) বস্ত্র পরিদপ্তরে ‘Online one click registration and other service delivery by Directorate of Textiles by developing an e-Center network using ICT’, (খ) বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশনের ‘SMS’-ভিত্তিক পাট ক্রয়-বিক্রয় এবং (গ) ‘Designing and Making Jute Cards’ শীর্ষক উদ্ভাবনসমূহ a2i প্রকল্পের ‘Service Innovation Fund’-এর আওতায় গৃহীত হয়। বর্তমানে উদ্ভাবনসমূহ বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
(২১) বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর অধীনে ১৬টি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয় এবং উন্নত জাতের তিনটি রেশম কীট এবং দুটি তুঁত জাত আবিষ্কার করা হয়।

২৮। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় 
(১) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে মানব দেহের জন্য ক্ষতিকর বিশেষ করে মাছ, সবজি এবং ফলে ক্ষতিকর ফরমালিনের অপব্যবহার রোধকল্পে ও জনস্বার্থ রক্ষার্থে ‘ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৫’ প্রণয়ন করা হয়। ‘ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৫’-এর যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত খসড়া বিধিমালা লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে। রপ্তানি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ‘রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো আইন৭, ২০১৫’ প্রণয়ন করা হয়। চা শিল্পকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ‘চা আইন, ২০১৫’-এর খসড়া ২৬ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে মন্ত্রিসভায় নীতিগতভাবে এবং ‘চা শ্রমিক কল্যাণ তহবিল আইন, ২০১৫’-এর খসড়া মন্ত্রিসভায় নীতিগতভাবে এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ভেটিং সাপেক্ষে চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করা হয়। 

(২) নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য সার্বক্ষণিক পরিবীক্ষণ ও পূর্বাভাস প্রদান এবং পণ্যের মূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে ২৪ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে দ্রব্যমূল্য পর্যালোচনা ও পূর্বাভাস সেল গঠিত হয়। এই সেল নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের উৎপাদন, চাহিদা, আমদানির পরিমাণ, মজুদ ও সংগ্রহ পরিস্থিতি এবং বিতরণ ব্যবস্থাসহ বিবিধ তথ্যের পর্যালোচনা এবং অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজার দরের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে সরকারের করণীয় নির্ধারণে সহায়ক হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। 

(৩) সার্বিক রপ্তানি কার্যক্রম পরিবীক্ষণের জন্য নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে সিনিয়র সচিব বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি প্রতিমাসের সভায় রপ্তানি বাণিজ্যের গতিপ্রকৃতি সমস্যা ও সম্ভাবনা বিশ্লেষণপূর্বক পরামর্শমূলক সিদ্ধান্ত প্রদান করছে বিধায় রপ্তানি বাণিজ্যে ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে। এই কমিটির আওতায় ভাইস চেয়ারম্যান, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)-এর নেতৃত্বে রপ্তানিকারক ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটি নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ের কমিটিকে সার্বিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। এ দুটি কমিটি গঠনের ফলে রপ্তানি বাণিজ্যের সমস্যা ও সম্ভাবনা নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ ও গৃহীতব্য ব্যবস্থা নির্ধারণ সহজতর হচ্ছে। 

(৪) চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধি, রপ্তানি সম্প্রসারণ ও অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটানোর জন্য অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে চা শিল্পের বিদ্যমান সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করে তা সমাধানের লক্ষ্যে ‘বাংলাদেশের চা শিল্প উন্নয়নের পথ নকশা’ শীর্ষক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন চূড়ান্ত করা হয়। এ পথ নকশা বাস্তবায়নের ফলে ২০২১ সাল নাগাদ চা শিল্পকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে উন্নীত করা সম্ভব হবে। 

(৫) প্রাত্যহিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তরসমূহে অটোমেশন পদ্ধতিতে কর্মসম্পাদনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে অর্জিত গুরুত্বপূর্ণ সাফল্যসমূহ:

ক) দ্রুততর সময় জিএসপি সনদ প্রদান ও জাল সার্টিফিকেট রোধকল্পে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর জিএসপি সনদ ইস্যু করার কার্যক্রম অটোমেশন করা হয়। ফলে প্রতি দুই মিনিটে একটি করে জিএসপি সনদ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।

খ) বাণিজ্য সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানসমূহসহ বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ দ্রুত প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ন্যাশনাল ট্রেড পোর্টাল চালুর কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। শীঘ্র এটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হবে।

গ) যৌথ মূলধনী কোম্পানি ও ফার্মসমূহের নিবন্ধকের দপ্তরের প্রধান কার্যক্রমসমূহ স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিষ্পন্ন করা হচ্ছে। ১০ মে ২০১৫ তারিখে ডিজিটাল সিগনেচার পদ্ধতি চালু করা হয় এবং একই তারিখে মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রমও চালু করা হয়।

ঘ) প্রধান নিয়ন্ত্রক আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের Import Registration Certificate (IRC) ও Export Registration Certificate (ERC) প্রদান ও এতৎসংক্রান্ত কার্যক্রম স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে রূপান্তরের কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। 
(৬) দেশীয় উৎপাদনকারীদের রপ্তানি সক্ষমতা তৈরি এবং আন্তর্জাতিক মানের পণ্য উৎপাদনের সহায়তা প্রদানের জন্য একটি স্থায়ী মেলা-কেন্দ্র স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওয়ায় পূর্বাচল উপশহরে ২০ একর জমি ক্রয় করা হয়। স্থায়ী মেলা-কেন্দ্র স্থাপনের জন্য চীন সরকারের সহায়তায় ৭৯৬.০১ কোটি টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ চীন এক্সজিবিশন সেন্টার নির্মাণের বিষয়টি চূড়ান্ত হয়। মেলা-কেন্দ্র স্থাপনের কারিগরি ও আর্থিক সহায়তার জন্য চীন সরকারের সঙ্গে ইতোমধ্যে MoU স্বাক্ষরিত হয়েছে।
৭‘রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো আইন, ২০১৫’ ১৪ জুলাই ২০১৫ তারিখে জাতীয় সংসদে পাস হয়েছে।
(৭) রপ্তানি বহুমুখীকরণ ও সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে পণ্যের গুণগতমান, মোড়কজাতকরণ প্রভৃতি বিষয়সমূহ গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে প্রতিপন্ন হওয়ায় দেশীয় উৎপাদনকারীদের এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে  ২০১২-১৫ সালের রপ্তানি নীতির আলোকে বিদ্যমান বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিলসমূহের কর্মকাণ্ড জোরদার ও সুসংহত করা ছাড়াও সময়োপযোগী কাউন্সিল গঠনে উৎসাহিত করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়। বর্তমানে যে ছয়টি বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল কার্যক্রম পরিচালনা করছে সেগুলি হচ্ছে (ক) আইসিটি, (খ) লেদার সেক্টর, (গ) লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোডাক্টস, (গ) মেডিসিনাল প্লান্টস এন্ড হারবাল প্রোডাক্টস, (ঙ) ফিশারি প্রোডাক্টস এবং (চ) এগ্রো-প্রোডাক্টস বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল। এ সকল কাউন্সিল সক্রিয় রয়েছে এবং খাতভিত্তিক বিভিন্ন রপ্তানিমুখী উন্নয়ন কাজে অবদান রেখে চলেছে। উল্লেখ্য বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (PPP) মডেলের একটি সফল নিদর্শন। 
(৮) দেশের রপ্তানি সম্প্রসারণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে তৈরি পোশাক শিল্পখাত প্রভূত অবদান রাখছে। তাজরিন ফ্যাশন অগ্নিকাণ্ড ও রানা প্লাজা ভবন দুর্ঘটনায় এ সেক্টর সঙ্কটের সম্মুখীন হয়। তৈরি পোশাক কারখানায় নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ ও শ্রমিকদের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশি-বিদেশি অংশীজন সহযোগে সরকার ২০১৩ সালে ‌‌‌জাতীয় কর্মপরিকল্পনা, সাসটেইনেবল কম্প্যাক্ট এবং বাংলাদেশ এ্যাকশন প্লান গ্রহণ করে। উক্ত কর্মপরিকল্পনায় শ্রম আইন ও ইপিজেড শ্রম আইন সংশোধন, প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্গঠন ও পরিদর্শক নিয়োগ, রপ্তানিযোগ্য সকল তৈরি পোশাক কারখানা ভবনের ফায়ার, ইলেকট্রিক্যাল ও স্ট্রাকচারাল নিরাপত্তার বিষয়সমূহ যাচাই, জনসাধারণের প্রবেশযোগ্য ডাটাবেইজ তৈরি, শ্রম ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন ত্বরান্বিত করা, হটলাইন প্রতিষ্ঠা, কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও শ্রমিক অধিকার বাস্তবায়নে বিশেষ প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে সোশ্যাল কমপ্লায়েন্স ফোরাম ফর আরএমজি এবং ইস্যুভিত্তিক বিভিন্ন কমিটি এবং সিনিয়র সচিব/সচিব (বাণিজ্য, শ্রম, পররাষ্ট্র) ও হাইকমিশনার/রাষ্ট্রদূতদের (যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন কানাডাসহ) সহযোগে গঠিত ৩+৫ ফরমেট উক্ত কর্মপরিকল্পনাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা করেছে। বাংলাদেশের গৃহীত পদক্ষেপ এ সকল ফোরামে প্রশংসিত হচ্ছে।

(৯) মুন্সীগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলার বাউশিয়ায় প্রায় ৫০০ একর জমির ওপর ২.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয়ে ২৫৩টি কারখানা স্থাপনের উপযোগী অত্যাধুনিক গার্মেন্টস শিল্প-পার্ক নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। উক্ত পার্কে তিন লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানসহ বছরে ৩-৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের রপ্তানি আয় হবে। প্রত্যাশী সংস্থা হিসেবে Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association এবং চীনা বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান Orient International Holding Ltd-এর সঙ্গে প্রাথমিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। 

(১০) Multi-Level Marketing (MLM) কোম্পানিগুলি নিয়ন্ত্রণ ও স্বচ্ছভাবে পরিচালনার জন্য আইন ও বিধিমালা প্রণয়নের ফলে বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো এ সকল কার্যক্রমের ওপর সরকারের কঠোর নজরদারির সুযোগ সৃষ্টি হয়। কোম্পানিগুলির লাইসেন্স প্রদান ও নবায়নের ক্ষেত্রে নীতিমালার কঠোর প্রয়োগের ফলে দেশব্যাপী রাতারাতি গড়ে ওঠা MLM ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয়। এতে দেশের সাধারণ মানুষ অতিরিক্ত মুনাফার লোভে যেভাবে এ ব্যবসায় ঝুঁকে পড়েছিল তা ইতোমধ্যেই সহনীয় পর্যায়ে নেমে এসেছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সার্বক্ষণিক পরিবীক্ষণ, মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক জাতীয় সংসদে ৩০০ বিধিতে-এর ওপর জোরালো বক্তব্য প্রদান এবং মাঠ প্রশাসনকে নির্দেশনা প্রদানের ফলে এটি সম্ভব হয়েছে।

(১১) পণ্যমূল্য ও বাজার স্থিতিশীল রাখার জন্য সরকারের বাজার হস্তক্ষেপ-এর সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে TCB-এর পণ্য মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে নিজস্ব গুদামের ধারণক্ষমতা ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে ৭,০৮০ মেট্রিক টন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ১৫,০৮০ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়। ডিলারের মাধ্যমে পণ্য সরবরাহ মাঠপর্যায়ে বৃদ্ধি করার জন্য ডিলারের সংখ্যা ৩,০১৫ জনে উন্নীত করা হয়। 

(১২) ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে জেলা পর্যায়ে ৬০টি কার্যালয় ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ৪,৫০০টি ইউনিয়ন কমিটি গঠন করা হয়। এর মাধ্যমে বাজার মনিটরিং জোরদার করা হয়। ভোক্তাদের অভিযোগের ভিত্তিতে এবং বাজার মনিটরিং-এর মাধ্যমে মোট ২,০৩,৪০,৩৫০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। ভোক্তা অধিকার সংক্রান্ত আইনের ৭৬(৪) ধারা মোতাবেক ২৫ শতাংশ হিসেবে ১,৮৬,০০০ টাকা ১০৭ জন অভিযোগকারীকে প্রদান করা হয়। 
(১৩) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে বাংলাদেশ ডব্লিউটিও-তে এলডিসি কো-অর্ডিনেটর হিসেবে দায়িত্ব লাভ করেছে। এতে বিশ্ব বাণিজ্য অঙ্গনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি ডব্লিউটিও’র নেগোশিয়েশনে আরও জোরালোভাবে উত্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশের অব্যাহত প্রচেষ্টার ফলে ডব্লিউটিও’র অষ্টম ও নবম মিনিস্টেরিয়েল কনফারেন্স-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সেবা খাতে এ পর্যন্ত ১১টি উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ (কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নরওয়ে, কোরিয়া, চীন, হংকং, চাইনিজ তাইপে, সিংগাপুর, নিউজিল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড ও জাপান)-এর বাজারে প্রেফারেনশিয়াল সুবিধা লাভ করেছে। সেবাখাতে ওয়েভার প্রদান সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের ফলে ডব্লিউটিও’র সকল উন্নত দেশ পর্যায়ক্রমে প্রেফারেনশিয়াল সুবিধা প্রদান করবে। ফলে বাংলাদেশের সেবাখাতে রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে। বাংলাদেশের বাণিজ্য সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সম্ভাবনা ও প্রতিবন্ধকতা চিহিৃতকরণের উদ্দেশ্যে Enhanced Integrated Framework (EIF)-এর আওতায় বাংলাদেশ Diagnostic Trade Integration Study সম্পন্ন করেছে। বর্তমানে বাণিজ্য সক্ষমতা বৃদ্ধিতে EIF-এর আওতায় প্রকল্প গ্রহণের কাজ চলমান আছে। ফার্মাসিউটিকলস্-এ TRIPS অব্যাহতির মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখের পর বৃদ্ধির বিষয়ে স্বল্পোন্নত দেশসমূহের সঙ্গে বাংলাদেশ যৌথভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। 
(১৪) বাণিজ্য বিষয়ে গবেষণা ও পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে গঠিত Bangladesh Foreign Trade Institute-কে গতিশীল, কর্মক্ষম এবং আধুনিক মানের ট্রেড রিসার্চ ও ট্রেড শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের লক্ষ্যে নভেম্বর ২০১৪ থেকে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে আয়-উৎপাদনকারী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, গোলটেবিল আলোচনা/কর্মশালা এবং অনেক ক্ষেত্রে নীতি-নির্ধারণী বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে সহায়তা প্রদান। এ ইনস্টিটিউটের পরিচালনা ব্যয় নির্বাহের জন্য এককালীন অনুদান হিসেবে সরকারি খাত থেকে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরের বাজেট থেকে ১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

(১৫) আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে আমদানিকারক ও রপ্তানিকারকগণকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের জন্য প্রতি তিন বছর পর পর আমদানি নীতি আদেশ ও রপ্তানি নীতি প্রণীত হয়। এ কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় ২০১৫-১৮ বছরের জন্য Import Policy Order and Export Policy (আমদানি নীতি আদেশ ও রপ্তানি নীতি) চূড়ান্ত করা হয়।

(১৬) ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরকালে ০৬ জুন ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ ভারত বাণিজ্য চুক্তি (নবায়ন) স্বাক্ষরিত হয়। সংশোধিত এই চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে ভারতের ভূখণ্ড ব্যবহার করে বাংলাদেশের পণ্য তৃতীয় দেশে রপ্তানির সুযোগ সৃষ্টি হয়।
(১৭) ভুটানের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরকালে ০৬ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে পাঁচ বছর মেয়াদি বাংলাদেশ ভুটান বাণিজ্য চুক্তি (নবায়ন) ও এতৎসংক্রান্ত প্রটোকল স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির ফলে উভয় দেশ কতিপয় পণ্যের ক্ষেত্রে শুল্কমুক্ত সুবিধা পাচ্ছে।
(১৮) বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সম্পাদিত বর্ডারহাট সংক্রান্ত MoU-এর আওতায় জুন ২০১৫-তে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা উপজেলার তারাপুরে বর্ডারহাট চালু করা হয়। ফলে মোট বর্ডার হাটের সংখ্যা চারটিতে উন্নীত হয়েছে। বর্তমানে আরও দুটি হাট স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। যা শীঘ্র চালু করা সম্ভব হবে। 
(১৯) Asia-Pacific Trade Agreement (APTA)-এর আওতায় শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রাপ্তির লক্ষ্যে চতুর্থ রাউন্ড নেগোসিয়েশন চলমান রয়েছে। যা শীঘ্র চূড়ান্ত হবে। এটি কার্যকর হলে বাংলাদেশ আপটাভুক্ত দেশসমূহের ট্যারিফ লাইনের ২৮ শতাংশ পণ্যে প্রায় ৩৩ শতাংশ শুল্ক সুবিধা পাবে। South Asian Free Trade Area (SAFTA)-এর আওতায় দ্বিতীয় পর্যায়ের ট্রেড লিবারেলাইজেশন প্রোগ্রাম ০১ জানুয়ারি ২০১৪ থেকে শুরু হয়। বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই পণ্যের অফার লিস্ট ও রিকোয়েস্ট লিস্ট চূড়ান্ত করেছে।

(২০) ১৭ মে ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ ভারত বাণিজ্য সচিব পর্যায়ের ঢাকায় অনুষ্ঠিত সভায় দুই দেশের শুল্ক ও অশুল্ক বাধা দূরীকরণ এবং বাণিজ্য স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। ২২-২৩ এপ্রিল ২০১৫ মেয়াদে বাংলাদেশ-নেপাল অতিরিক্ত/যুগ্মসচিব পর্যায়ের টেকনিক্যাল কমিটির সভা কাঠমাণ্ডুতে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ট্রানজিট, পণ্যের স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন, সরকারি পর্যায়ে পণ্য আমদানি, পণ্যের শুল্কমুক্ত সুবিধা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়। 

(২১) মিয়ানমার, নাইজেরিয়া, মালি ও মেসিডোনিয়ার সঙ্গে প্রাধিকারমূলক শুল্ক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে স্টাডি সম্পাদন হয়। তুরস্ক, মালয়েশিয়া ও শ্রীলংকার সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রাথমিক আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় আলোচনার জন্য ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ-ইউরোপীয় ইউনিয়ন সাব গ্রুপ অন ট্রেড এন্ড ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট-এর ষষ্ঠ সভা ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। 
(২২) রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ, নতুন বাজার অন্বেষণ ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা মাফিক পণ্যের গুণগত মানোন্নয়ন তথা বাংলাদেশের সার্বিক বাণিজ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়নাধীন সাতটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের মধ্যে তিনটি প্রকল্প ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। ‘কমপ্রিহেনসিভ ট্রেড পলিসি’-এর খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে। 
(২৩) বাংলাদেশ ইকোনমিক গ্রোথ প্রোগ্রাম-এর আওতায় মৎস্য সেক্টরে ৭০টি এবং লেদার সেক্টরে ৫৮টি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। যার মাধ্যমে মোট ৭,২২০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। 
(২৪) ‘সাপোর্ট টু বাংলাদেশ আরএমজি সেক্টর আন্ডার বিডব্লিউটিজি কম্পোনেন্ট অব বেস্ট প্রোগ্রাম’ প্রকল্পের মাধ্যমে বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশন এন্ড টেকনোলজি (BUFT) এবং বিকেএমইএ ইনস্টিটিউট অব অ্যাপারেল রিসার্চ এন্ড টেকনোলজিকে (IART) কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে BUFT-তে বিভিন্ন মেয়াদের কোর্সে ১,৬০০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়। এর মধ্যে ৬০০ জন শিক্ষার্থী ইতোমধ্যে কোর্স সম্পন্ন করেছে। এ ছাড়া, একই সময়ে IART থেকে ৪,৭৩৯ জন প্রশিক্ষণার্থীকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।  
(২৫) ‘প্রমোশন অব সোস্যাল এন্ড এনভায়রনমেন্টাল স্ট্যান্ডার্ডস ইন দ্য ইন্ডাস্ট্রি’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সোস্যাল কমপ্লায়েন্স বিবেচনায় ২৩৫টি আরএমজি ফ্যাক্টরির মান উন্নয়ন করা হয় এবং সিআরপিতে কৃত্রিম হাত-পা সংযোজন সংক্রান্ত ওয়ার্কশপ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। 
(২৬) ‘এগ্রি-বিজনেস ফর ট্রেড কম্পিটিটিভনেস্ প্রজেক্ট (এটিসিপি)’ শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ২৮টি স্টাডি, ১২০টি ওয়ার্কশপ, ৫০০টি ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ও ৫৬০টি প্রমোশনাল কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। যা অভ্যন্তরীণ ও রপ্তানি বাণিজ্যের সুষ্ঠু বাজারজাতকরণ পদ্ধতির বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে সহায়ক হবে। 

(২৭) ‘ইকনমিক অপরচ্যুনিটিজ এন্ড সেক্সচ্যুয়াল এন্ড রিপ্রোডাকটিভ হেলথ্ এন্ড রাইটস-এ পাথওয়ে টু এমপাওয়ারিং গার্লস এন্ড ওমেন ইন বাংলাদেশ’ শীর্ষক প্রকল্পে ১৭টি প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হয়। এ ছাড়া, ১২০ জন নারী উদ্যোক্তা ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণ করেছেন।

(২৮) ‘সাপোর্ট টু পিএসইএস এফোর্টস টু এনশিউর ডেভেলপমেন্ট ইন দ্য আরএমজি ইন্ডাস্ট্রি (SPEED)’ শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে শ্রম পরিদর্শকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। 
(২৯) প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ও ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে রপ্তানি আয় হয় ৩১.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরের তুলনায় ৩.৩৫ শতাংশ বেশি। উল্লেখ্য, গত ১৫ বছর যাবৎ রপ্তানির ক্ষেত্রে কোনো ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি নেই এবং এ সময়ে রপ্তানির গড় প্রবৃদ্ধি ১১ শতাংশ। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ইউরো-এর অবমূল্যায়নসহ অপরাপর প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ৩.৩৫ শতাংশ রপ্তানি প্রবৃদ্ধি হয়। পক্ষান্তরে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে আমদানি ব্যয় ছিল ৩৮,৪৫৫.২৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থ-বছরের তুলনায় ৩.৪১ শতাংশ বেশি। 

(৩০) স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ১ জানুয়ারি ২০১৫ থেকে গম, গমের আটা-ময়দা এবং চিনি ব্যতীত সকল রপ্তানি পণ্যের ক্ষেত্রে চিলিতে শুল্কমুক্ত কোটামুক্ত বাজার প্রবেশাধিকার সুবিধা পেয়েছে। ফলে গত বছরের তুলনায় চিলিতে প্রায় ০.২৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের পণ্য বেশি রপ্তানি হয়। এ শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার দক্ষিণ আমেরিকার দেশসমূহে বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্প্রসারণের দ্বার উন্মোচন করবে। 
(৩১) জাপানে নিট পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে জিএসপি সুবিধার রুলস্ অব অরিজিন দুই স্তর থেকে এক স্তরে নামিয়ে আনার ফলে জাপানে বাংলাদেশের রপ্তানির পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। উল্লেখ্য, ২০১২-১৩ অর্থ-বছরে জাপানে গার্মেন্টস খাতে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৭৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে ৮৬২.০৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে আয় হয় ৯১৫.২২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।
(৩২) নগদ সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে নতুন পণ্য অন্তর্ভুক্তি বিদ্যমান পণ্য বাদ দেওয়া বা নগদ সহায়তার পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সকল বিষয় বিবেচনা করে নগদ সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগকে সুপারিশ করে থাকে। রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সম্ভাবনাময় ১৪টি পণ্যের বিপরীতে বর্তমানে ৩ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশ হারে নগদ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। 

(৩৩) রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো দেশের রপ্তানি পণ্যের পরিধি বিস্তারে পণ্য উন্নয়ন, বহুমুখীকরণ এবং পণ্য তালিকায় নতুন নতুন পণ্য সংযোজনের মাধ্যমে সীমিত পণ্যের ওপর রপ্তানি নির্ভরতা হ্রাসের উদ্দেশ্যে বিবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এ কর্মসূচির আওতায় রপ্তানি বাণিজ্যে অবদান রাখতে সক্ষম যেমন জাহাজ, ঔষধ, ফার্নিচার, বহুমুখী পাট পণ্য, ইলেকট্রনিক্স এন্ড হোম এ্যাপ্লায়েন্স, এগ্রোপ্রসেস সামগ্রী, কাগজ, প্রিন্টেড ও প্যাকেজিং সামগ্রী, আইসিটি, রাবার, পাদুকা, কাট ও পলিশড ডায়মণ্ড ইত্যাদি পণ্য রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক চিহ্নিত করা হয়। এ সকল পণ্যের রপ্তানি উন্নয়নকল্পে বিদ্যমান সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিত করে সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে সমস্যাদির সমাধানের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। 
(৩৪) কৃষি পণ্য Standardization-এর কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ থেকে কৃষিজ ও কৃষিজাত পণ্যাদি রপ্তানির বিপরীতে ইস্যুকৃত ফাইটো-স্যানিটারি সনদের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়ন কর্তৃক উত্থাপিত প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বয়ে সভা আয়োজনের মাধ্যমে করণীয় হিসেবে কনট্রাক্ট ফার্মিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নে বিবিধ কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ফাইটো-স্যানিটারি উইং-এর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ প্রদান করা হয়। এ ছাড়া, বাংলাদেশ থেকে ইউরোপে রপ্তানিকৃত পানে স্যালমোনিলার উপস্থিতির কারণে ইউরোপীয় ইউনিয়ন কর্তৃক আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের জন্য রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, হর্টেক্স ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ময়মনসিংহ, সংশ্লিষ্ট সমিতি কর্তৃক সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ইতোমধ্যেই প্রতিকার ব্যবস্থা উদ্ভাবন করা হয় যা প্রয়োগের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। স্বাস্থ্যসম্মত উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিতের জন্য চুক্তিবদ্ধ চাষ ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। 
(৩৫) রপ্তানি পণ্য তালিকায় নতুন নতুন রপ্তানি পণ্য সংযোজনের লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের প্রেক্ষিতে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে উৎপাদিত ঐতিহ্যবাহী পণ্যের রপ্তানি উন্নয়নে ‘এক জেলা এক পণ্য’ কর্মসূচি পরিচালনা করছে। এ কর্মসূচির আওতায় ৪১টি জেলার ১৪টি পণ্যকে নির্বাচন করা হয়। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো নিজস্ব অর্থায়নে বর্তমানে আগর কাঠ ও আতর, রাবার এবং পাঁপড়-এর রপ্তানি উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে।
(৩৬) ইউরোপসহ বিশ্বের মুখরোচক এ্যাপিটাইজার আইটেম হিসেবে রেস্টুরেন্টসমূহে পাঁপড়ের ব্যবহার অত্যন্ত ব্যাপক। বৃটেনসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশি দ্বারা পরিচালিত রেস্টুরেন্টের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। বিসিএসআইআর-এর সহযোগিতায় রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো দিনাজপুরের উৎপাদকবৃন্দকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। পণ্যমান (বিএস স্ট্যান্ডার্ড) নির্ধারণ, লন্ডন থেকে Food Value and Microbiological অবস্থা পরীক্ষাসহ প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এ সকল কার্যক্রম গ্রহণের ফলে শীঘ্রই পাঁপড় রপ্তানি শুরু করা সম্ভব হবে। 
(৩৭) বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের নতুন নতুন বাজার সৃষ্টি এবং বিদ্যমান বাজারসমূহ সুসংহত করার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ একটি কার্যকর পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ এবং একক বাণিজ্য মেলা আয়োজনের মাধ্যমে দেশের রপ্তানিকারক তথা বেসরকারি খাতকে Marketing Support প্রদান করা হয়। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ৩৩টি মেলায় সফলভাবে অংশগ্রহণ করা হয়। এ সকল মেলায় ৬৩৪টি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে মোট ৩০২.৩৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের আদেশ প্রাপ্ত হয়, যার মধ্যে ৫৩.৯২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার-এর তাৎক্ষণিক আদেশ এবং ২৪৮.৪৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সম্ভাব্য আদেশ ছিল।
(৩৮) ইতালির মিলানে অনুষ্ঠানরত ‘World Expo- 2015’-এ ০১ মে ২০১৫ থেকে ৩১ অক্টোবর ২০১৫ মেয়াদে বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করে। ‘World Expo-2015’-এর Theme: ‘Feeding the Planet, Energy for Life’-এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বাংলাদেশের কৃষিখাতকে তুলে ধরা হয়। উক্ত Expo-তে বাংলাদেশের Theme: ‘Sustainability in Rice Production for Better Life Underchanging Climate’। বাংলাদেশের কৃষি খাতে ক্রমাগত গবেষণার ক্ষেত্রে High Yeilding varities-এর অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। যা বিশ্বের সাত বিলিয়ন জনসংখ্যাকে খাদ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদানে সহায়ক হবে। বর্তমানে বাংলাদেশে লবণাক্ত, খরা সহায়ক এবং শীত/ঠান্ডা আবহাওয়া সহায়ক উন্নত জাতের ধান উৎপাদন হচ্ছে। ‘World Expo- 2015’-এ বাংলাদেশের সম্ভাবনা সংক্রান্ত উপস্থাপনা সকলের আগ্রহ বাড়িয়েছে ও বাংলাদেশ প্রশংসিত হয়েছে।
(৩৯) মুক্ত বাজার অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা নিয়মনীতির মাধ্যমে পরিচালনা করা আবশ্যক। এ লক্ষ্যে কম্পিটিশন কমিশন প্রতিষ্ঠার জন্য আইন প্রণয়ন করা হয়। এটি কার্যকর করতে ‘কম্পিটিশন কমিশন-এর (চেয়ারম্যান ও সদস্য) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৪’ ইতোমধ্যে জারি করা হয়।

(৪০) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের যথোপযু্ক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে এফবিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের নির্বাচন অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

(৪১) দেশীয় ব্যবসায়ীগণকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে যে সকল মিশনে বাণিজ্যিক উইং নেই, সে সকল দেশে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক স্বার্থ-সংরক্ষণের লক্ষ্যে সেখানে বিদ্যমান দূতাবাসসমূহে বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়ে একজন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব পালনের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়। এসব কর্মকর্তার সঙ্গে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় নিবিড় যোগাযোগ রক্ষাপূর্বক বাণিজ্যিক কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে। সিঙ্গাপুরে বাণিজ্যিক মিশন সৃজনপূর্বক কমার্শিয়াল কাউন্সিলর নিয়োগ করা হয়েছে। সিউলে বাণিজ্যিক উইং স্থাপনের সরকারি আদেশ জারি করা হয়েছে। জেনেভায় বিদ্যমান বাণিজ্যিক উইং সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ ছাড়া, ইস্তাম্বুল (তুরস্ক), কুনমিং (চীন) ও দক্ষিণ আফ্রিকায় কমার্শিয়াল উইং খোলার লক্ষ্যে জনপ্রশাসন ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান রয়েছে ।
(৪২) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ট্যারিফ কমিশন ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের সম্ভাবনা, সিমেন্ট শিল্প, মিনারেল পানি শিল্প এবং ফুল চাষ সংক্রান্ত চারটি সমীক্ষা পরিচালনা করেছে। এ ছাড়া, ‘দেশীয় কসমেটিকস্ এবং টয়লেট্রিজ পণ্য সামগ্রীর বাজার সম্প্রসারণে সমস্যা ও সম্ভাবনা’, ‘বাংলাদেশে রাইস ব্র্যান অয়েল শিল্পের সম্ভাবনা’ এবং ‘বাংলাদেশের আউট সোর্সিং খাত (আইটি/আইটিইএস) অগ্রগতি, সমস্যা ও সম্ভাবনা’ শীর্ষক তিনটি গবেষণা করেছে।

(৪৩) বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন প্রধান আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের দপ্তরের এবং যৌথ মূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের নিবন্ধকের দপ্তরের মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব খাতে অর্থ যোগান দিয়ে থাকে। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে কর ব্যতীত রাজস্ব খাতে আয় হয় ১৭১.৪৩ কোটি টাকা। 
(৪৪) প্রধান আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের দপ্তরের মাধ্যমে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে আইআরসি, ইআরসি, ইন্ডেন্টিং নিবন্ধন সনদপত্র জারির সংখ্যা ১৪,৫১৯টি। 

২৯। বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

(১) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ১,১৩০টি প্রকল্প পরিদর্শন করা হয় এবং ১,০৭২টি পরিদর্শিত প্রকল্পের পরিদর্শন প্রতিবেদন জারি করা হয়।
(২) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে এডিপিভুক্ত ২২৪টি সমাপ্ত প্রকল্পের project completion report সংগ্রহ করা হয়েছে।
২০১২-১৩ এবং ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে সমাপ্ত প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।
(৩) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে আউট সোর্সিংয়ের মাধ্যমে ১৫টি সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা এবং ১১টি চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। সমীক্ষার প্রাপ্ত সুপারিশগুলি বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহে প্রেরণ করা হয়। 
(৪) জাতীয় সংসদের ফ্লোরে মন্ত্রিসভার মাননীয় সদস্যগণ কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন এবং উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য জাতীয় সংসদের সরকারি প্রতিশ্রুতি কমিটি কর্তৃক ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে অনুষ্ঠিত সভাসমূহে আইএমইডি কর্তৃক প্রণীত কার্যপত্র সরবরাহ করা হয়।
(৫) ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে এডিপি বাস্তবায়ন পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক তা এনইসি সভায় উপস্থাপন করা হয়। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে এডিপিভুক্ত প্রকল্পের মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক মাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি আইএমইডি-এর ওয়েবসাইটে নিয়মিত প্রকাশ করা হয়।
(৬) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে এডিপি-এর মাসিক, ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক তথ্য পরিকল্পনা কমিশন ও বিভিন্ন সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করা হয়।
(৭) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে তৃতীয় প্রান্তিক পর্যন্ত PMIS-এ প্রকল্পভিত্তিক ডাটা এন্ট্রি সম্পন্ন করা হয়। ‘তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯’-এর আওতায় বিভিন্ন সংস্থা/সাংবাদিককে তথ্য প্রদান করা হয়।
(৮) দেশে e-Tendering-এর আওতায় নয়টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ৬৯টি সংস্থার ৯৯৪টি ক্রয়কারী e-GP ব্যবস্থার আওতায় এসেছে। একইসঙ্গে ৬,২১৭টি দরদাতা প্রতিষ্ঠান/দরদাতা e-GP-তে নিবন্ধিত হয় এবং e-GP সিস্টেমে ১৬,৯৫২টি দরপত্র আহ্বান করা হয়। দরপত্র জমাদাতা, কার্য সম্পাদন জামানতসহ রেজিস্ট্রেশন ফি, নবায়ন ফি, টেন্ডার ডকুমেন্ট ফি গ্রহণের জন্য নয়টি ব্যাংকের সঙ্গে MoU স্বাক্ষরিত হয়।
(৯) ‘Engineering Staff College Bangladesh’-এ ৮৬৮ জন এবং ‘Bangladesh Institute of Management’-এ ৩৯৪ জন মোট ১,২৬২ জন কর্মকর্তাকে তিন সপ্তাহব্যাপী পাবলিক প্রকিউরমেন্ট ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ ছাড়া, ৭৮৫ জন কর্মকর্তাকে short training দেওয়া হয়।
(১০) ই-জিপি সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যাংকসহ বিভিন্ন সংস্থার ৮৩০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
(১১) PPRP-II প্রকল্পের আওতায় বিশ্ব ব্যাংকের ১৩তম এবং ১৪তম Implementation Support Mission-কে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা হয় এবং বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক ‘Aide Memorandum’ চূড়ান্ত করা হয়।
(১২) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট ও ই-জিপি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ‘Bangladesh Center for Communication Programme’-এর সঙ্গে ‘Social Awareness Campaign & Communication (including e-GP)’ বিষয়ক একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। 
(১৩) Post qualification যাচাই সংক্রান্ত পরিপত্র জারি করা হয়। রিভিউ প্যানেল গাইডলাইন জারি করা হয়।
(১৪) অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সভায় পেশকৃত প্রায় ৫৫টি ও সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সভায় পেশকৃত প্রায় ৩৩৪টি প্রস্তাব পরীক্ষা করে মতামত প্রস্তুত করা হয় এবং সভায় উপস্থাপন করা হয়। 
(১৫) e-GP ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়ের জন্য Senior e-GP Management Consultant নিয়োগ সম্পন্ন হয়। Web Programmer, Fianancial Management Consultant, Monitoring and Evaluation Consultant (M&E) পদে নিয়োগের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
(১৬) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ই-জিপি বিষয়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য নেপাল, উগান্ডা ও জাম্বিয়ার একটি করে সরকারি প্রতিনিধি দল সিপিটিইউ পরিদর্শন করেছেন।
(১৭) ‘Social Accountability Consultant (Partnership Programme with Public/Private Institution, Public Private Stakeholders Committee’ শীর্ষক কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ‘Brac Institute of Governanc and Development’-এর সঙ্গে নেগোসিয়েশন সম্পন্ন করে খসড়া চুক্তি অনুস্বাক্ষরিত হয়।
(১৮) ‘CIPS’ কোর্সে অংশগ্রহণকারীদের exposure visit ও cohart সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ‘CIPS’-এর সঙ্গে নেগোসিয়েশন সম্পন্ন করে খসড়া সংশোধিত চুক্তি অনুস্বাক্ষরিত হয়।
(১৯) e-GP বিষয়ক সচেতনতামূলক একটি ভিডিও এনিমেশন এবং একটি স্লাইড শো নির্মাণ করা হয়।
(২০) Post Procurement Review Consultant নিয়োগের জন্য EOI গ্রহণ এবং মূল্যায়ন করা হয়।
(২১) Internal Audit Firm নিয়োগের জন্য EOI মূল্যায়নপূর্বক সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানকে RFP প্রদান করা হয়।
(২২) e-GP system Independent (Third Party) Audit Consultant পদে নিয়োগের জন্য short listed ফার্মগুলিকে Request for Proposal প্রদান করা হয় এবং প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহ মূল্যায়ন করা হয়।
(২৩) PW3, PG3-এ দুটি STD চূড়ান্ত করা হয়।
(২৪) আইএমইডি’র মূল্যায়ন সেক্টরের কর্মকর্তাগণের দ্বারা একটি প্রকল্প যথা, (ক) জেলাভিত্তিক মহিলা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ (দ্বিতীয় পর্যায়); ব্যাক্তি পরামর্শক দ্বারা আইএমইডি কর্তৃক নির্বাচিত চারটি প্রকল্প যথা, (ক) বেসরকারি কলেজসমূহে একাডেমিক ভবন নির্মাণ (সংশোধিত); (খ) জেলা পাবলিক লাইব্রেরিসমূহের উন্নয়ন (তৃতীয় পর্যায়); (গ) ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট ফর মাদ্রাসা এডুকেশন এবং (ঘ) আনোয়ারা-বাঁশখালী-চকোরিয়া সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়।
(২৫) পরামর্শক ফার্ম দ্বারা ১০টি প্রকল্প যথা, (ক) ঢাকা শহরের চারিদিকে বৃত্তাকার নৌ-পথ চালুকরণ (প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়); (খ) চরজীবীকায়ন কর্মসূচি (প্রথম সংশোধিত); (গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প (দ্বিতীয় পর্যায়); (ঘ) গুণগত মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকল্পে সুযোগ সুবিধাদি আধুনিকীকরণ ও শক্তিশালীকরণ; (ঙ) Procurement of CNG Single Decker Bus for BRTC under NDF Loan; (চ) বাংলাদেশ রেলওয়ের গৌরিপুর-জারিয়া-ঝাঞ্জাইল এবং শ্যামগঞ্জ-মোহনগঞ্জ সেকশনের পুনর্বাসন; (ছ) দ্বিতীয় আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার প্রকল্প; (জ) পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প, অবকাঠামো উন্নয়ন-২৬; (ঝ) Fortification of Edible Oil in Bangladesh এবং (ঞ) পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির বিদ্যমান বিতরণ ব্যবস্থায় ১০ লক্ষ গ্রাহক সংযোগ বৃদ্ধি প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়।

(২৬) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ব্যক্তি পরামর্শক দ্বারা ১১টি প্রকল্প যথা, (ক) ‘তারাইল পাচুরিয়া সমন্বিত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প; (খ) পাবনা নাটোর সিরাজগঞ্জ ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন প্রকল্প (তৃতীয় পর্যায়); (গ) বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্প এলাকায় এবং অন্যান্য জলাশয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (চতুর্থ পর্যায়); (ঘ) চামড়া শিল্প নগরী, ঢাকা (দ্বিতীয় সংশোধিত); (ঙ) পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণের মাধ্যমে ১৮ লক্ষ গ্রাহক সংযোগ প্রদান প্রকল্প; (চ) হসপিটাল সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প; (ছ) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনর্নির্মাণ ও সংস্কার প্রকল্প (RAARIP, প্রথম সংশোধিত); (জ) আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামীণ অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প (প্রথম সংশোধিত); (ঝ) জাতীয় ভূমি জোনিং প্রকল্প; (ঞ) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (জনগুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ যোগাযোগ এবং হাটবাজার উন্নয়ন ও পুনর্বাসন (দ্বিতীয় অংশ) (প্রথম সংশোধিত); (ট) উজানচর-বাজিতপুর-অষ্টগ্রাম (বাজিতপুর-অষ্টগ্রাম অংশ) সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সম্পন্ন করা হয়।
৩০। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
(১) বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ কর্মসূচির আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে দেশে একজন পিএইচডি উত্তর এবং ২৫ জন পিএইচডি সম্পন্ন করছেন। বিদেশে ১৬ জন পিএইচডি এবং ছয়জন এমএস সম্পন্ন করছেন। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে এ প্রকল্পের আওতায় ১৪ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। প্রকল্পের আওতায় ২২৫ জন ফেলোর দেশে-বিদেশে পিএইচডি, পিএইচডি উত্তর ও এমএস করার ব্যবস্থা রয়েছে এবং এ পর্যন্ত ২২১ জনকে ফেলোশিপ প্রদান করা হয়েছে।
(২) দেশে বিজ্ঞান চর্চা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণা ও উন্নয়ন কাজে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা প্রদানের জন্য বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি গবেষণা খাত থেকে গবেষণা প্রকল্পে অনুদান প্রদান করা হয়। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ‘গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বিশেষ অনুদান’ কর্মসূচির আওতায় ৩১৭টি প্রকল্পের বিপরীতে ১০ কোটি ২১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়।

(৩) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণারত ছাত্রছাত্রী/গবেষকদের গবেষণা কাজে সহায়তার জন্য জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ কর্মসূচির আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে এমফিল ও পিএইচডি কোর্সে ফেলোশিপপ্রাপ্ত ফেলোদের নবায়নসহ ১,৪৩৮ জন ছাত্র-ছাত্রী/গবেষককে ৭ কোটি ৯০ লক্ষ টাকার ফেলোশিপ প্রদান করা হয়।

(৪) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং গবেষণার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশীয় বিজ্ঞানীগণকে তাদের চলমান/প্রস্তাবিত গবেষণা প্রকল্পের জন্য ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ৭৩টি প্রকল্পের অনুকূলে ৪২ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়।

(৫) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ৬২টি বিজ্ঞানসেবী সংস্থা ও বিজ্ঞানভিত্তিক পেশাজীবী সংগঠন/প্রতিষ্ঠানসমূহকে ৪০ লক্ষ টাকা আর্থিক এবং ৩৫টি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/বিজ্ঞান ক্লাবসমূহকে ২০ লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান 
করা হয়। 

(৬) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ১৪ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা ব্যয়ে মোট ২১টি উপজেলায় ‘দেশে স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুক্তির প্রয়োগ ও সম্প্রসারণ’ শীর্ষক সেমিনার প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। 

(৭) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে জেলা পর্যায়ে ৩৬তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ উদ্‌যাপনের জন্য ৬৪টি জেলায় ৭৫ হাজার টাকা করে মোট ৪৮ লক্ষ টাকা প্রেরণ করা হয়। এ ছাড়া, ২৮-৩০ জুন ২০১৫ মেয়াদে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ‘৩৬তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ ও বিজ্ঞান মেলা’ অনুষ্ঠিত হয়। 

(৮) রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ (প্রথম পর্যায়) প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ০২ নভেম্বর ২০১১ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং রাশিয়ান ফেডারেশন সরকার-এর মধ্যে Inter Government Cooperation Agreement স্বাক্ষরিত হয়। এর ধারাবাহিকতায় প্রকল্পের প্রস্তুতিমূলক কাজের জন্য উভয় সরকার ১৫ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে ৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের State Credit Agreement-এ স্বাক্ষর করে। আন্তঃরাষ্ট্রীয় চুক্তির আওতায় প্রকল্পের প্রাথমিক কার্যাদি সম্পাদনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন ও রাশিয়ান ফেডারেশনের ‘Atomstroyexport’-এর মধ্যে ২৭ জুন ২০১৩ তারিখে প্রথম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ‘Atomstroyexport’ প্রথম চুক্তির আওতাধীন ১০০ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়। 
(৯) ০২ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে দ্বিতীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত চুক্তির আওতায় ২৪ মাসে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের technical documentation first priority design and working documentation এবং design stage-এর engineering survey-এর কার্যক্রম সম্পাদিত হচ্ছে। এ পর্যন্ত এ চুক্তির আওতাধীন কাজের ৯০ শতাংশ সম্পন্ন হয়। ০৫ জুন ২০১৪ তারিখ তৃতীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির মূল্য ১৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ পর্যন্ত চুক্তির আওতাধীন কাজের ৩৫ শতাংশ সম্পন্ন হয়। ৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের চতুর্থ চুক্তির text এবং চুক্তি মূল্য ইতোমধ্যে চূড়ান্ত করা হয়। 
(১০) ০৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে রূপপুরে Joint Coordination Committee (JCC)-এর সদস্য ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দের সমন্বয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনামূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রকল্প এলাকার পার্শ্ববর্তী পদ্মা নদীতে জেগে ওঠা চর প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান, প্রকল্প এলাকায় পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপন, প্রকল্প এলাকাকে KPI ঘোষণা, কোম্পানি গঠন প্রভৃতি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। পদ্মা নদীতে জেগে ওঠা চর (আনুমানিক ৮০০ একর জমি) এ প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদানের বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সদয় অনুমোদন প্রদান করেছেন। JCC-এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক বাংলাদেশ এবং রাশিয়ান পক্ষের মধ্যে Joint Working Group (JWG) on Nuclear Infrastructure-গঠন করা হয়। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য উক্ত JWG Prioratised Action Plan উভয় পক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়। ১০-১৪ নভেম্বর ২০১৪ মেয়াদে Infrastructure Issue বিষয়ে গঠিত Joint Working Group-এর প্রথম সভা রাশিয়ায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় আইএইএ কর্তৃক সুপারিশকৃত ১৯টি মাইলস্টোন ইস্যু পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়নের জন্য একটি Time Bound Action Plan প্রণয়ন করা হয়। প্রকল্পের মূল নির্মাণকাজ সম্পাদনের জন্য সম্পাদিতব্য General Contract-এর বিষয়ে এ পর্যন্ত ছয়টি পর্বে নেগোশিয়েশন অনুষ্ঠিত হয়। 

(১১) ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের মূল প্রকল্পের পিডিপিপি প্রণয়নের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের মূল প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের কাজ শুরু করেছে। এ ছাড়া, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের মূল নির্মাণকাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে রাশিয়ান ফেডারেশন থেকে State Export Credit প্রাপ্তির বিষয়ে রাশিয়ান ফেডারেশনের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থার সঙ্গে আলোচনার জন্য প্রধানমন্ত্রীর মাননীয় অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টার নেতৃত্বে ১৩ সদস্যের উচ্চ পর্যায়ের একটি নেগোশিয়েশন টিম ১৪-১৮ জুন ২০১৫ মেয়াদে রাশিয়ান ফেডারেশন সফর করেন।
(১২) ০২ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ ও পরিচালনার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে কোম্পানি গঠনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ইতোমধ্যে কোম্পানি গঠনের প্রস্তাব মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুমোদিত হয়। 
(১৩) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ৮৯২টি টেকনেশিয়াম ৯৯এম জেনারেটর উৎপাদন করা হয় (প্রতিটি ১০-১৫ GBq শক্তি বিশিষ্ট) যার কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য ৬৯২ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা মাত্র এবং মোট ১৩৪৮.৬১ GBq আয়োডিন-১৩১ ডিসপেন্সিং করে একটি জাতীয় পরমাণু চিকিৎসা ইনস্টিটিউটসহ মোট ১৬টি পরমাণু চিকিৎসা ইনস্টিটিউট এবং পাঁচটি সরকারি/বেসরকারি হাসপাতালে সরবরাহ করা হয়। ১,৬৯৫টি অ্যামনিয়ন মেমব্রেন ও ৬৬১টি অস্থি সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহিত টিস্যু থেকে ৩,৫৩৩টি অ্যামনিয়ন গ্রাফ্ট এবং ১০,৫৮২ সিসি অস্থি গ্রাফ্ট তৈরি করে পুনর্বাসন শল্য চিকিৎসায় ব্যবহারের জন্য হাসপাতালে সরবরাহ করা হয়। চিকিৎসাসামগ্রী এবং ঔষধের নমুনায় জীবাণুমুক্তকরণের লক্ষ্যে বিকিরণ সেবা প্রদান করা হয়। বন্ধ্যাকরণ পদ্ধতিতে ফলের মাছি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে মেলন পামকিন এবং অরিয়েন্টাল ফলের মাছির পাকস্থলীর ব্যাকটেরিয়া সনাক্তকরণ এবং মাছির ডিম্বায়ন, আয়ুষ্কালের ওপর খাবার হিসেবে ব্যাকটেরিয়ার প্রভাব পর্যবেক্ষণের কাজ সম্পন্ন হয়। কয়েক প্রজাতির ব্যাকটেরিয়া সনাক্তকরণ সম্ভব হয়। 

(১৪) রূপপুর নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্রকল্প এলাকাস্থ পরিবেশের ওপর রাসায়নিক দূষণের ক্ষতিকর প্রভাব পরীক্ষার্থে প্রকল্প এলাকার মাটি, ভূ-গর্ভস্থ পানি, তলানি, মাছ ও জলজ উদ্ভিদে বিভিন্ন ট্রেস মেটাল, সুরভিকেন্দ্রিক হাইড্রোকার্বন, সরল হাইড্রোকার্বন, ফেনল ও ফেনলজাতক যৌগের পরিমাণগত নির্ণয়ের কাজ সম্পন্ন করা হয়।

(১৫) থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত শিশুদের দেহে কপারের প্রভাব নিরূপণে রক্তের সিরামের নমুনায় কপার নির্ণয়ের কাজ সম্পন্ন করা হয়।

(১৬) বুড়িগঙ্গা নদীর আশেপাশের এলাকার মাটি ও ফসল এবং নদীটির জলজ পরিবেশের পানি, তলানি ও মাছের ওপর ক্ষতিকর ট্রেস মৌলের প্রভাব নিরূপণ করা হয়।

(১৭) বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরের বাতাসে বায়ুকণা ও কালো কার্বনের পরিমাণ নির্ণয়ের মাধ্যমে Transboundary Contribution এবং Haze Creating কণার উৎস নির্ণয় করা হয়।
(১৮) একটি জাতীয় পরমাণু চিকিৎসা ইনস্টিটিউটসহ মোট ১৫টি পরমাণু চিকিৎসা ইনস্টিটিউট থেকে প্রায় ৪ লক্ষ ১০ হাজার রোগীকে পরমাণু চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হয় এবং চিকিৎসাসেবা বাবদ প্রায় ৩৩ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা আয় হয়।
(১৯) ইনস্টিটিউট অব রেডিয়েশন পলিমার টেকনোলজি কর্তৃক বিকিরণ প্রয়োগের মাধ্যমে গৃহস্থালী ও নির্মাণসামগ্রীর জন্য পরিবেশবান্ধব Jute Reinforced Polymer Composites (Jutin) উদ্ভাবন করা হয়। জুটিনের বাণিজ্যিক উৎপাদনের প্রচেষ্টা এগিয়ে চলছে। এ ছাড়া, রেডিয়েশন সেবার মাধ্যমে ৮২ লক্ষ টাকা রাজস্ব আয় হয়।
(২০) স্বর্ণ ও রৌপ্য পদকের নমুনার খাঁটিত্ব ও ওজন, প্রসাব ও রক্তের সিরামে কপার এবং চুলে আর্সেনিক, মাছ, পানি ও মাটির নমুনায় ক্ষতিকর ট্রেস মৌল এবং ব্যাটারি ফ্যাক্টরির বাতাসে পিএম ভর, লেড, আর্সেনিক ও এসিড মিস্ট-এর পরিমাণ নির্ণয়ের মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হয়।

(২১) মাইক্রো ও ন্যানো স্কেলে চুম্বকীয় বস্তুর গবেষণা সম্প্রসারণ করা হয়। এসময়কালে সর্বমোট নয়টি আন্তর্জাতিক ও ১১টি জাতীয় জার্নালে গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়। 

(২২) স্বাস্থ্য পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ, পরমাণু শক্তি কেন্দ্র, ঢাকা কর্তৃক বিকিরণ ব্যবহারকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিকিরণ কর্মীদের ব্যক্তি পরিবীক্ষণ সেবা প্রদান করা হয়।
(২৩) বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে আল্ট্রাসনিক টেস্টিং পদ্ধতি, ম্যাগনেটিক পার্টিকেল টেস্টিং পদ্ধতি, রেডিওগ্রাফিক টেস্টিং পদ্ধতির মাধ্যমে এনডিটি সেবা প্রদান করা হয়।
(২৪) বিভিন্ন হাসপাতাল ও ক্লিনিক থেকে প্রাপ্ত প্রস্রাবের নমুনায় উইলসন রোগ নির্ণয়ের জন্য কপারের মাত্রা নিরূপণ করে নিয়মিত রিপোর্ট প্রদান করা হয়।
(২৫) দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের আর্সেনিকে আক্রান্ত রোগীর মাথার চুল ও নখের নমুনায় আর্সেনিক বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন হাসপাতাল/ক্লিনিক/জনস্বাস্থ্য কেন্দ্রে সরবরাহের কাজ অব্যাহত রাখা হয়।
(২৬) বিসিএসআইআর কতৃক ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ১১টি নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন, ৮০টি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ, ১৩টি উদ্ভাবিত প্রযুক্তির বাণিজ্যিকীকরণ ও ৫,০১৪টি শিল্প/বাণিজ্যিক পণ্য/পদার্থের বিশ্লেষণসেবা প্রদান করা হয়। 
(২৭)  ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ৪৬,১৭৯ জন দর্শক জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের গ্যালারি পরিদর্শন করেছেন। 
(২৮) জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন ট্রাস্ট তহবিলের আওতায় নির্বাচিত গ্রামীণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ৬৪টি জেলায় ১২৮টি এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ড থেকে দুইটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞান ল্যাবরেটরি উন্নয়নের জন্য ১ লক্ষ টাকা করে অনুদান প্রদান করা হয় এবং বিভাগীয় পর্যায়ে বিজ্ঞান মেলা আয়োজনের জন্য ৩ লক্ষ টাকা করে প্রদান 
করা হয়।

(২৯) মিউজু বাস-এর সাহায্যে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে দেশের বিভিন্ন জেলায় ৩৮টি ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় এবং সাতটি বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতা এবং একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

(৩০) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে বিজ্ঞান জাদুঘরে তিনটি আকাশ পর্যবেক্ষণ ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। দেশের বিভিন্ন জেলায় ৩০টি স্থানে টেলিস্কোপের সাহায্যে আকাশের গ্রহ ও নক্ষত্র দেখানো হয়। 

(৩১) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ব্যান্সডক কর্তৃক ৬,০৩৬টি সংশ্লিষ্ট প্রকাশনার অনুলিপি সংগ্রহ ও বিতরণ করা হয়। ৬,৪৩৪ জনকে ইন্টারনেট সার্ভিস প্রদান করা হয়। ১৭,৯৩৪টি ওয়েবপেজভিত্তিক গবেষণাধর্মী তথ্য সরবরাহ করা হয় এবং ১৮৫টি ডিজিটাল লাইব্রেরি সার্ভিস প্রদান করা হয়।

(৩২) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটারে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে এক লক্ষ ৫৫ হাজার জন দর্শক সমাগম হয় এবং ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা আয় হয়।

(৩৩) ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজিতে টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে তৈরি ঘৃতকুমারীর চারা স্টেকহোল্ডার ও নিজস্ব মাঠে স্থানান্তর করা হয়। টিস্যু কালচারকৃত চারার গুণাবলি মলিকিউলার এনালাইসিসের মাধ্যমে নির্ধারণের কাজ শুরু হয়। বস্ত্র ও গার্মেন্টস শিল্পে ডিসাইজিং ও বায়োপলিশিং কাজে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে পরিবেশবান্ধব এমাইলেজ ও সেলুলেজ এনজাইম উৎপাদনের লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এমাইলেজ ও সেলুলেজ এনজাইম উৎপাদনকারী ৪৮টি অনুজীব সংগ্রহ, পৃথকীকরণ ও এনজাইম উৎপাদন সক্ষমতা নির্ণয় করা হয়। ডিএনএ সিকুয়েন্সিং পদ্ধতি ব্যবহার করে ২০টি অনুজীব চূড়ান্তভাবে সনাক্ত করা হয়। অধিক পরিমাণে এনজাইম উৎপাদনের লক্ষ্যে চারটি অনুজীবের উৎপাদন পদ্ধতি প্রমিতকরণ 
করা হয়। 

(৩৪) জেনেটিক্যালি মডিফাইড অর্গানিজম থেকে স্বল্পব্যয়ে ট্যাক পলিমারেজ এনজাইম সফলভাবে উৎপাদন করা হয়। রক্ত নমুনা থেকে জেনোমিক ডিএনএ পৃথকীকরণ ও ডিএনএ পুল তৈরি করে ১১টি মাইক্রোস্যাটেলাইট প্রাইমার দিয়ে জেনেটিক ভিন্নতা পর্যবেক্ষণ করা হয়। 

(৩৫) এনিমেল বায়োটেকনোলজি বিভাগে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের জেনেটিক বৈশিষ্ট্যসমূহের ভিন্নতা পর্যবেক্ষণ এবং যে সমস্ত জেনেটিক মার্কার দিয়ে এই বৈশিষ্ট্যগুলি নিরূপিত হয় তা নির্ণয়ের জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চল যেমন সাভার, নাটোর, বগুড়া, নওগাঁ, সিরাজগঞ্জ এবং বান্দরবান থেকে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের রক্তনমুনাসহ বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। রক্ত নমুনা থেকে জেনোমিক ডিএনএ পৃথকীকরণ ও ডিএনএ পুল তৈরি করে ১১টি মাইক্রোস্যাটেলাইট প্রাইমার দিয়ে জেনেটিক ভিন্নতা পর্যবেক্ষণ করা হয়।
(৩৬) গৃহপালিত হাঁসের রক্ত নমুনা থেকে ডিএনএ পৃথক করে সাতটি মাইক্রোস্যাটেলাইট প্রাইমার ব্যবহার করে পরীক্ষা করা হয়।
(৩৭) মুরগীর রাণীক্ষেত নিয়ন্ত্রণের জন্য এবং নিউক্যাসেল রোগের ভাইরাস নিয়ন্ত্রণে ভেষজ উদ্ভিদ ঘৃতকুমারীর কার্যকারিতা পরীক্ষার জন্য গবেষণাগারে এলোজেল ও পাউডার প্রস্তুতের পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়। সেলকালচার ও মুরগীর ভ্রূণ থেকে ফাইব্রোব্লাস্ট সেলকালচার পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়। 

(৩৮) মলিকিউলার বায়োটেকনোলজি ল্যাবরেটরিতে ডিএনএ প্রোফাইলিং-এর উদ্দেশ্যে রক্ত ও মুখের অভ্যন্তরীণ কোষ থেকে ডিএনএ প্রোফাইলিং-এর প্রটোকল প্রমিতকরণ করা হয় এবং পরীক্ষামূলকভাবে মানব ডিএনএ প্রোফাইলিং সম্পন্ন করা হয়েছে। এ ছাড়া, এনভায়রনমেন্টাল বায়োটেকনোলজি বিভাগে দেশের বিভিন্ন এগ্রো-ইকোলজিক্যাল অঞ্চলের পাঁচটি জেলা (গাজীপুর, হবিগঞ্জ, ফেনী, বরিশাল ও রাজশাহী) থেকে ধান গাছের শিকড় ও তদ্‌সংলগ্ন মাটির নমুনা সংগ্রহ করে সংগৃহীত নমুনাসমূহকে বিভিন্ন উপায়ে প্রক্রিয়াজাতকরণ করা হয়। প্রক্রিয়াজাতকৃত শিকড়ের নমুনা থেকে নাইট্রোজেন সংবন্ধনকারী ব্যাকটেরিয়া পৃথকীকরণ, এর বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ ও সংরক্ষণের পাশাপাশি উক্ত ব্যাকটেরিয়াসমূহের বায়োকেমিক্যাল উপাদানসমূহ সনাক্তকরণের কাজ সম্পন্ন হয়। 

(৩৯) পরমাণু শক্তি কমিশন নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ বিকিরণ উৎস ব্যবহারকারীর মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে বিভিন্ন তথ্য এবং পরামর্শ প্রদান করে। এ ছাড়া, বিকিরণ সুরক্ষা বিষয়ে পোস্টার, লিফলেট ও ব্রোশিউর বিতরণ, বিকিরণ নিরাপত্তা বিষয়ে ইলেক্ট্রনিক, প্রিন্ট মিডিয়া ও ইন্টারনেটে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রকাশ করে। দেশের সকল বিকিরণ উৎস ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শনের মাধ্যমে বিকিরণ সুরক্ষা বিশ্লেষণ করে লাইসেন্স প্রদান করা হয় এবং নিয়ন্ত্রিতভাবে বিকিরণ উৎসের আমদানি রপ্তানি পারমিট প্রদান করা হয়। 

(৪০) লাইসেন্স, পারমিট ও এনওসি প্রদান কার্যক্রমের আওতায় ১৬৭টি এক্স-রে স্থাপনা ও তেজস্ক্রিয় পদার্থসহ অন্যান্য কর্মকাণ্ডের নতুন লাইসেন্স প্রদান করা হয়। ১,২১০টি লাইসেন্স নবায়ন করা হয়। ২৬৬টি আমদানি/রপ্তানি পারমিট প্রদান করা হয়। ১৪৬টি আরসিও নতুন সনদ প্রদান করা হয়। ৩৮৯টি আরসিও সনদ নবায়ন করা হয়। ১৫৬টি এক্স-রে স্থাপনা ও তেজস্ক্রিয় পদার্থসহ অন্যান্য কর্মকাণ্ডের পরিদর্শন করা হয়। নন্-আয়নায়নকারী বিকিরণ যন্ত্রপাতি আমদানির জন্য ৪১টি প্রতিষ্ঠানকে no objection certificate প্রদান করা হয়। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে আনুমানিক ৩ কোটি ৭৮ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা রাজস্ব আয় হয়।

৩১। বিদ্যুৎ বিভাগ

(০১)  মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বিদ্যুৎ খাতে অভাবনীয় সাফল্য অর্জিত হয়েছে। বিদ্যুৎ গ্রাহক সংখ্যা ১ কোটি ৫৪ লক্ষ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ১ কোটি ৭৮ লক্ষে উন্নীত হয়েছে; অর্থাৎ ২৪ লক্ষ নতুন গ্রাহক ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে বিদ্যুৎ সংযোগ পেয়েছে। 

(০২) বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠী শতকরা ৬৮ ভাগ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে শতকরা ৭৪ ভাগে উন্নীত হয়েছে; অর্থাৎ বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠী শতকরা ৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

(০৩) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে বিদ্যুতের সামগ্রিক সিস্টেম লস ১৪.১৩ শতাংশ হতে ০.৫৮ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ১৩.৫৫ শতাংশে পৌঁছেছে।

(০৪) মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন ৩৪৮ কিলোওয়াট ঘন্টা হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ৩৭১ কিলোওয়াট ঘন্টায় উন্নীত হয়েছে; অর্থাৎ মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন ২৩ কিলোওয়াট ঘন্টা বৃদ্ধি পেয়েছে।

(০৫) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে সর্বমোট ২৩ হাজার কিলোমিটার বিতরণ লাইন এবং ১৫৯ সার্কিট কিলোমিটার সঞ্চালন লাইন নির্মাণ করা হয়।
এ ছাড়া, ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ১,০৪৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হয়েছে। বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলির বর্ণনা নিম্নে 
দেওয়া হলো:

(ক) আপগ্রেডেশন অব সিরাজগঞ্জ ১৫০ মেগাওয়াট পিকিং পাওয়ার প্ল্যান্ট টু ২২৫ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎকেন্দ্রটি ১৪ জুলাই ২০১৪ মাসে চালু হয়।

(খ) ঘোড়াশাল ১০৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎকেন্দ্রটি ১৫ জুলাই ২০১৪ মাসে চালু হয়।

(গ) জাঙ্গালিয়া, কুমিল্লা ৫২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎকেন্দ্রটি ২৮ ডিসেম্বর ২০১৪ মাসে চালু হয়।

(ঘ) পটিয়া, চট্টগ্রাম ১০৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎকেন্দ্রটি ১৪ জানুয়ারি ২০১৫ মাসে চালু হয়।

(ঙ) কাঠপট্টি, মুন্সিগঞ্জ ৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎকেন্দ্রটি ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ মাসে চালু হয়।

(চ) আশুগঞ্জ ২২৫ মেগাওয়াট সিসিপিপি (জিটি ইউনিট) বিদ্যুৎকেন্দ্রটি ২৭ এপ্রিল ২০১৫ মাসে চালু হয়।

(ছ) আশুগঞ্জ ১৯৫ মেগাওয়াট মডুলার বিদ্যুৎকেন্দ্রটি ০৮ মে ২০১৫ মাসে চালূ হয়।

(জ) মেঘনাঘাট-ii ৩৩৫ মেগাওয়াট ‍সিসিপিপি (এসটি ইউনিট) বিদ্যুৎকেন্দ্রটি ০১ জুন ২০১৫ মাসে চালু হয়।

(ঝ) বিবিয়ানা- ii ৩৪১ মেগাওয়াট সিসিপিপি (জিটি ইউনিট) বিদ্যুৎকেন্দ্রটি ০৬ জুন ২০১৫ মাসে চালু হয়। 
৩২। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

(১) হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের ট্যাক্সিওয়েতে নিরাপদ বিমান চলাচল নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ট্যাক্সিওয়ে পুনর্নির্মাণ এবং লাইটিং সিস্টেম স্থাপনসহ বিমান বন্দরের সুবিধাদি আপগ্রেড করা হয়।

(২) ‘Consultancy services for construction of 3rd terminal and other infrastructural development works at Hazrat Shahjalal International Airport’ শীর্ষক প্রকল্পের শতভাগ কাজ সম্পন্ন করা হয়।
(3)  দেশি-বিদেশি পর্যটক ও সাধারণ যাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য দেশের বিদ্যমান সবগুলি অভ্যন্তরীণ রুটে বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইট পুনরায় চালু করা হয়।

(৪) সিভিল এভিয়েশন অথরিটি-কে FAA ক্যাটাগরি-১ এ উন্নীতকরণের লক্ষ্যে সকল ক্ষেত্রের রেগুলেটরি বিষয়সমূহের উন্নয়ন ও সহায়তার জন্য আন্তর্জাতিক পরামর্শকদের সুপারিশ অনুযায়ী আইন ও বিধি বিধান হালনাগাদ করা হচ্ছে।

(৫) কক্সবাজার বিমান বন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে উন্নীত করার লক্ষ্যে ৫৭৮.২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আন্তর্জাতিক ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়। 

(৬) বাগেরহাটস্থ খান জাহান আলী স্থলপোর্টকে পূর্ণাঙ্গ বিমান বন্দরে উন্নীতকরণ প্রকল্প একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

(৭) হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরসহ চারটি বিমান বন্দরে আধুনিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম স্থাপন এবং সেমি অটোমেশন ব্যবস্থা চালু করা হয়।

(৮) চট্টগ্রামস্থ মোটেল সৈকতের জমিতে দশতলা বিশিষ্ট নতুন পর্যটন মোটেলের নির্মাণকাজ ৯৫ শতাংশ সম্পন্ন হয়।

(৯) নারীর ক্ষমতায়ন বেগবান ও কর্মক্ষেত্র নারীবান্ধব করার লক্ষ্যে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক ১৬ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে বিমানের প্রধান কার্যালয় বলাকা ভবনে ডে-কেয়ার সেন্টার উদ্বোধন করা হয়।

(১০) দেশে পর্যটক আগমন বৃদ্ধি এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের লক্ষ্যে বিদেশি পর্যটকদের বাংলাদেশ ভ্রমণে উদ্বুদ্ধকরণ ও বিদেশি ট্যুর অপারেটরদের বাংলাদেশে পরিচিতিমূলক ভ্রমণে নিয়ে আসার জন্য ১০টি আন্তর্জাতিক পর্যটন মেলায় অংশগ্রহণ করা হয় এবং দুটি familiarization trip-এর আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশের ট্যুর অপারেটরগণ যাতে সম্ভাবনাময় সোর্স দেশগুলির ট্যুর অপারেটরদের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে সে লক্ষ্যে বিজনেস-টু-বিজনেস সভার আয়োজন করা হয়।

(১১) বাংলাদেশ পর্যটন করর্পোরেশনের নিজস্ব সার্ভার/ডাটা সেন্টার নির্মাণ, এর আওতাধীন হোটেল-মোটেলের অনলাইন রিজার্ভেশন সিস্টেম চালু, এনএইচটিটিআই-এর প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি প্রক্রিয়া অনলাইন প্রক্রিয়ায় প্রবর্তন এবং সংস্থার নিজস্ব ই-পোর্টাল-এর মাধ্যমে ই-টেন্ডারিং সিস্টেম চালু করা হয়।

(১২) বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক বাংলাদেশের ট্যুর অপারেটর, ট্রাভেল এজেন্ট, হোটেল, মোটেল, রিসোর্টের নির্বাহী ও ব্যবসা উন্নয়ন কর্মকর্তাদের বিপণন দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৫৪টি ওরিয়েন্টেশন কোর্সের আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন কর্তৃক দেশের অভ্যন্তরে তিনটি প্যাকেজ ট্যুরের আয়োজন করা হয়।

(১৩) বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এনএইচটিটিআই এবং বাংলাদেশ বিমানের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বিএটিসি-এর মাধ্যমে যথাক্রমে ১,৫০০ ও ৪,৬৭১ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

(১৪) বাংলাদেশ বিমানের বিমানবহরে লিজ চুক্তিতে দুটি Dash-Q400 এয়ারক্রাফট্ যুক্ত করা হয়।

৩৩। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

(১) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অর্থ মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ সম্পর্কিত নির্দেশনা বাস্তবায়ন প্রতিবেদন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়।
(২) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরের ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলির প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়।
(৩) ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহের performance contract স্বাক্ষর করা হয়।
(৪) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ইক্যুইটি এন্ড এন্ট্র্যাপ্র্যান্যারশিপ ফান্ড (ইইএফ) থেকে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ৬০টি কৃষিভিত্তিক ও পাঁচটি আইসিটি প্রকল্পের বিপরীতে মোট ১১৯.৪৭ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়। এ পর্যন্ত প্রকল্পটির আওতায় সর্বমোট ১,১৩৯.৩৮ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়। ইইএফ সহায়তার মাধ্যমে কৃষিভিত্তিক ও আইসিটি প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের ফলে এ পর্যন্ত প্রায় ৪০,৫০০ লোকের স্থায়ী ও মৌসুমী কর্মসংস্থান হয়। 
(৫) দেশের সুবিধাবঞ্চিত গৃহহীন মানুষের গৃহায়নের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ‘গৃহায়ন তহবিল’ গঠন করা হয়। বর্তমানে এ তহবিলের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৬০.৫০ কোটি টাকা। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে তহবিল থেকে মোট ২৬.২০ কোটি টাকা ঋণ বরাদ্দ দেওয়া হয়। ছাড়কৃত অর্থ দ্বারা ৩,০২৫টি গৃহের নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয় এবং এতে মোট ১৫,১২৫ জন উপকৃত হয়। দরিদ্র মহিলা শ্রমিকদের আবাসনের জন্য গৃহায়ন তহবিলের অর্থায়নে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে ২৪.৬১ কোটি টাকা ব্যয়ে সাভার উপজেলার আশুলিয়ায় ৭৪৪ জন মহিলা শ্রমিকের জন্য একটি মহিলা হোস্টেল নির্মাণাধীন রয়েছে। 
(৬) ঢাকায় মানবেতর জীবনযাপনকারী ছিন্নমূল অসহায় বস্তিবাসী মানুষদের স্বস্তিকর পরিবেশে নিজ এলাকায় বাসগৃহে প্রত্যাবাসনের জন্য ২০০৯-১০ অর্থ-বছর থেকে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কর্তৃক ‘ঘরে ফেরা’ কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। এ পর্যন্ত ৮২৪টি বস্তিবাসী পরিবারকে ৩ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা জামানত ও সুদবিহীন ঋণ বিতরণের মাধ্যমে নিজ গ্রামে পুনর্বাসিত করা হয়। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ৯০টি পরিবারের মধ্যে ৪৬ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়। 
(৭) স্বনির্ভর বাংলাদেশ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় দক্ষ জনবল গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে মোট ১.৭০ কোটি টাকা অর্থ ছাড় করা হয় এবং এ অর্থ দ্বারা বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে মোট ১,১১,৩৯৩ জন মহিলা ও পুরুষকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। 
(৮) বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন কর্তৃক দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে নারীর ক্ষমতায়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, ওয়াটার ও স্যানিটেশন, প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ও পুনর্বাসন, কৃষি উন্নয়ন, এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ, আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম, সামাজিক বনায়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণ, আইসিটি ইত্যাদি কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ৫৬৩টি সহযোগী সংস্থাকে ১৪.০০ কোটি টাকার অনুদান বিতরণ করা হয়। এতে ৩.৯৫ লক্ষ পুরুষ এবং ৭.০৩ লক্ষ মহিলাসহ মোট ১০.৯৮ লক্ষ মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হয়। 
(৯) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন জাইকা অর্থায়নপুষ্ট ‘Financial Sector Project for the Development of Small & Medium sized Enterprises (FSPDSME)’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে ১৬৪টি প্রতিষ্ঠানকে এসএমই খাতে মোট ১২৩.৬১ কোটি টাকা রিফাইন্যান্স/প্রি-ফাইন্যান্স করা হয়। 
(১০) ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে জাইকা অর্থায়নপুষ্ট ‘Small and Marginal Sized Farmers Agricultural Productivity Improvement and Diversification Financing Project (SMAP)’ শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। ইতোমধ্যে জাইকা কর্তৃক ৩.৩৫ বিলিয়ন ইয়েন ছাড় করা হয়। 
(১১) উচ্চমূল্যের লেনদেনসমূহ তাৎক্ষণিকভাবে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক-এর আর্থিক ও বিশ্বব্যাংক-এর কারিগরি সহায়তায় ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ‘Real Time Gross Settlement (RTGS)’ শীর্ষক প্রকল্পটির কার্যক্রম শুরু করা হয়। 
(১২) ডিএফআইডি-এর অর্থায়নে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ২২.৫ মিলিয়ন পাউন্ডের ‘Business Finance for the Poor Efficiency Project’ শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। 
(১৩) এডিবি অর্থায়নপুষ্ট বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ‘Financing Brick Kiln Efficiency Improvement Project (BKEIP)’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে দুইটি প্রতিষ্ঠানকে Hybrid Hoffman Kiln (HHK) প্রযুক্তিসম্পন্ন ইটভাটা স্থাপনে অর্থায়নের বিপরীতে মোট ২১.৩৪ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়। 
(১৪) পুঁজিবাজারের দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীলতা আনয়ন এবং একটি শক্তিশালী পুঁজিবাজার গঠনের লক্ষ্যে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক-এর আর্থিক সহায়তায় ‘Enhancing Efficiency of the Capital Market (EECM)’ শীর্ষক প্রকল্পটি বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে এ প্রকল্পের অনুকূলে ৪.২০ কোটি টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ২.৬২ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। 
(১৫) বাংলাদেশের পুঁজিবাজারের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নীতিগত পদক্ষেপসমূহ চিহ্নিতকরণের উদ্দেশ্যে এডিবি-এর অর্থায়নে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক ‘পিপিটিএ ফর ক্যাপিটাল মার্কেট ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম-৩’ শীর্ষক কারিগরি প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৪.৪০ কোটি টাকা। 

(১৬) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি-এর অনুকূলে ৭.৮৫ কোটি টাকার সরকারি মঞ্জুরি প্রদান করা হয়। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এমআরএ কর্তৃক ১১টি প্রতিষ্ঠানকে সনদ প্রদান করা হয়। এ ছাড়া, এমআরএ কর্তৃক সারা দেশে ক্ষুদ্রঋণের ন্যাশনাল ডাটাবেইজ তৈরির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। 
(১৭) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর অনুকূলে ২০ কোটি টাকা সরকারি মঞ্জুরি জ্ঞাপন করা হয়। পিকেএসএফ কতৃক এ সময়ে ১৯৪টি ছোট বড় সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ৮৩.৮৭ লক্ষ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর (যাদের প্রায় ৯১.১০ শতাংশ মহিলা) মধ্যে ২,৮২৩.৬৮ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়। 
(১৮) সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (এসডিএফ) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন আইডিএ অর্থায়নপুষ্ট ‘Empowerment and Livelihood Improvement ‘Nuton Jibon’ Project’-এর জন্য ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ২১১ কোটি টাকার অথরাইজেশন জারি করা হয়। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে এসডিএফ-এর নতুন জীবন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানিক ও গ্রামীণ সংগঠন উন্নয়ন খাতে ১০১.১০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। 
(১৯) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে বাংলাদেশ মিউনিসিপ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফান্ড-এর অনুকূলে ১.৫৬ কোটি টাকার সরকারি মঞ্জুরি জ্ঞাপন করা হয় এবং মিউনিসিপাল গভর্নেন্স সার্ভিসেস প্রজেক্ট-এর আওতায় সংশোধিত বাজেটে ৮০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়।  
(২০) ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক পরিবারের ওপর জলবায়ুর নেতিবাচক প্রভাব ও চরম আবহাওয়াগত দুর্যোগের প্রভাব হ্রাসের লক্ষ্যে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক-এর কারিগরি সহায়তায় ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে ‘Pilot Project on Weather Index-Based Crop Insurance’ শীর্ষক প্রকল্পের কাজ শুরু করা হয়। 
(২১) নবম জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে অনুষ্ঠিত ৫১টি ত্রি-পক্ষীয় সভায় আলোচনাপূর্বক ৯৬৭টি আপত্তি নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়। 
(২২) ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের ওপর প্রণীত পরিদর্শন প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সমন্বিত ও শক্তিশালীকরণ এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের পুনর্বিন্যাস ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারি করা হয়। এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ, কার্যকর একাডেমিক কমিটি গঠন, প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার প্রণয়ন, প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, ব্যবহারিক ও কেইস স্টাডিভিত্তিক প্রশিক্ষণ, গবেষণা এবং প্রকাশনা, On the Job (হাতে-কলমে) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, প্রশিক্ষণার্থীদের দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার এবং প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের ওপর নিয়মিত পরিবীক্ষণ অব্যাহত রয়েছে। 
(২৩) ‘খেলাপী ঋণ আদায়ে প্রচলিত পদ্ধতির বাইরে বিকল্প পদ্ধতি ‘সমস্যা ও সম্ভাবনা’ বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী পর্যালোচনা করে অডিটে উত্থাপিত বিভিন্ন অনিয়ম সংশোধনের লক্ষ্যে সময় সময় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এ ছাড়া, রাষ্ট্র-মালিকানাধীন ব্যাংকসমূহে মামলাজনিত কারণে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির ক্ষেত্রে বিভাগীয় শৃঙ্খলামূলক/প্রশাসনিক ব্যবস্থা সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করা হয়। 
(২৪) সোনালী ব্যাংক, বেসিক ব্যাংক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, রাকাব, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, গ্রামীণ ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক ও আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক-এর মূলধন পুনর্গঠনে সহায়তা প্রদানের জন্য যথাক্রমে ৭১০ কোটি টাকা, ১,১৯০ কোটি টাকা, ২৫০ কোটি টাকা, ৭৫ কোটি টাকা, ১২৫ কোটি টাকা, ০.৫৮ কোটি টাকা, ২৫ কোটি টাকা এবং ২৫ কোটি টাকা প্রদান করা হয়।

(২৫) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের জনবল কাঠামো পুনর্বিন্যাস করে ১৩,৬৮০ জনের স্থলে ১৫,৪৪২ জনের নতুন কাঠামো অনুমোদন করা হয়।
(২৬) Foreign Exchange Regulation (Amendment) Act৮, 2015’-এর খসড়া ৩০ জুন ২০১৫ তারিখে জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে উত্থাপনের জন্য প্রেরণ করা হয়।

(২৭) ২০১৫-১৭ মেয়াদে বাংলাদেশের সভরেন ক্রেডিট রেটিং রিভিউ করার জন্য মেসার্স Standard and Poor’s Moddy’s Investors Services-কে পুনঃনিয়োগের সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়।
(২৮) আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের ২২টি নতুন শাখা এবং দুটি আঞ্চলিক কার্যালয় খোলার অনুমোদন প্রদান করা হয়।
(২৯) সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন-এর মধ্যে স্বাক্ষরিতব্য MoU-এ স্বাক্ষর করার জন্য সরকারের অনুমোদন জ্ঞাপন করা হয়।
(৩০) ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয় এবং সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়।
(৩১) মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক জাতীয় সমন্বয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়।
(৩২) International Finance Corporation থেকে bKash Limited কর্তৃক ৫,২০,০০০ মার্কিন ডলার অনুদান গ্রহণের বিষয়ে নীতিগত সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়।
(৩৩) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক কর্মসংস্থান ব্যাংকের অনুকূলে মঞ্জুরিকৃত ১০০ কোটি টাকা পুনঃঅর্থসংস্থান ঋণের অনুকূলে রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টি প্রদানের প্রস্তাব অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়।
(৩৪) নওগাঁ জেলার মান্দা উপজেলার আওতাধীন কাঁশোপাড়া ইউনিয়নের কুলিহার বাজারে রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের নতুন শাখা খোলার অনুমোদন প্রদান করা হয়।
(৩৫) ‘বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৫’-এ অন্তর্ভুক্তির জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদন প্রণয়ন করে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়।
(৩৬) ১৫,৯৭৮.৪৬ কোটি টাকার কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করা হয়।
(৩৭) ১.০৪ লক্ষ কোটি টাকা এসএমই ঋণ বিতরণ ও ৮৩.৩৭ হাজার কোটি টাকার এসএমই ঋণ আদায় করা হয়।
(৩৮) পুঁজিবাজারে শেয়ার ছাড়করণের জন্য পাঁচটি কোম্পানির আইপিও অনুমোদন দেওয়া হয়।
(৩৯) পুঁজিবাজার সংক্রান্ত দায়েরকৃত মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে গঠিত পৃথক ট্রাইব্যুনাল ইতোমধ্যে কাজ শুরু করেছে।
(৪০) বিভিন্ন ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ৪৮.৫ হাজার কোটি টাকার ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করা হয়। একই সময়ে ৪৭.০২ হাজার কোটি টাকার ক্ষুদ্র ঋণ আদায় করা হয়।
৮Foreign Exchange Regulation (Amendment) Act, 2015’  ০৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে জাতীয় সংসদে পাস হয়েছে।
(৪১) বিভিন্ন রাষ্ট্রমালিকানাধীন ব্যাংকের এক হাজারের অধিক শাখা অনলাইন ব্যাংকিংয়ের আওতায় আনা হয়।
(৪২) তিনটি আইন ও আটটি বিধিমালা/প্রবিধানমালা প্রণয়ন ও জারি করা হয়।
(৪৩) বিভিন্ন প্রকারের মোট ১৩টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ৪,২৬,৭৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়, যার মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ৬৫টি প্রতিষ্ঠান ও ১,৪৬,৮২,৯০১ জন মানুষ বিভিন্নভাবে উপকৃত হয়েছে। 
(৪৪) রুগ্নশিল্পের সুদ মওকুফ সংক্রান্ত বিশেষ কমিটির সুপারিশের আলোকে ১৫টি রুগ্নশিল্প প্রতিষ্ঠানের সুদ ভর্তুকি বাবদ মোট ৮৬৯.২৮ লক্ষ টাকা বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড এবং অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড-এর মাধ্যমে বিতরণ করা হয়। 
(৪৫) বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড ও বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড-এর আওতাভুক্ত সমবায়ী কৃষকদের জন্য সুদ মওকুফজনিত কারণে ১০০ কোটি টাকা অবমুক্ত করা হয়। 
(৪৬) বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ অনুযায়ী টেক্সটাইল শিল্পের ৬৯টি রুগ্ন প্রতিষ্ঠানের ঋণ হিসাব অবসায়নের জন্য সরকার কর্তৃক প্রদেয় ৩ শতাংশ সুদ ভর্তুকি বাবদ সোনালী ব্যাংক লিমিটেড-এর অর্থায়িত তিনটি প্রতিষ্ঠানকে ২৮,৬১,৬৫৯ টাকা প্রদান করা হয়। 
৩৪। ভূমি মন্ত্রণালয়
(১) ‘অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১’ অনুযায়ী ‘ক’ তফসিলভুক্ত অর্পিত সম্পত্তি নিয়ে জুন ২০১৫ মাস পর্যন্ত অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ ট্রাইব্যুনালে মোট ১,১৬,৯৮৪টি মামলা দায়ের হয় এবং এ পর্যন্ত মোট ৮,০১২টি মামলা নিষ্পত্তি হয়। ‘অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ২০১৩’-এর ‘খ’ তফসিল বাতিল হওয়ায় বাতিলকৃত ‘খ’ তফসিলভুক্ত জমির রেকর্ড সংশোধনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। 

(২) গুচ্ছগ্রাম (সিভিআরপি) প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরের জুন ২০১৫ মাস পর্যন্ত একটি গুচ্ছগ্রামে ৩০টি পরিবারকে পুর্নবাসন করা হয়। ৮৬টি গুচ্ছগ্রামের ৬,৯৫৬ জনকে প্রশিক্ষণের অর্থ ছাড়সহ ৩,৪৭৮টি পরিবারের মধ্যে ৩,৪৭,৮০,০০০ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়। চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট (সিডিএসপি-৪)-এর আওতায় ১৪,০০০টি পরিবারকে পুনর্বাসনের কার্যক্রম গৃহীত হয়। এ লক্ষ্যে ৪৩,১০৭.২৪ একর খাসজমির প্লট-টু-প্লট জরিপ কাজ সমাপ্ত হয়।

(৩) সারাদেশে ২৫,০৪৬টি ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে ১৭,০৯৯.৬১ একর কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়। বিভিন্ন সরকারি অফিস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি পর্যায়ে মোট ১০২.৩৮ একর অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়।
(৪) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে সারাদেশে মোট ৯৭৩.৬৪ একর জমি অবৈধ দখলদারদের নিকট থেকে উদ্ধার করা হয়। 

(৫) ‘সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯’ অনুযায়ী বাংলা ১৪২২ সনে ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে ৫৫৯টি এবং বিভিন্ন জেলা থেকে ৯,৮০১টি জলমহাল ইজারা প্রদান করা হয়। ইজারামূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ ৪৬,৯৫,০৮,২০৯ টাকা। এ ছাড়া, ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১৪২০-২৫ বাংলা সন মেয়াদে ১৫০টি এবং ১৪২১-২৬ বাংলা সন মেয়াদে মোট ৫২টি জলমহাল ইজারা প্রদান করা হয়। 

(৬)  ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে মোট ৩,৫৩৪.৮৬ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। উক্ত অধিগ্রহণকৃত জমি বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ব্যবহার করা হয়। এর মধ্যে তিস্তা ব্যারেজের জন্য ১৯১.৬৯ একর, পদ্মা বহুমুখী সেতুর জন্য ৫৩৬.১৫ একর, গোপালগঞ্জ জেলার তাড়াইল পাঁচুরিয়া বেড়ি বাঁধ ও স্লুইজ গেট নির্মাণ প্রকল্পে ১৪৫.৮৪ একর, জয়দেবপুর-চন্দ্রা-এলেঙ্গা সড়ক নির্মাণ প্রকল্পে ৫৯.৩২ একর, কিশোরগঞ্জ জেলায় জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড প্রকল্পের আওতায় ৫১.৭৮ একর, ঢাকা ওয়াসার অনুকূলে দাসেরকান্দি মৌজায় ৬০.০০ একর, খুলনার আহসানাবাদ আবাসিক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য ২৭.৭২ একর, খুলনা পানি সরবরাহ প্রকল্পের জন্য ২৭ একর, খুলনা জেলায় সড়ক নির্মাণ প্রকল্পে ৪৫.৬০ একর, বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি প্রকল্পের জন্য ৬৩.৬৮ একর, মৌলভীবাজার জেলায় বিসিক শিল্পনগরী প্রকল্পের আওতায় ২০ একর, মৌলভীবাজার জেলায় অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের জন্য ২৩৯.৮৭ একর, পটুয়াখালী জেলায় নৌ-বাহিনীর ঘাটি নির্মাণ প্রকল্পের জন্য ১৯৩.৮৩ একর, পায়রা বন্দর এলাকায় নর্থ ওয়েস্ট জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড-এর জন্য ৯৮২.৭৭ একর, আখাউড়া থেকে লাকসাম পর্যন্ত ডুয়েল-গেজ ডাবল রেল-লাইন নির্মাণ প্রকল্পের জন্য ৭০.৫২ একর, কক্সবাজার জেলায় মেরিন ড্রাইভ নির্মাণ প্রকল্পের জন্য ৩৮৪.৫৬ একর উল্লেখযোগ্য।

(৭) বর্তমান সরকারের ‘রূপকল্প ২০২১’ তথা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে ভূমি মন্ত্রণালয় ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর-এর মাধ্যমে দেশের সকল এলাকার ডিজিটাল নক্সা ও ভূমি মালিকদের রেকর্ড প্রস্তুত, স্যাটেলাইট প্রযুক্তিসহ দীর্ঘমেয়াদে ডিজিটাল জরিপ কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে দেশের তিনটি উপজেলায় ‘Strengthening Access to Land and Property Rights for All Citizens of Bangladesh’ শীর্ষক বাস্তবায়নাধীন পাইলট প্রকল্পের আওতায় পরীক্ষামূলকভাবে সমন্বিত ভূমি ব্যবস্থাপনা চালু করার লক্ষ্যে একটি সফট্ওয়্যার প্রণয়ন করা হয়। এ সফট্ওয়্যারটি পরীক্ষামূলকভাবে যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলায় চালু করা হবে। পরবর্তী সময়ে এ সফট্ওয়্যারটি তিনটি উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হবে।

(৮) সর্বশেষ জরিপে প্রণীত মৌজাম্যাপ ও খতিয়ান এবং মিউটেশন খতিয়ানের ওপর ভিত্তি করে স্বল্পমেয়াদে ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য ‘Strengthening Governance Management Project (Component-B: Digital land Management System)’ প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় দেশের সাতটি জেলার ৪৫টি উপজেলায় নামজারি-জমাখারিজ কার্যক্রম অটোমেশন করা হবে। ভূমি সংক্রান্ত তথ্যাদি ব্যবস্থাপনার একটি ডাটা-সেন্টার এবং ২০টি উপজেলায় ভূমি তথ্যকেন্দ্র স্থাপন করা হবে। 

(৯) ‘ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ ও রেকর্ড প্রণয়ন এবং সংরক্ষণ (প্রথম পর্যায়)’ প্রকল্পের আওতায় জেলা রেকর্ড রুমের খতিয়ান/পর্চা ব্যবস্হাপনা অটোমেশন করা হয় এবং ৪২.৭৮ লক্ষ খতিয়ান জনগণের নিকট বিতরণ করা হয়। ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরকে শক্তিশালী করা এবং সেবার মান উন্নয়ন করার লক্ষ্যে ‘স্ট্রেংদেনিং সেটেলমেন্ট প্রেস, ম্যাপ প্রিন্টিং প্রেস এন্ড প্রিপারেশন অব ডিজিটাল ম্যাপস’ প্রকল্পের আওতায় আধুনিক একটি ম্যাপ প্রিন্ট্রিং প্রেস স্থাপন করা হবে। 
(১০) ‘জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি, ২০০১’-এর আলোকে প্রথম পর্যায়ে ২১টি জেলায় জোনিং কার্যক্রম শেষ হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে জুলাই ২০১২ থেকে অবশিষ্ট ৪০টি জেলায় ভূমি জোনিং কার্যক্রম শুরু হয়, যা জুন ২০১৭ নাগাদ শেষ হবে। এ প্রকল্পের আওতায় ৪৩টি জেলায় ৩২৬টি উপজেলার ডিজিটাল ভূমি জোনিং ম্যাপ তৈরির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। 

(১১) ১৩৯টি উপজেলা ও ৫০০টি ইউনিয়নের অফিস ভবন নির্মাণের জন্য ‘উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (ষষ্ঠ পর্ব)’ শীর্ষক প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। 
(১২) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে বগুড়া (সারিয়াকান্দি)-জামালপুর (মাদারগঞ্জ) আন্তঃজেলা সীমানার ৬৯টি, বগুড়া (সারিয়াকান্দি)-জামালপুর (ইসলামপুর) আন্তঃজেলা সীমানার ২৬টি, খুলনা (কয়রা)-সাতক্ষীরা (আশাশুনি) আন্তঃজেলা সীমানার ১১টি, বরিশাল মেহেদিগঞ্জ)-ভোলা (সদর) আন্তঃজেলা সীমানার ১৭টি পিলার নির্মাণের চিহ্নিত স্থান জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধির নিকট বুঝিয়ে দেওয়া হয়। 
(১৩) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে আন্তর্জাতিক সীমানা নির্ধারণ কাজে বাংলাদেশ-পশ্চিমবঙ্গ (ভারত) সেক্টরে বিভিন্ন প্রকারের ১০৪টি পিলার নির্মাণ/পুননির্র্মাণ ও ১৮৫টি পিলার মেরামত করা হয়। বাংলাদেশ-আসাম (ভারত) সেক্টরে ৭৬টি পিলার মেরামত করা হয়। বাংলাদেশ-মেঘালয় (ভারত) সেক্টরে ৫৩৩টি পিলার নির্মাণ/পুননির্র্মাণ ও ৬৬টি পিলার মেরামত করা হয়। 
(১৪) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে দেশের বিভিন্ন জেলায় ভূমি জরিপের কার্যক্রম চলমান ছিল। এ সময় ১৬টি জোনের ২,৫৮৪টি নক্সার ২৫১,৭৮৩ কপি এবং ৯২৪টি মৌজার ৭৪৬,১২৬টি খতিয়ান মুদ্রণ করে প্রত্যেক জোনে প্রেরণ করা হয়। 

(১৫) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ভূমি সংস্কার বোর্ডের তত্ত্বাবধানে অনুন্নয়ন বাজেট থেকে ‘উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসে আইটি নেটওয়ার্কিং স্থাপন’ শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এলাকাসহ ঢাকা বিভাগের ১৭টি জেলার ১৩৩টি উপজেলা/সার্কেল ভূমি অফিস ও ৭৪৮টি ইউনিয়ন/পৌর/সার্কেল ভূমি অফিস এবং সিলেট বিভাগের ৩৮টি উপজেলা ভূমি অফিস ও ১৩৭টি ইউনিয়ন/পৌর ভূমি অফিসে ল্যাপটপ/কম্পিউটার সরবরাহ করা হয়।  
(১৬) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে মোট পুঞ্জিভূত ভূমি উন্নয়ন কর ৩৮০,৪৭,৪০,৯৮২ টাকা আদায় হয়।

(১৭) ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণকেন্দ্র কর্তৃক বিভিন্ন পর্যায়ের ৩৩১ জন কর্মকর্তা ও ৯৬১ জন কর্মচারীকে ভূমি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।  
৩৫। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

(১) জাটকা সংরক্ষণ, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান এবং গবেষণা প্রকল্পের আওতায় প্রধান প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযানের কৌশল নির্ধারণ সংক্রান্ত একটি সভা ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। ০৫-১৫ অক্টোবর ২০১৪ মেয়াদে জেলা/উপজেলা প্রশাসন, মৎস্য অধিদপ্তর, নৌবাহিনী, কোস্টগার্ড, বিমান বাহিনী, পুলিশ, নৌ-পুলিশ এবং র‌্যাবের সক্রিয় অংশগ্রহণে মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান পরিচালিত হয়। এ সময়ে অভিযানের সংখ্যা ৪,৩৫৭টি, মোবাইল কোর্টের সংখ্যা ১,০৭৪টি, জব্দকৃত ইলিশ ৪০.৬৫ মেট্রিক টন, জব্দকৃত জালের দৈর্ঘ্য ১৪৫.১১ লক্ষ মিটার, দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা ১,৩৪8টি, জরিমানা আদায় ৩৭.8৫ লক্ষ টাকা এবং ৭২৩ জনকে কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। ১৬ অক্টোবর অভিযান পরবর্তী সময়ে নৌবাহিনী, কোস্টগার্ড এবং উপজেলা প্রশাসনের সহায়তায় ১৫টি বোট জব্দ এবং ১৯8 জনকে আটক করা হয়। আটককৃতদের নিকট থেকে ৩.৭৫ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় করা হয় এবং সাত জনকে এক বছর করে কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। এ সময়ে ১৭.৩৬ মেট্রিক টন ইলিশ জব্দ করা হয়, যা নিলামে বিক্রি করে ৩৫.০৭ লক্ষ টাকা আয় হয়। ২৩ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে ‘মা ইলিশ সংরক্ষণে গৃহীত কার্যক্রম পর্যালোচনা ও ভবিষ্যৎ উন্নয়ন কৌশল’ শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত আইনটি সংশোধন করে আশ্বিন মাসের প্রথম উদিত চাঁদের পূর্ণিমার আগের তিন দিন, পূর্ণিমার দিন এবং পরের সাত দিন মোট এগার দিনের পরিবর্তে আশ্বিন মাসের প্রথম উদিত চাঁদের পূর্ণিমার আগের তিন দিন, পূর্ণিমার দিন এবং পরের এগার দিন মোট পনের দিন উপকূলীয় এলাকাসহ দেশব্যাপী ইলিশ আহরণ, পরিবহণ, বাজারজাতকরণ, বিক্রয় ও মজুদ নিষিদ্ধ করে বিধির সংশোধনী সংবলিত প্রাক-প্রকাশনা ২৫ জুন ২০১৫ তারিখে গেজেট প্রকাশিত হয়।

(২) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে জাটকা রক্ষার গুরুত্ব সর্বস্তরের জনগণকে অবহিতকরণ এবং ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ‘জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ, ২০১৫’ উদ্‌যাপিত হয়। জাটকা অধ্যুষিত এলাকা হিসেবে পরিচিত চাঁদপুর জেলার সদর উপজেলার মোলহেড প্রাঙ্গণে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এবং মেঘনা নদীতে বর্ণাঢ্য নৌ-র‌্যালি অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রিয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে সংবাদ সম্মেলন, জাতীয় দৈনিকে ক্রোড়পত্র প্রকাশ, টেলিভিশন ও বেতারে টক শো প্রচার, সচেতনতা সভা, সেমিনার ইত্যাদি আয়োজন করা হয়। এ ছাড়া, ০৪ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে চাঁদপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে এবং ১৬ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে শেরে বাংলা মেডিক্যাল কলেজ অডিটরিয়ামে জাটকা সংরক্ষণে জনপ্রতিনিধিগণের সঙ্গে দুটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। 
(৩) জাটকা নিধন রোধে জাটকা সংরক্ষণ প্রকল্প এলাকাসহ জাটকা-সমৃদ্ধ এলাকায় ০১ নভেম্বর থেকে ৩০ জুন মেয়াদে জাটকা আহরণ, পরিবহন, বিপণন, ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ সংক্রান্ত আইনটি বাস্তবায়িত হয়। মে ২০১৫ মাস পর্যন্ত মোট ১,৪৫৫টি মোবাইল কোর্ট ও ৪,৬২৩টি অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযান পরিচালনার সময়ে মোট ১,০৩৪টি মামলা দায়ের, ২৭.২৮ লক্ষ টাকা জরিমানা এবং ৪৪১ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। আইন বাস্তবায়নকালে আহরণ নিষিদ্ধ মোট ৩০৫.৭৩ মেট্রিক টন জাটকা আটক করে বিভিন্ন এতিমখানা, মাদ্রাসা ও দুস্থদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

(৪) জাটকা নিধন রোধে জাটকা আহরণে বিরত রাখার জেলেদের বিভিন্ন উপকরণ যেমন- ইলিশ জাল, ক্ষুদ্র ব্যবসার উপকরণ, সেলাই মেশিন, গরু, ছাগল এবং রিক্সাভ্যান বিতরণ করা হয়। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ১,০৫৫.৯০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১২টি জেলার ৫১টি উপজেলায় মোট ১০,৫৫৯ জন জেলের মধ্যে এই উপকরণ বিতরণ করা হয়। 
(৫) জাটকা জেলেদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ১০৫.৫৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১০,৫৫৯ জন জেলেকে দু’দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। 
(৬) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ১৫ জেলার ৮০টি উপজেলায় ২,২৪,১০২টি জেলে পরিবারকে মাসিক ৪০ কেজি হারে চার মাসে মোট ৩৫,৮৫৬.৩২ মেট্রিক টন চাল বিতরণ করা হয়। 

(৭) মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের আওতায় মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগার, ঢাকা-তে একটি 
GC-MS (TOF), মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগার, চট্টগ্রাম-এ একটি LC-MS/MS ও একটি UPLC মেশিন সরবরাহ করা হয়। মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগার, খুলনা-তে একটি UPLC মেশিন সরবরাহ করা হয়। LC-MS/MS ও UPLC মেশিনসমূহ পরিচালনাকারী কর্মকর্তাদের দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে। 
(৮) ‘National Residue Control Plan-2014 (NRCP-2014)’-এর সঙ্গে জড়িত বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন ও বিসিএসআইআর-এর সংশ্লিষ্ট ল্যাবরেটরির এ্যাক্রিডিটেশন অর্জন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার বিষয়ে পত্র দেওয়া হয়। NRCP-2014-এর বাস্তবায়ন শেষে এর সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয় এবং NRCP-2015 প্রণয়ন ও তা অনুমোদনের জন্য EU-FVO-এর DG (SANTE)-এর নিকট প্রেরণ করা হয়। 

(৯) Residue Monitoring Program-এর আওতায় ২০টি জেলায় মাছ, চিংড়ি, মৎস্যখাদ্য ও মৎস্যখাদ্য উপকরণ পরীক্ষণের জন্য একটি RMP sampling plan প্রস্তুত করা হয় ও তা বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি, ঢাকার সাভারস্থ নবনির্মিত ভবনে স্থানান্তর করা হয়। বাংলাদেশ এ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড কর্তৃক মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি, চট্টগ্রাম ও খুলনা-এর এ্যাক্রিডিটেশন Renew ও মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি, ঢাকা-এর এ্যাক্রিডিটেশন Revive করা হয়। মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি, ঢাকা-এর স্থানান্তরিত LC-MS/MS মেশিনের মাধ্যমে Nitrofuran metabolites, Chloramphenicol ও Dyes-এর পরীক্ষণ সংক্রান্ত Method Validation কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।
(১০) ‘মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৪’-এর খসড়া মন্ত্রিসভার অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। 

(১১) মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশি মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানাসমূহের অন্তর্ভুক্তির জন্য মাননীয় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী ও বাংলাদেশস্থ রাশিয়ান দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত-এর মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। রাশিয়ায় রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাশিয়ান Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance (Rosselkhoznadzor)-এর নিকট প্রেরণের জন্য বাংলাদেশি মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানাসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত প্রাথমিক তালিকা প্রণয়ন করা হয়। বাংলাদেশের অব্যাহত প্রয়াসের ফলে রাশিয়ায় বাগেরহাটস্থ রূপসা ফিশ এন্ড এলাইড ইন্ডাস্ট্রিজ কোম্পানি লিমিটেড, জেমিনি সি ফুড, সার এন্ড কোম্পানি লিমিটেড এবং সি ফ্রেশ লিমিটেড নামের চারটি কোম্পানি Russian Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance (Rosselkhoznadzor) কর্তৃক মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানির জন্য অনুমোদিত হয়। রাশিয়ায় মৎস্য ও চিংড়ি রপ্তানির জন্য আটটি মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানা অনুমোদিত হয়।

(১২) মৎস্য অধিদপ্তরের মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিতে কর্মরত দুই জন ও তিনটি মৎস্য প্রক্রিয়াজাত কারখানার তিন জন মোট পাঁচ জন মাইক্রোবায়োলজিস্টকে Rosselkhoznadzor-এর ল্যাবরেটরিতে প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য রাশিয়ায় প্রেরণ করা হয়। 

(১৩) INFOFISH কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য ২০১৪-১৫ সালের Workplan চূড়ান্ত করা হয় ও INFOFISH-এর সঙ্গে নতুন প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা Earth Agro Farms Ltd-এর মধ্যে Agreement স্বাক্ষরিত হয়। 

(১৪) মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি, খুলনা-তে স্থানান্তরিত দুটি LC-MS/MS মেশিনের মাধ্যমে Nitrofuran metabolites ও Chloramphenicol-এর Method validation সম্পন্ন হয়। ইউরোপীয় ইউনিয়নে বাংলাদেশি মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানির জন্য DG-SANTE ফারুক সি ফুডস লিমিটেড ও এ্যাপোলো সি ফুড লিমিটেডকে অনুমোদন করে। আমেরিকার International Food Safety Laboratory, University of Maryland, JIFSAN-এ আয়োজিত মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি, চট্টগ্রাম-এ কর্মরত দুই জন কর্মকর্তা মাইকোটক্সিন (Methods of determination of micotoxin) সনাক্তকরণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেন।

(১৫) চট্টগ্রামস্থ সবজিয়ানা লিমিটেড, সিলেটস্থ ইউনিপেক্স ট্রেড কর্পোরেশন লিমিটেড ও এস.আর.এল. মেরিন ফিশ প্রসেসিং লিমিটেড, খুলনাস্থ ট্রাস্ট সি ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, ময়মনসিংহস্থ সেভেন ওসান ফিস প্রসেসিং লিমিটেড ও কুমিল্লাস্থ বাংলাদেশ আমেরিকান এগ্রো কমপ্লেক্স প্রাইভেট লিমিটেড-কে মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা স্থাপনের অনুমতি প্রদান 
করা হয়। 
(১৬) ‘জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ, ২০১৫’-এর পুরস্কার নির্বাচনের জন মনোনীত কারখানাসমূহ পরিদর্শন করা হয়। Guidelines for the Control of Aquaculture Medicinal Products এবং Fish and Fishery Products Official Control Protocol অনুমোদিত হয়।  

(১৭) জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান প্রকল্পের আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ৫ লক্ষ ৫০ হাজার জেলের নিবন্ধন ও তালিকা প্রস্তুত করা হয়। এ যাবত সর্বমোট ১৪.০০ লক্ষ জেলের নিবন্ধন সম্পন্ন হয়। এ ছাড়া, ৭ লক্ষ ৪৪ হাজার জেলের ছবি ওঠানো, ১০ লক্ষ ২৭ হাজার পরিচয়পত্র প্রস্তুত করা, ৫ লক্ষ ৯০ হাজার পরিচয়পত্র বিতরণ করা এবং ১২ লক্ষ ৫৭ হাজার জেলের ডাটাবেইজ প্রস্তুত করা হয়। নিহত জেলে পরিবারের পুনর্বাসনের জন্য ১৬৪টি পরিবারের মধ্যে পরিবার প্রতি ৫০ হাজার টাকা করে সর্বমোট ৮২ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়।

(১৮) ‘স্ট্রেংদেনিং অব ফিশারি এন্ড এ্যাকোয়াকালচার ফুড সেফটি এন্ড কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ইন বাংলাদেশ’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ঢাকার সাভারে আন্তর্জাতিক মানের মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি ভবনের নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়। LC-MS/MS মেশিন, proximate analyzer equipments, Spectophotometer, ELISA with automated washer ক্রয় করা হয় এবং সাভারস্থ মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিতে সরবরাহ করা হয়। সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগরে প্রতি মাসে এক বার ২৪ জন মাঠ সম্প্রসারণ কর্মীকে piloting-এর আওতায় simplification of shrimp value chain বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট জেলার বিভিন্ন উপজেলায় মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, চিংড়ি চাষী, ডিপো মালিক ও কো-অপারেটিভ অফিসারসহ বিভিন্ন পর্যায়ের মোট ২৫০ জনের অংশগ্রহণে ‘Formation of Association’ বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্পের আওতায় ০৭-০৯ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ; মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগার, ঢাকা, খুলনা ও চট্টগ্রামের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং প্রকল্প বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণে কক্সবাজারে ‘Inter lab experience sharing meeting among core group of specialist on ISO 17025: 2005’ শীর্ষক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে মৎস্য ভবনের সম্মেলন কক্ষে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণের অংশগ্রহণে ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। ১২-২২ নভেম্বর ২০১৪ মেয়াদে মৎস্য অধিদপ্তরের ১০ জন কর্মকর্তার অংশগ্রহণে ১০ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। ২৭-৩০ নভেম্বর ২০১৪ মেয়াদে গাজীপুরে মৎস্য অধিদপ্তরের ২৩ জন কর্মকর্তার অংশগ্রহণে ০৪ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। ০৬-১৪ ডিসেম্বর ২০১৪ মেয়াদে ০৯ দিনব্যাপী মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ, খুলনার সাত জন কর্মকর্তার অংশগ্রহণে চার দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। মৎস্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, চিংড়ি চাষী ও ডিপো মালিকদের অংশগ্রহণে e-Traceability-এর ওপর presentation অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া, গুড অ্যাকোয়াকালচার প্রশিক্ষণ ম্যানুয়্যাল, Fish & Fishery Products Official Control Protocol, অ্যাকোয়ামেডিসিন প্রোডাক্টস নিয়ন্ত্রণ নির্দেশিকা, মৎস্য খাদ্য উৎপাদন, আমদানি ও বিপণন বিষয়ে প্রতিপালনীয় নির্দেশনা, চিংড়ি হ্যাচারির জন্য অনুসরণীয় নির্দেশনা, চিংড়ি খামারে উত্তম চাষ অনুশীলন বিষয়ে চাষী সহায়িকা প্রকাশ করা হয়। 

(১৯) ‘ওয়েটল্যান্ড বায়োডাইভারসিটি রিহ্যাবিলিটেশন’ প্রকল্পের আওতায় চারটি বিএমও অফিস কাম-কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ করা হয়। একটি জলাভূমি পুনর্খনন করা হয় এবং সাতটি জলাভূমিতে অভয়াশ্রম স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। কইতলা, তালিমনগর, খলিলপুর ও বাউখোলাতে চারটি কৃষি ও মৎস্যবান্ধব স্লুইস গেট ব্যবস্থাপনা করা হয়। জলাভূমি ও পরিবেশবান্ধব শস্য উৎপাদন ব্যবস্থাপনার জন্য পাঁচটি AWD পদ্ধতিতে বোরো চাষ প্রদর্শনী স্কিম বাস্তবায়ন করা হয়। জেলাপর্যায়ে তিনটি ও উপজেলাপর্যায়ে নয়টি মোট ১২টি পিএমসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ৪,৩১৬ জন সুফলভোগী ও ২৮ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। দুটি ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয় ও পাঁচ জন কর্মকর্তাকে বৈদেশিক প্রশিক্ষণে প্রেরণ করা হয়।

(২০) ‘অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাদপদ এলাকার জনগণের দারিদ্র্যবিমোচন ও জীবিকা নির্বাহ নিশ্চিতকরণ’ প্রকল্পের আওতায় পুকুর/বরোপিট ও অন্যান্য বদ্ধ জলাশয় খনন/পুনর্খনন কাজে চলতি অর্থ-বছরে ৮৪৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩২টি জেলার মোট ৩৪৪টি স্কিমের কাজ সম্পন্ন হয়। এতে ৯.২৮ লক্ষ ঘন মিটার মাটি খননের ফলে ৫,১৯০ জন সুফলভোগী উপকৃত হবে এবং ১৮০ মেট্রিক টন মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং দেশীয় প্রজাতির মৎস্যসমূহের বংশবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে কাঙ্ক্ষিত আকারের পোনা মাছ পাওয়া যাবে। মা মাছকে রক্ষার জন্য ২০৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন উপজেলায় ১১৬টি মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন করা হয়। ৩৪টি জেলার ১৮৫টি উপজেলায় ৮০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১০,০০০ জন জেলের মধ্যে ২,০০০টি মৎস্যবান্ধব জাল বিতরণ করা হয়। ৩৪টি জেলার ১৮৫টি উপজেলায় ৭৮ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা ব্যয়ে ৮,৪৩০ জনকে মাছচাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং ১০টি জেলায় বরাদ্দকৃত ৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২৮৬ জন সিবিও সদস্যের অভিজ্ঞতা বিনিময় কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। তাছাড়া, প্রকল্পের আওতাভুক্ত ৫টি জেলায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ব্যয়ে ৩০০ জন সিবিও সদস্যকে নিয়ে সচেতনতামূলক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। 

(২১) গোপালগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ জেলায় মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্পের আওতায় মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট গোপালগঞ্জে একটি প্রশাসনিক ভবন, প্রিন্সিপালের আবাসিক ভবন, একটি একাডেমিক ভবন, একটি অফিসার্স ডরমিটরি ও একটি গ্যারাজ নির্মাণের কাজ শেষ হয়। মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট কিশোরগঞ্জে একটি প্রশাসনিক ভবন, একটি একাডেমিক ভবন, ও একটি গ্যারেজ নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়। মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট বেলকুচি সিরাজগঞ্জে একটি প্রশাসনিক ভবন, একটি প্রিন্সিপালের আবাসিক ভবন, একটি একাডেমিক ভবন, একটি অফিসার্স ডরমিটরি ও একটি গ্যারাজ নির্মাণের কাজ শেষ হয় ।
(২২) বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্পের আওতায় ল্যান্ড বেইজড্ সার্ভের মাঠপর্যায়ে পরীক্ষামূলকভাবে তথ্য সংগ্রহ ও ডাটাবেইজে অনলাইনে/অফলাইনে সংরক্ষণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ৩১ মার্চ ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত সংগৃহীত মৎস্য নৌযান ও জাল-সরঞ্জামাদির তথ্যাদি প্রকল্পের ডাটাবেইজ-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রকল্পের মাধ্যমে গবেষণা ও জরিপ জাহাজ ‘আর.ভি. মীনসন্ধানী’-এর নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয়েছে, যা বর্তমানে সরবরাহের লক্ষ্যে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। Vessel Tracking Monitoring System (VTMS) ক্রয়ের জন্য কার্যাদেশপ্রাপ্ত দরপত্রদাতা কর্তৃক চুক্তি অনুযায়ী VTMS সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি সংগ্রহ ও Installation-এর কাজ চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে ৪০টি ট্রলারে স্যাটেলাইট বয়া সংযোজন করা হয়। গবেষণা ও জরীপ জাহাজ ‘আর.ভি. মীনসন্ধানী’-এর স্কিপার, দ্বিতীয় প্রকৌশলী ও কনিষ্ঠ প্রকৌশলী মালয়েশিয়ায় প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন। সামুদ্রিক মৎস্য ট্রলারে VTMS সংযোজনের বিষয়ে মৎস্য অধিদপ্তরের ১৯ জন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে চট্টগ্রামে দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রকল্পের ল্যান্ড বেইজড্ সার্ভের সেপ্টেম্বর ২০১২ থেকে আগস্ট ২০১৩ মেয়াদে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ পরবর্তী ফলাফল সকল পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারের উপস্থিতিতে কর্মশালার মাধ্যমে সফলভাবে উপস্থাপন করা হয় এবং উক্ত সময়ের তথ্য-উপাত্তভিত্তিক ফলাফল উপস্থাপনা বিষয়ক তিনটি আঞ্চলিক কর্মশালা বরিশাল, খুলনা ও চট্টগ্রামে মৎস্য অধিদপ্তরীয় কর্মকর্তা-কর্মচারী ও জেলে প্রতিনিধিবৃন্দের উপস্থিতিতে সফলভাবে সম্পন্ন হয়। ল্যান্ডবেইজড্ সার্ভে কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শনের লক্ষ্যে সুন্দরবনের দুবলার চরে অবতরণকেন্দ্রে দুটি ব্যাচে মোট ৩০ জন কর্মকর্তার শিক্ষা সফর কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়। 

(২৩) উন্মুক্ত জলাশয়ে বিল নার্সারি স্থাপন এবং পোনা অবমুক্তকরণ প্রকল্পের আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ৫৬১টি বিল/জলাশয়ে ৫০০ মেট্রিক টন পোনা মাছ অবমুক্ত করা হয়। এর ফলে ৫৬,১০০ জন সুফলভোগী উপকৃত হয়। এ ছাড়া, ২৯৬টি বিলে বিল নার্সারি স্থাপন করে ৭৪০ কেজি রেণু মজুদ করা হয়। এ সমস্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে ২৯,৬০০ জন সুফলভোগী উপকৃত হয়। জেলাপর্যায়ে ৩৫টি ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয় এবং ৭,৪২৫ জন জেলে/সিবিও সদস্যদের মাছ চাষবিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
(২৪) হাওর অঞ্চলে মৎস্য চাষ ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের আওতায় ১৪টি অভয়াশ্রম ও ২১৩টি বিল নার্সারি স্থাপন করা হয়। হাওর এলাকায় ৪১.৫৮ মেট্রিক টন পোনা মাছ অবমুক্ত করা হয়। মাছের আবাসস্থল পুনরুদ্ধারের জন্য ১৯টি জলাশয় খনন/পুনর্খনন করা হয়। ৫,০০০ জন সুফলভোগীকে মাছ চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং ২৮০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। একটি কেন্দ্রীয় কর্মশালা ও জেলা পর্যায়ে সাতটি সেমিনার/কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। একটি ট্রেনিং কাম-কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ করা হয় ও দু্‌টি কার্প হ্যাচারি মেরামত করা হয়।

(২৫) স্বাদু পানির চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ (দ্বিতীয় পর্যায়) প্রকল্পের আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে নয়টি পুরাতন গলদা চিংড়ি হ্যাচারির সংস্কার কাজ করা হয়। প্রকল্পের আওতায় বেসরকারি পর্যায়ে ৯১টি নার্সারি প্রদর্শনী খামার স্থাপন করা হয় এবং মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার বরিশালে রিটেইনিং ওয়ালের নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়। প্রকল্পের আওতায় পাঁচটি প্যাকেজে ৪০০টি উপজেলার মোট ৩৩,৩৪০ জন চাষীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। মৎস্য অধিদপ্তরের ২০ জন কর্মকর্তাকে দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রকল্পের আওতায় পাঁচটি কর্মশালা করা হয়। ১২টি নাইট্রোফিউরান এবং ক্লোরামফেনিকল বিষয়ক সচেতনতা সভা করা হয়। ১২টি জেলার ২৪০ জন চাষীকে অভিজ্ঞতা বিনিময় সফরের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯টি মৎস্য বীজ উৎপাদন খামারে গলদা চিংড়ি হ্যাচারিতে পি.এল. উৎপাদন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়।
(২৬) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও প্রাজ্ঞ নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক আদালতের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের সীমানা নির্ধারিত হওয়ায় ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় মৎস্য আহরণের আইনগত ও ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফলে নতুন নতুন মৎস্য আহরণক্ষেত্র চিহ্নিত করে তলদেশীয় ও ভাসমান মৎস্য আহরণের এক দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। Blue Growth Economy নামে অভিহিত সমুদ্র অর্থনীতিতে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ Pilot Country হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যথাযথ সংরক্ষণ ও সহনশীল মাত্রায় আহরণের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরের মৎস্যসম্পদের স্থায়িত্বশীল ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।
(২৭) জাতীয় চিংড়ি নীতিমালা, ২০১৪ অনুমোদিত হয়েছে। এ নীতিমালার আওতায় পরিবেশ-বান্ধব চিংড়ি চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও লাগসই সম্প্রসারণ সেবা প্রদান, চাষি প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী খামার পরিচালনা ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়িত হলে চিংড়ি খামার থেকে কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পাশাপাশি একটি স্থায়িত্বশীল চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনার প্রবর্তন সম্ভব হবে। বর্তমানে দেশে চিংড়ি উৎপাদন থেকে ভোক্তা পর্যন্ত সকল স্তরে হ্যাসাপ ও ট্রেসিবিলিটি রেগুলেশন কার্যকর করার সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে বিশ্ববাজারে আর্থিক মন্দাবস্থা থাকা সত্ত্বেও ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ৮৩ হাজার ৫২৪ মেট্রিক টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে দেশ আয় করেছে ৪ হাজার ৬৬১ কোটি টাকা।
(২৮) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে বিগত ০১ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে মৎস্য ও চিংড়ি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির তৃতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, চিংড়ির পরিবেশবান্ধব ও উন্নত চাষ পদ্ধতি প্রবর্তন এবং রুই জাতীয় মাছের প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র হালদা নদীর ব্যবস্থাপনা উন্নয়নসহ মৎস্য ও চিংড়ি শিল্পের সামগ্রিক উন্নয়নে দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়। 
(২৯) চাষি পর্যায়ে ভাইরাসমুক্ত পিএল সরবরাহ এবং রোগবালাই নিয়ন্ত্রিত ও দূষণমুক্ত পরিবেশে চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর ও এফএও-এর যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়নাধীন কারিগরি সহায়তা প্রকল্প Building trade capacity of small-scale shrimp and prawn farmers in Bangladesh-Investing in the Bottom of the Pyramid Approach (STDF Project)-এর মাধ্যমে ক্লাস্টারভিত্তিক খামার ও সংযোগচাষ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ১,০০০ চাষি সমন্বয়ে ৪০টি ক্লাস্টার গঠন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় প্রধানত ঘেরে পানির গভীরতা ন্যুনতম এক মিটার বজায় রাখা, পিসিআর পরীক্ষিত নিরোগ পিএল লালন এবং ন্যূনতম দুই সপ্তাহ পিএল লালন করে ঘেরে জুভেনাইল মজুদ করার ফলে সংগঠিত চাষিরা এক বছরে প্রায় ৭০ শতাংশ উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। উৎপাদিত চিংড়ির অধিকমূল্য প্রাপ্তির জন্য বাজারজাতকরণের দক্ষতা ও সক্ষমতা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। 
(৩০) পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্যচাষ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় পার্বত্য তিনটি জেলায় ৮০৪টি ক্রীক উন্নয়ন করার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ৩৩৩টি ক্রীকের উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে, যার আয়তন প্রায় ৩০০ হেক্টর। স্থানীয় সুফলভোগীদের অংশগ্রহণে উন্নয়নকৃত জলাশয়ে মাছ চাষ কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে পার্বত্য জনগণের পুষ্টি চাহিদা পূরণের পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।
(৩১) কৃষি-নির্ভর বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান উল্লেখযোগ্য। স্থিরমূল্যে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে জিডিপি’তে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ছিল ১.৭৩ (প্রাক্কলিত) শতাংশ এবং প্রবৃদ্ধির হার ৩.১০ (প্রাক্কলিত) শতাংশ। মোট কৃষিজ জিডিপি’তে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান প্রায় ১৪.০৯ ভাগ (প্রাক্কলিত)। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে প্রাণিসম্পদ খাতে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ছিল ২৯,৮৮৭ কোটি টাকা।
(৩২) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে সরকারি দুগ্ধ খামারে ৫ লক্ষ ৮৪ হাজার ৯৮৮ লিটার ও বেসরকারি দুগ্ধ খামারে ৬৯৬ কোটি ৮০ লক্ষ লিটার, মোট ৬৯৬ কোটি ৮৫ লক্ষ ৮৪ হাজার ৯৮৮ লিটার তরল দুধ; সরকারি হাঁস-মুরগি খামারে ৫৫ লক্ষ ৬৭ হাজার ৮৩৮টি ও বেসরকারি খামারে ১,০৯৮ কোটি ৯৬ লক্ষ টি, মোট ১০৯৯ কোটি ৫২ লক্ষ টি ডিম এবং ৫৮.৬২ লক্ষ মেট্রিক টন মাংস উৎপাদিত হয়। 

(৩৩) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের খামারসমূহে ২২ লক্ষ ১৬ হাজার ৩৫৩টি হাঁস-মুরগির বাচ্চা, ৪৯৯টি বাছুর, ১ হাজার ১৮৫টি ছাগীর বাচ্চা, পাঁচটি মহিষ শাবক উৎপাদিত হয়। একই সময়ে সরকারি খামারসমূহ থেকে ৩১ লক্ষ ৪৬ হাজার ৬৯৩টি একদিন বয়সী মুরগির বাচ্চা, ১০ লক্ষ ৬২ হাজার ৫৭৩টি একদিন বয়সী হাঁসের বাচ্চা, ৩ লক্ষ ৫১ হাজার ১২৬টি দুই মাস বা ততোধিক বয়সী মুরগি, ১ লক্ষ ১৩ হাজার ৭৯২টি দুই মাস বা ততোধিক বয়সী হাঁস এবং ৩৬৩টি ব্লাক বেঙ্গল জাতের পাঁঠা বিতরণ করা হয়।

(৩৪) কৃত্রিম প্রজনন একটি গুরত্বপূর্ণ ও সফল কর্মযজ্ঞ। বর্তমানে সাভারস্থ কৃত্রিম প্রজনন গবেষণাগার ও জেলাকেন্দ্রে রক্ষিত উন্নত জাতের ষাঁড়ের বীজ সংগ্রহ করে তরল ও হিমায়িত উপায়ে সমগ্র দেশব্যাপী ৩,৬৫২টি কৃত্রিম প্রজনন উপকেন্দ্র ও পয়েন্টের মাধ্যমে কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক ১১ লক্ষ ২৯ হাজার ২২২ ডোজ তরল ও ২১ লক্ষ ২০ হাজার ৯২৬ ডোজ গভীর হিমায়িত সিমেন দ্বারা কৃত্রিম প্রজনন সম্পন্ন হয় এবং একই সময়ে ১৩ লক্ষ ৬৩ হাজার ১০৬ ডোজ তরল সিমেন ও ২৩ লক্ষ ৫৬ হাজার ৪৩৮ ডোজ গভীর হিমায়িত সিমেন উৎপাদন হয়। একই সময়ে ২৮৫টি মহিষে গভীর হিমায়িত সিমেন দ্বারা কৃত্রিম প্রজনন এবং ১ হাজার ৯৬০টি ছাগীকে প্রাকৃতিক প্রজননসেবা দেওয়া হয়। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এই প্রজননসেবা প্রদানের মাধ্যমে রাজস্ব আহরণ করে থাকে। 
(৩৫) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করার জন্য বর্তমানে গবাদিপশুর তড়কা, বাদলা, গলাফুলা, ক্ষুরারোগ, পিপিআর, জলাতংক, গোট পক্স, ইত্যাদি সাত প্রকারের এবং পোল্ট্রির রাণীক্ষেত, বাচ্চার রাণীক্ষেত, মুরগির বসন্ত, মুরগির কলেরা, হাঁসের প্লেগ, পিজিয়ন পক্স, গামবোরো, মারেক্স, সালমোনেলা, ইত্যাদি নয় প্রকারের টিকা উৎপাদন, বিতরণ ও প্রয়োগ করে আসছে। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে গবাদিপশুর জন্য ১ কোটি ৪৩ লক্ষ ১০ হাজার ৬৪২ ডোজ এবং পোল্ট্রির জন্য ১৭ কোটি ৭১ লক্ষ ৭৮ হাজার ৪০০ ডোজ টিকা উৎপাদিত হয়। একই সময়ে উৎপাদিত ও পূর্বের মজুত থেকে মোট ১ কোটি ২৬ লক্ষ ৫২ হাজার ২৫৪ ডোজ গবাদিপশুর ও ১৮ কোটি ৬৬ লক্ষ ৩১ হাজার ৯৭০ ডোজ হাঁস-মুরগির টিকা প্রয়োগ করা হয়। 
(৩৬) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতাধীন ৪৮৯টি উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর, ১০টি মেট্রোপলিটন প্রাণিসম্পদ দপ্তর, ৬৪টি জেলা ভেটেরিনারি হাসপাতাল, সাতটি আঞ্চলিক রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার, একটি কেন্দ্রীয় ভেটেরিনারি হাসপাতাল ও একটি কেন্দ্রীয় রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার থেকে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ৬৭ লক্ষ ৫৪ হাজার ১৪২টি গবাদিপশু এবং ৭ কোটি ৭ লক্ষ ৪৬ হাজার ৭০৬টি হাঁস-মুরগির চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়।
(৩৭) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরস্থিত কেন্দ্রীয় প্রাণিপুষ্টি গবেষণাগার থেকে পশুখাদ্য বিশ্লেষণ করে পশুখাদ্যে আমিষ, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও ক্যালরির পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। নির্বাচিত ২২টি বৃহত্তর জেলায় প্রাণিপুষ্টি গবেষণাগার থেকে পশুখাদ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে গবাদিপশু-পাখির সুষম খাদ্য নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সেবা সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। 

(৩৮) দারিদ্র্যবিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের অন্যতম অভীষ্ট লক্ষ্য। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর লক্ষ লক্ষ বেকার যুবক, যুব মহিলা, ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষককে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালনে সম্পৃক্ত করে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠির দারিদ্র্যবিমোচনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক মোট ১১ লক্ষ ৪ হাজার ৫৩২ জন (বেকার যুবক, যুব মহিলা, দুস্থ মহিলা, ভূমিহীন ও প্রান্তিক) কৃষককে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালন, খাদ্য বিক্রেতা ও ঘাস চাষের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্ব ঘোচানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। 

(৩৯) ঝিনাইদহ সরকারি ভেটেরিনারি কলেজে পাঁচ বছর মেয়াদি ভেটেরিনারি গ্র্যাজুয়েশন কোর্সের শিক্ষা কার্যক্রম ২০১৩-১৪ শিক্ষা বর্ষ থেকে শুরু হয়। ২০১৪-১৫ শিক্ষা বর্ষে মোট ৬০ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়। ‘সিরাজগঞ্জ সরকারি ভেটেরিনারি কলেজ স্থাপন’ প্রকল্পের আওতায় ভেটেরিনারি শিক্ষার প্রসারে নতুন একটি সরকারি ভেটেরিনারি কলেজ প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রাণিসম্পদ খাতে সাব-প্রফেশনাল জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে ‘এস্টাবলিসমেন্ট অব ইনস্টিটিউট অব লাইভস্টক সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি’ প্রকল্পের আওতায় পাঁচটি প্রাণিসম্পদ ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রতি শিক্ষা বর্ষে ২০০ জন ছাত্র-ছাত্রী প্রাণিসম্পদের ওপর ডিপ্লোমা কোর্সে অধ্যয়ন করতে পারবে। 
(৪০) ডিজিটালাইজেশনের অংশ হিসেবে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটটি (www.dls.gov.bd) চালু রয়েছে। অনলাইন মাসিক/ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রদান, চাকুরির বিজ্ঞপ্তি, টেন্ডার, বদলির আদেশ এবং অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট সর্বশেষ তথ্য ওয়েবসাইটে নিয়মিত দেওয়া হচ্ছে। কৃষক খামারিগণ অতি সহজে তাদের হাঁস-মুরগি, গবাদিপশুর যে কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য ১৬৩৫৮ নম্বরে যে কোনো মোবাইল থেকে এসএমএস পাঠিয়ে পরামর্শ সেবা পেতে পারেন। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে এই সেবা কার্যক্রম শুরু করা হয়।

(৪১) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তায় মোট ৬৭টি অপরাধ দমন অভিযান পরিচালনা করেছে। উক্ত অভিযানে ৩ লক্ষ ৮০ হাজার ৮০০ কেজি পশুখাদ্য জব্দ, ১৫ লক্ষ ৮৯ হাজার ২ টাকা জরিমানা আদায় ও ৪৫ হাজার ৩০০ কেজি ভেজাল পশুখাদ্য বিনষ্ট করা হয়। একই সময়ে পশুখাদ্যে ভেজাল প্রদানের দায়ে ৩২ ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। পশুখাদ্যে ফরমালিনসহ বিভিন্ন নিষিদ্ধ রাসায়নিক পদার্থ ও ভেজাল মিশ্রণের কুফল সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ১ হাজার ৩৯৬টি সভা/সেমিনার, ৩০টি স্থানীয়/জাতীয় দৈনিকে বিজ্ঞপ্তি প্রচার, ৭২টি রেডিও/টেলিভিশন বিজ্ঞাপন প্রচার, ৫৬৯টি স্থানে মাইকিং, ১৫২টি স্থানে বিলবোর্ড স্থাপন, ৫৪ হাজার ১৫৬টি লিফলেট বিতরণ ও ২৪ হাজার ১৬৮ জন স্টেকহোল্ডার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।  
(৪২) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে রোগ প্রতিরোধক টিকা বীজ বিক্রয় থেকে ৪ কোটি ৮৯ লক্ষ ৩৩ হাজার ২১২ টাকা, কৃত্রিম প্রজনন ফি থেকে ৭ কোটি ৮ লক্ষ ২৫ হাজার ৪৬৬ টাকা, নিলামে বিক্রয় থেকে ১০ লক্ষ ১৯ হাজার ২৭৫ টাকা এবং অন্যান্য খাতসহ সর্বমোট ৩২ কোটি ৩৮ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা রাজস্ব আয় হয়।
(৪৩) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন ৮০০ কপি, সঠিক পদ্ধতিতে পশু থেকে চামড়া ছাড়ানো ও সংরক্ষণের নিয়মাবলি ২৫,০০০ কপি, কাকড়া চাষ ব্যবস্থাপনা ২৫,০০০ কপি, শুকর পালন ২৫,০০০ কপি, তিতির পালনে সুযোগ ও সম্ভাবনা ও গুরুত্ব ৩১,০০০ কপি, পারিবারিক পর্যায়ে খরগোশ পালন ৩১,০০০ কপি, কার্প জাতীয় মাছের মিশ্র চাষ ব্যবস্থাপনা ২১,০০০ কপি এবং কৈ, শিং মাগুরের চাষ ব্যবস্থাপনা ২১,০০০ কপি, পাঙ্গাশ মাছের মিশ্র চাষ ব্যবস্থাপনা ২১,০০০ কপি ফোল্ডার ছাপানো হয়। মা ইলিশ সংরক্ষণ বিষয়ক ৬,০০০ কপি পোস্টার ছাপানো হয়। বিশ্ব জলাতংক দিবস উপলক্ষ্যে ২,০০০ কপি লিফলেট, কৃত্রিম প্রজননের অবদান, বেকারত্ব সমাধান ডকুমেন্ট নির্মাণ, উন্নত জাতের গাভী পালন, বেকারত্ব দূরীকরণ টিভি ফিলার, মাছে ফরমালিন ও তার প্রভাব শীর্ষক টিভি ফিলার, ভালো রেণুতে ভালো মাছ শীর্ষক টিভি ফিলার, এনথ্রাক্স রোগ প্রতিরোধে করণীয়, জাটকা ধরা, পরিবহন, বিক্রয় ও মজুদ নিষিদ্ধ, খুরা রোগ দমনে করণীয়, প্রজনন মৌসুমে ডিমওয়ালা ইলিশ ধরা, পরিবহন ও বিক্রয় করা নিষিদ্ধ, সমুদ্রসীমায় মৎস্য সম্পদ রক্ষা এবং বিদেশি ট্রলারের অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধ, কৃত্রিম প্রজনন এবং এর সুবিধাদি ১৫টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়।

৩৬। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

(১) ১৫ আগস্ট ২০১৪ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৩৯তম শাহাদত বার্ষিকীতে সারাদেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় ‘জাতীয় শোক দিবস, ২০১৪’ পালনার্থে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কস্থ বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর, বনানী কবরস্থান ও গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়াস্থ জাতির পিতার সমাধিস্থলসহ সকল জেলা এবং উপজেলায় যথাযথ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। জাতীয় পর্যায়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় ‘জাতীয় শোক দিবস, ২০১৪’ পালিত হয়।
(২) স্বাধীনতা পুরস্কার সংক্রান্ত নীতিমালার আলোকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে গৌরবোজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১৫ সালে ৭ জন সুধীকে ‘স্বাধীনতা পুরস্কার, ২০১৫’ প্রদান করা হয়।
(৩) ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদানের জন্য ০৭ জুন ২০১৫ তারিখে ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীকে ‘বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা’ প্রদান করা হয়।
(৪) ১০ জুন ২০১৪ তারিখে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন কর্তৃক প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অ্যাকসেস-টু-ইনফরমেশন প্রকল্পকে ‘ওয়ার্ল্ড সামিট অন ইনফরমেশন সোসাইটি পুরস্কার, ২০১৪’-এ ভূষিত করা হয়। তথ্যপ্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেওয়া এবং তৃণমূলপর্যায় থেকে উচ্চপর্যায় পর্যন্ত অনলাইনে সরকারি সেবাসমূহ প্রদানের সুযোগ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে মানুষের জীবনমানে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ এ পুরস্কার পেয়েছে। এ অর্জনের মাধ্যমে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হওয়ায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করে ২৩ জুন ২০১৪ তারিখের মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত একটি অভিনন্দন প্রস্তাব ০১ জুলাই ২০১৪ তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়। 
(৫) ০৭ জুলাই ২০১৪ তারিখে হেগ-এর পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট সালিশি ট্রাইব্যুনাল বাংলাদেশ-ভারত সমুদ্রসীমা নির্ধারণী মামলার রায় ঘোষণা করে। এর ফলে বঙ্গোপসাগরে ২০০ নটিক্যাল মাইলের একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং ২০০ নটিক্যাল মাইলের বাইরে মহীসোপান অঞ্চলে বাংলাদেশের অধিকারের আইনগত স্বীকৃতি নিশ্চিত হয় এবং ভারতের সঙ্গে সুদীর্ঘ ৪০ বছরের বিরোধের শান্তিপূর্ণ অবসান ঘটে। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সমুদ্রসীমা নির্ধারণ সংক্রান্ত মামলায় বাংলাদেশের ন্যায়সঙ্গত দাবি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং এ কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করে ১৪ জুলাই ২০১৪ তারিখে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত একটি অভিনন্দন প্রস্তাব ১৭ জুলাই ২০১৪ তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়। 

(৬) ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় ইসরাইল ফিলিস্তিনিদের ওপর নির্বিচারে বোমা বর্ষণের মাধ্যমে নারী ও শিশুসহ নিরীহ বেসামরিক জনগোষ্ঠীর হামলার জন্য গভীর উদ্বেগ প্রকাশ ও ইসরাইলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করে এবং অনতিবিলম্বে এ হামলা বন্ধের লক্ষ্যে ইসরাইলের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়ে ১৪ জুলাই ২০১৪ তারিখে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত একটি নিন্দা প্রস্তাব ১৭ জুলাই ২০১৪ তারিখের প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়। 
(৭) বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী তিন বছর মেয়াদে কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশনের (সিপিএ) চেয়ারপার্সন নির্বাচিত হন। ০৯ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে ক্যামেরুনের রাজধানী ইয়াউনদে-তে অ্যাসোসিয়েশনের ৬০তম অধিবেশনে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কমনওয়েলথভুক্ত ৫৩টি দেশ থেকে আগত প্রতিনিধিগণ চেয়ারপার্সন নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। ড. শিরীন শারমিন চৌধুরীর মনোনয়নপত্রে প্রস্তাবক হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বয়ং স্বাক্ষর করেন। ১৯৭৩ সালে সিপিএ-এর সদস্যপদ প্রাপ্তির পর প্রথমবারের মতো এ সংগঠনের চেয়ারপার্সন পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে বাংলাদেশের একজন প্রার্থীর নির্বাচন জাতির জন্য একটি বিরল অর্জন। এই অর্জনের মাধ্যমে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হওয়ায় ড. শিরীন শারমিন চৌধুরীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করে ১৩ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত অভিনন্দন প্রস্তাব ১৯ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়। 
(৮) বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা ও রাজনৈতিক সংগঠক মো. বজলুর রহমান ২০ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে ৬৮ বছর বয়সে ঢাকায় ইন্তেকাল করেন। তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মহান আদর্শ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গণমুখী রাজনীতির একনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন। ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ তারিখে জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যার পর তিনি ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী অবস্থান গ্রহণ করেন। বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সংগঠক মো. বজলুর রহমানের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ ও তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে ২০ অক্টোবর ২০১৪ তারিখের মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত একটি শোকপ্রস্তাব ২৯ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়। 
(৯) বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ, জাতীয় অধ্যাপক আবুল ফয়েজ সালাহ্উদ্দীন আহমদ ১৯ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে ঢাকায় ইন্তেকাল করেন। তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ প্রকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ২০১১ সালে জাতীয় অধ্যাপক হিসেবে স্বীকৃতিলাভ এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য তাঁকে একুশে পদক ও স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ জাতীয় অধ্যাপক আবুল ফয়েজ সালাহ্উদ্দীন আহমদ-এর অবদান শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ, তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ ও তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে ২০ অক্টোবর ২০১৪ তারিখের মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত একটি শোকপ্রস্তাব ২৯ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়। 
(১০) বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী ১১ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে ঢাকায় ইন্তেকাল করেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে ‘Visions and Revisions’, ‘Quest for a Civil Society’, ‘আমার চলার পথে’ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। প্রফেসর জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী অধ্যাপনা, গবেষণা ও সৃজনশীল রচনার মাধ্যমে শিক্ষা ক্ষেত্রে অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১০ সালে ‘স্বাধীনতা পদক’-এ ভূষিত হন। মুক্তচিন্তার অধিকারী শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক প্রফেসর জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ ও তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে ১৭ নভেম্বর ২০১৪ তারিখের মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত একটি শোকপ্রস্তাব ২৩ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়। 
(১১) বিশিষ্ট স্থপতি এবং সাভারে অবস্থিত জাতীয় স্মৃতিসৌধের নকশা প্রণেতা সৈয়দ মাইনুল হোসেন ১০ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে ঢাকায় ইন্তেকাল করেন। জাতীয় স্মৃতিসৌধ, কারওয়ানবাজারস্থ আইআরডিপি ভবন, চট্টগ্রাম ডেভেলপমেন্ট অথরিটি ভবন, চট্টগ্রাম ইউরিয়া সার কারখানা ভবন, বাংলাদেশ বার কাউন্সিল ভবন, উত্তরা মডেল টাউন এবং পরমাণু শক্তি কমিশনের বিখ্যাত নিউক্লিয়ার টেকনোলজি অডিটরিয়ামের নকশা তাঁর সৃষ্টি। স্থাপত্যশিল্পে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৮৭ সালে সৈয়দ মাইনুল হোসেনকে একুশে পদকে ভূষিত করা হয়। জাতীয় স্মৃতিসৌধের নকশাকার স্থপতি সৈয়দ মাইনুল হোসেনের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ ও তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে ১৭ নভেম্বর ২০১৪ তারিখের মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত একটি শোকপ্রস্তাব ২৩ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়। 
(১২) বিশিষ্ট সাংবাদিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ জনাব জগলুল আহমেদ চৌধুরী ২৯ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় ইন্তেকাল করেন। বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস)-এর দিল্লি প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে তিনি সেখানকার সাংবাদিক ও কূটনৈতিক মহলে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেন। বিশিষ্ট সাংবাদিক জনাব জগলুল আহমেদ চৌধুরীর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ ও তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে ০১ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত একটি শোকপ্রস্তাব ০৪ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখের প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়। 
(১৩) বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী জনাব কাইয়ুম চৌধুরী ৩০ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে ঢাকায় ইন্তেকাল করেন। শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী ছেষট্টির ছয় দফা আন্দোলন, ঊনসত্তরের এগারো দফা আন্দোলন এবং বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধসহ দেশের সকল গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তাঁর চিত্রকর্মে উজ্জ্বলভাবে প্রতিফলিত হয়। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ কাইয়ুম চৌধুরীকে ১৯৮৬ সালে একুশে পদক এবং ২০১৪ সালে স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। নন্দিত চিত্রশিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ ও তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে ০১ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত একটি শোকপ্রস্তাব ০৪ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়। 

(১৪) বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের নির্বাহী পরিচালক (প্রযুক্তি) ক্যাপ্টেন মঈন আহমেদ ২৭ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে International Mobile Satellite Organization (IMSO)-এর মহাপরিচালক পদে নির্বাচিত হন। ১৯৯৩ সালে IMSO-এর সদস্যপদ প্রাপ্তির পর মহাপরিচালক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের একজন প্রার্থীর নির্বাচন জাতির জন্য একটি বিরল অর্জন। IMSO-এর মহাপরিচালক পদে বাংলাদেশের প্রার্থী নির্বাচিত হওয়ায় নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং ক্যাপ্টেন মঈন আহমেদকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করে ০৮ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত একটি অভিনন্দন প্রস্তাব ১১ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়।
(১৫) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যা মামলার ঐতিহাসিক রায় প্রদানকারী বিচারক, ঢাকার সাবেক জেলা ও দায়রা জজ এবং বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের সাবেক সদস্য কাজী গোলাম রসুল ১১ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে ঢাকায় ইন্তেকাল করেন। তিনি ছিলেন একজন নির্ভীক ও প্রজ্ঞাবান বিচারক। তাঁর বিচক্ষণতা ও কর্মনিষ্ঠা বিচারক হিসেবে তাঁকে এক অনন্য উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবার শাহাদত বরণ করেন। তৎকালীন সরকার ইনডেমনিটি আইন করে এ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিচারের পথ রুদ্ধ করে দেয়। ১৯৯৬ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর ইনডেমনিটি আইন বাতিল করা হয়। এতে বঙ্গবন্ধু-হত্যার বিচারের পথে বিরাজমান প্রতিবন্ধকতা দূরীভূত হয় এবং সে বছরই এ ঘটনার বিষয়ে মামলা দায়ের করা হয়। মামলার বিচার শেষে হত্যাকাণ্ডের ২৩ বছর পর ঢাকার তৎকালীন জেলা ও দায়রা জজ কাজী গোলাম রসুল ০৮ নভেম্বর ১৯৯৮ তারিখে ১৫ জনকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে এ মামলার রায় ঘোষণা করেন। কাজী গোলাম রসুল-এর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ ও তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করে ১৫ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখের মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত একটি শোকপ্রস্তাব ১৮ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়।  
(১৬) আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জেনোম বিজ্ঞানী প্রফেসর মাকসুদুল আলম ২১ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে যুক্তরাষ্ট্রে ইন্তেকাল করেন। তিনি বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের জুট জেনোম সিকোয়েন্সিং প্রকল্পের প্রধান বিজ্ঞানী ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ডাটাসফটের একদল উদ্যমী গবেষকের যৌথ প্রচেষ্টায় ২০১০ সালে তোষা পাটের জিন নকশা আবিষ্কৃত হয়। ২০১০ সালের ১৬ জুন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পাটের জেনোম সিকোয়েন্স আবিষ্কারের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা প্রদান করেন। প্রফেসর মাকসুদুল আলমের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ ও তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করে ২২ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখের মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব ২৮ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়।
(১৭) ০৮ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে নিউইয়র্কস্থ জাতিসংঘ সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বাংলাদেশ ইউএন উইমেন-এর ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ যে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে, ইউএন উইমেন-এর নির্বাহী বোর্ডের ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে বাংলাদেশের নির্বাচন তারই স্বীকৃতি। এ নির্বাচনের মাধ্যমে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করে ১২ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখের মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত একটি অভিনন্দন প্রস্তাব ১৪ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়। 
(১৮) বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু, মুক্তিযুদ্ধের সময়কার বহু অমর গানের স্রষ্টা এবং ভারতের পশ্চিম বঙ্গের প্রখ্যাত গীতিকার ও সুরকার শ্রী গোবিন্দ হালদার ১৭ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি ‘মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি’, ‘পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে, রক্ত লাল রক্ত লাল’, ‘একসাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলার স্বাধীনতা আনলে যারা’, ‘পদ্মা মেঘনা যমুনা, তোমার আমার ঠিকানা’সহ বেশ কিছু কালজয়ী গান রচনা করেন। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে প্রচারিত তাঁর এ সকল গান রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধা এবং দেশের মুক্তিকামী জনগণকে উজ্জীবিত করে। শ্রী গোবিন্দ হালদার ১৩ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে কলকাতার একটি হাসপাতালে ভর্তি হলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর চিকিৎসার ব্যয়ভার গ্রহণের ঘোষণা প্রদান করেন। শ্রী গোবিন্দ হালদার তাঁর কালজয়ী গানের মাধ্যমে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে যে অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছেন, তা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ, তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ ও তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে ১৯ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখের মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত একটি শোকপ্রস্তাব ২১ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়।
(১৯) সউদি আরবের মহামান্য বাদশাহ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আজিজ আল-সউদ ২৩ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে ইন্তেকাল করেন। সউদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ও স্থিতিশীলতা রক্ষায় তাঁর অবদান অপরিসীম। সউদি আরবের কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরায় ৩০ জন মহিলার অন্তর্ভুক্তি ছিল নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে তাঁর একটি সাহসী পদক্ষেপ। তাঁর সময়ে সউদি আরবে মহিলাদের ভোটাধিকার এবং অলিম্পিকে অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান করা হয়। বাদশাহ আব্দুল্লাহর শাসনামলে, বিশেষত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের সময়ে, দু’দেশের সম্পর্ক সুদৃঢ় এবং সউদি আরবে বহু বাংলাদেশির কর্মসংস্থান হয়। দুটি পবিত্র মসজিদের জিম্মাদার এবং সউদি আরবের মহামান্য বাদশাহ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আজিজ আল-সউদ-এর ইন্তেকালে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ, তাঁর রুহের মাগফিরাত কামনা এবং শোকসন্তপ্ত রাজপরিবার ও সউদি জনগণের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করে ২৬ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত একটি শোকপ্রস্তাব ২৯ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়।
(২০) আধুনিক সিঙ্গাপুরের স্থপতি ও প্রথম প্রধানমন্ত্রী এবং বাংলাদেশের শুভানুধ্যায়ী লি কুয়ান ইউ ২৩ মার্চ ২০১৫ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন। ১৯৫৯ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৩১ বছর লি কুয়ান ইউ সিঙ্গাপুরের নেতৃত্ব প্রদান করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলে দু’দেশের সম্পর্ক দৃঢ়তর হয়েছে এবং সিঙ্গাপুরে বহু বাংলাদেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছেন। প্রজ্ঞাবান ও দূরদর্শী নেতা লি কুয়ান ইউ’র মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ ও তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করে এবং সিঙ্গাপুরের সরকার ও জনগণের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে ৩০ মার্চ ২০১৫ তারিখের মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত একটি শোকপ্রস্তাব ০১ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়।
(২১) ০৬ মে ২০১৫ তারিখে ভারতের রাজ্যসভায় এবং ০৭ মে ২০১৫ তারিখে ভারতের লোকসভায় ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ১৯৭৪ সালে স্বাক্ষরিত স্থলসীমানা চুক্তি সর্বসম্মতিক্রমে অনুসমর্থিত হয়। ভারত কর্তৃক ঐতিহাসিক এই চুক্তি অনুসমর্থনের ফলে দুই দেশের মধ্যকার র‌্যাডক্লিফ রোয়েদাদ প্রসূত সুদীর্ঘ ৬৮ বছরের স্থলসীমানা সংক্রান্ত সমস্যার শান্তিপূর্ণ নিরসন হলো। ভারতীয় পার্লামেন্টের উভয় কক্ষ কর্তৃক চুক্তিটির সর্বসম্মত অনুসমর্থন বাংলাদেশের প্রতি ভারতের বন্ধুসুলভ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ মনোভাবেরই প্রতিফলন। ভারতের সরকার, পার্লামেন্ট ও জনগণকে ধন্যবাদ এবং এই অসামান্য অর্জনে নেতৃত্ব প্রদানের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে ১১ মে ২০১৫ তারিখের মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত একটি অভিনন্দন প্রস্তাব ১৩ মে ২০১৫ তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়। 
(২২) ০৭ মে ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত যুক্তরাজ্যের সাধারণ নির্বাচনে লেবার পার্টি মনোনীত বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত প্রার্থী মিজ্‌ টিউলিপ রেজওয়ানা সিদ্দিক লন্ডনের হ্যাম্পস্টেড অ্যান্ড কিলবার্ন, মিজ্‌ রূপা হক ইলিং সেন্ট্রাল অ্যান্ড অ্যাকটন এবং 
মিজ্‌ রুশনারা আলী বেথনাল গ্রিন অ্যান্ড বো নির্বাচনি এলাকা থেকে বিজয়ী হন। মিজ্‌ টিউলিপ রেজওয়ানা সিদ্দিক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দৌহিত্রী এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনুজা শেখ রেহানার কন্যা। এই অর্জনের মাধ্যমে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হওয়ায় মিজ্‌ টিউলিপ রেজওয়ানা সিদ্দিক এবং মিজ্‌ রুশনারা আলী ও মিজ্‌ রূপা হককে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে ১১ মে ২০১৫ তারিখের মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত একটি অভিনন্দন প্রস্তাব ১৩ মে ২০১৫ তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়। 
(২৩) ০৬ জুন ২০১৫ তারিখে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী দুই দিনের সফরে বাংলাদেশে আসেন। ঢাকায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতিতে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে স্থল সীমান্ত চুক্তি সংক্রান্ত দলিল বিনিময় হয়। এ ছাড়া, সড়ক, উপকূলীয় নৌ-পরিবহন, নিরাপত্তা, ব্লু-ইকোনমি, টেলিযোগাযোগ এবং বাণিজ্য ও বিনিয়োগসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দুই দেশের মধ্যে আটটি চুক্তি, ১১টি সমঝোতা স্মারক ও একটি কালচারাল এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম স্বাক্ষরিত, একটি ঘোষণা গৃহীত এবং একটি সম্মতিপত্র হস্তান্তরিত হয়। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর বাংলাদেশ সফর সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন জ্ঞাপন করে ০৮ জুন ২০১৫ তারিখের মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত একটি অভিনন্দন প্রস্তাব ১১ জুন ২০১৫ তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়। 
(২৪) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব সি কিউ কে মুসতাক আহমদ ৩০ জানুয়ারি ১৯৮১ তারিখে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন) ক্যাডারে যোগদানপূর্বক দীর্ঘ প্রায় ৩৩ বছর ৬ মাস সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে ০৮ জুলাই ২০১৪ তারিখে সিভিল সার্ভিস থেকে অবসর গ্রহণ করেন। অর্থ বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব ফজলে কবির ০৩ জুলাই ২০১৪ তারিখে সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। সুদীর্ঘ কর্মজীবনে সততা, দক্ষতা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে অর্পিত দায়িত্ব পালন করে দেশ ও জাতির কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য এই সিনিয়র সচিবদ্বয়কে ধন্যবাদ জানিয়ে, তাঁদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও দীর্ঘায়ু কামনা করে এবং সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পরও তাঁরা দেশের সেবায় নিয়োজিত থাকবেন মর্মে আশা প্রকাশ করে ০৭ জুলাই ২০১৪ তারিখের মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত একটি ধন্যবাদ প্রস্তাব ১৩ জুলাই ২০১৪ তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়।

(২৫) সরকার এ মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, পূর্ব-অনুমোদিত সুনির্দিষ্ট জনবল কাঠামো সংবলিত প্রতিষ্ঠান/দপ্তরের প্রধান কিংবা অন্যান্য পদে মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপ-মন্ত্রীর পদমর্যাদায় নিযুক্ত যে সকল ব্যক্তির প্রাধিকার পৃথক আইন/বিধি দ্বারা নির্ধারিত নয়, তাঁদের ক্ষেত্রে ‘The Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers (Remuneration and Privileges) Act, 1973’-এর কর্মকর্তা-কর্মচারী সংক্রান্ত ধারা ১৪ এবং স্বেচ্ছাধীন মঞ্জুরি সংক্রান্ত ধারা ১৬ প্রযোজ্য হবে না এবং বিদেশে রাষ্ট্রদূত/হাই কমিশনার ও অন্যান্য পদে নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গের ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত ধারা ১৪ ও ১৬ ছাড়াও উক্ত আইনের দৈনিক ভাতা সংক্রান্ত ধারা ১০ এবং চিকিৎসা-সুবিধা সংক্রান্ত ধারা ১৩ প্রযোজ্য হবে না। তাঁরা প্রচলিত নিয়মে দৈনিক ভাতা ও চিকিৎসা-সুবিধা প্রাপ্য হবেন। প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত/উপদেষ্টাবৃন্দ এবং জাতীয় সংসদের উপনেতার ক্ষেত্রে এ সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য নয়। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ০৫ আগস্ট ২০১৪ তারিখে সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়।

(২৬) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোহাম্মদ সাদিক ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪ তারিখে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন) ক্যাডারে যোগদানপূর্বক দীর্ঘ প্রায় ৩০ বছর ৭ মাস সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে সিভিল সার্ভিস থেকে অবসর গ্রহণ করেন। কর্মজীবনে তিনি সততা ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন। দেশ ও জাতির কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য ড. মোহাম্মদ সাদিককে ধন্যবাদ জানিয়ে, তাঁর সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও দীর্ঘায়ু কামনা করে এবং সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পরও তিনি দেশের সেবায় নিয়োজিত থাকবেন মর্মে আশা প্রকাশ করে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখের মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত একটি ধন্যবাদ প্রস্তাব ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়।

(২৭) সরকার সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলীকে ভারতে বাংলাদেশের হাই কমিশনার পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত থাকাকালীন প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদা প্রদান করে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৫ আগস্ট ২০১৪ তারিখে প্রজ্ঞাপনের বিধান সাপেক্ষে ‘The Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers (Remuneration and Privileges) Act, 1973’ অনুযায়ী তিনি বেতন-ভাতা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্য হবেন। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ২০ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়।
(২৮) বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত বসুন্ধরা সিমেন্ট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট টেস্ট সিরিজে জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট দলকে ৩-০ ব্যবধানে হারিয়ে সিরিজ জয় করে। বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের এ সাফল্যে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের সফল অধিনায়ক মুশফিকুর রহিমসহ সকল খেলোয়াড়, কোচ, কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়কে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে এবং নিরলস অনুশীলনের মাধ্যমে বাংলাদেশ আগামীতেও ক্রিকেটে কাঙ্ক্ষিত বিজয় অর্জন করে জাতির গৌরব বৃদ্ধি করবে মর্মে দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করে ১৭ নভেম্বর ২০১৪ তারিখের মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত একটি অভিনন্দন প্রস্তাব ২৩ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়। 
(২৯) প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব জনাব আবদুস সোবহান সিকদার ১৯৮১ সালের জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন) ক্যাডারে যোগদানপূর্বক দীর্ঘ ৩৪ বছর সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে সরকারি চাকরি হতে অবসর গ্রহণ করেন। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব হিসেবে তাঁর সেবা ও কর্তব্যপরায়ণতা প্রশংসনীয়। দেশ ও জাতির সেবায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য জনাব আবদুস সোবহান সিকদারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং তাঁর সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও দীর্ঘায়ু কামনা করে ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখের মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত একটি ধন্যবাদ প্রস্তাব ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়। 

(৩০) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৮ অনুচ্ছেদের (১) দফার (গ) উপ-দফা অনুযায়ী ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী জনাব আবদুল লতিফ সিদ্দিকীর মন্ত্রী পদে নিয়োগের অবসান হয়। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ১২ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়। 

(৩১) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদ ১৭ আগস্ট ২০১৪ থেকে ২৫ আগস্ট ২০১৪ ও ০৬ মার্চ ২০১৫ থেকে ১৫ মার্চ ২০১৫ মেয়াদে লন্ডন, যুক্তরাজ্য; ০১ অক্টোবর ২০১৪ থেকে ১০ অক্টোবর ২০১৪ ও ২৪ জানুয়ারি ২০১৫ থেকে ২৫ জানুয়ারি ২০১৫ মেয়াদে সউদি আরব; ২৭ অক্টোবর ২০১৪ থেকে ২৯ অক্টোবর ২০১৪ মেয়াদে সংযুক্ত আরব আমিরাত; ০৬ নভেম্বর ২০১৪ থেকে ১৬ নভেম্বর ২০১৪ ও ২৯ এপ্রিল ২০১৫ থেকে ০৪ মে ২০১৫ মেয়াদে সিঙ্গাপুর; এবং ১৮ ডিসেম্বর ২০১৪ থেকে ২৩ ডিসেম্বর ২০১৪ মেয়াদে ভারতে সরকারি সফর করেন। মহামান্য রাষ্ট্রপতির ঢাকা ত্যাগ ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকালে হযরত শাহজালাল (রঃ) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রাষ্ট্রাচার সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করা হয়। 

(৩২) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২১ জুলাই ২০১৪ থেকে ২৪ জুলাই ২০১৪ ও ১২ জুন ২০১৫ থেকে ১৮ জুন ২০১৫ মেয়াদে লন্ডন, যুক্তরাজ্য; ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৪ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৪ মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্র; ১৫ অক্টোবর ২০১৪ থেকে ১৮ অক্টোবর ২০১৪ মেয়াদে ইতালি; ২৫ অক্টোবর ২০১৪ থেকে ২৭ অক্টোবর ২০১৪ মেয়াদে সংযুক্ত আরব আমিরাত; ২৫ নভেম্বর ২০১৪ থেকে ২৮ নভেম্বর ২০১৪ মেয়াদে নেপাল; ০২ ডিসেম্বর ২০১৪ থেকে ০৪ ডিসেম্বর ২০১৫ মেয়াদে মালয়েশিয়া এবং ২১ এপ্রিল ২০১৫ থেকে ২৩ এপ্রিল ২০১৫ মেয়াদে ইন্দোনেশিয়ায় সরকারি সফর করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঢাকা ত্যাগকালে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রাষ্ট্রাচার সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করা হয়।

(৩৩) মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক সংসদ সম্পর্কীয় কার্যাবলি সম্পাদন সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২০ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখের এবং ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখের প্রজ্ঞাপন দুইটির আংশিক সংশোধনক্রমে দশম জাতীয় সংসদের অধিবেশন চলাকালীন (ক) সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এবং (খ) ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সংসদ বিষয়ক যাবতীয় কার্য সম্পাদন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ১২ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়। 

(৩৪) ২৭ জুলাই ২০১৪ তারিখের প্রজ্ঞাপনমূলে ‘প্রাইভেটাইজেশন কমিশন ও বিনিয়োগ বোর্ড একীভূতকরণের প্রস্তাব প্রণয়ন কমিটি’র মেয়াদ ৩০ কার্যদিবস বৃদ্ধি করা হয়। কমিটির প্রতিবেদন ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট প্রেরণ করা হয়। পরবর্তী সময়ে ‘বাংলাদেশ বিনিয়োগ ও শিল্প উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৪’-এর খসড়ার বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অর্থ উপদেষ্টার মতামত পর্যালোচনাপূর্বক আইনের খসড়া পুনঃপ্রণয়ন করে ০৯ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়।

(৩৫) ২০ নভেম্বর ২০১৪ তারিখের প্রজ্ঞাপনমূলে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রিগণের রাষ্ট্রীয়/সরকারি কাজে বিদেশে গমন ও দেশে প্রত্যাগমনের সময় বিমানবন্দরে এবং দেশের অভ্যন্তরে সফরকালে অনুসরণীয় রাষ্ট্রাচার সংক্রান্ত নির্দেশাবলি জারি করা হয়।
(৩৬) ২৩ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখের প্রজ্ঞাপনমূলে সউদি আরবের বাদশাহ্‌ আবদুল্লাহ বিন আবদুল আজিজ আল-সউদের ইন্তেকালে ২৪ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখ বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে শোক পালন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

(৩৭) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে মোট ৪৬টি মন্ত্রিসভা-বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। মোট সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে ২৮২টি, যার মধ্যে বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত ২০৪টি (৭২.৩৪ শতাংশ), বাস্তবায়নাধীন রয়েছে ৭৮টি (২৭.৬৬ শতাংশ)। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে মোট জারিকৃত আইনের সংখ্যা ২৫টি। 

(৩৮) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে মন্ত্রিসভার বিবেচনার জন্য প্রাপ্ত সারসংক্ষেপসমূহের সংখ্যাগত পর্যাপ্ততা, প্রয়োজনানুগ সম্পূর্ণতা এবং কাঠামোগত শুদ্ধতা যাচাই করতঃ ১৯৯টি সারসংক্ষেপ মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপন এবং সঠিকভাবে সারসংক্ষেপ প্রেরণের পরামর্শ প্রদানপূর্বক ২১টি সারসংক্ষেপ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে ফেরত দেওয়া হয়। 
(৩৯) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ০৬ মে ২০১৫ তারিখে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্হাপনা কাউন্সিলের সভা অনুষ্ঠিত হয়।
(৪০) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির ৩২টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকসমূহে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের ২৮২টি প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয় এবং ২৬৩টি প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির ১৩টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকসমূহে ৫৭টি প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয় এবং ৪৭টি প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। এ ছাড়া, আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির পাঁচটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।
(৪১) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে মোট ১৯টি আইনের খসড়া নীতিগতভাবে এবং ৩২টি আইনের খসড়া চূড়ান্তভাবে মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হয়। 
(৪২) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ছয়টি নীতিমালা/কর্মকৌশল/কর্মপরিকল্পনা এবং ২৩টি আন্তর্জাতিক চুক্তি/সমঝোতা স্মারক মন্ত্রিসভা-বৈঠকে অনুমোদন করা হয়। 

(৪৩) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সম্পর্কিত ৫৫টি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।
(৪৪) ১৯৮৮ সালে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিপরিষদ-বৈঠকের কার্যবিবরণী, সারসংক্ষেপ ও বিজ্ঞপ্তিসমূহের মোট সাত খণ্ড বাঁধাইকৃত বই মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের রেকর্ড অধিশাখা থেকে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের জন্য পরিচালক, আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর-এর নিকট হস্তান্তর করা হয়। 
(৪৫) ১৯৭৭ সালে প্রণীত সমরপুস্তক হালনাগাদকরণের জন্য ১৯ জুলাই ২০১০ থেকে সিনিয়র সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি কাজ করছে। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে কমিটির মোট সাতটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।
(৪৬) ২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকের কার্যবিবরণী, বিজ্ঞপ্তি ও সারসংক্ষেপসমূহের মোট ২৯ খণ্ড রেকর্ড বই আকারে বাঁধাই করা হয়। 
(৪৭) ২০১৫ সালের প্রারম্ভে জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে প্রদত্ত মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণ প্রণয়ন, মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপন, মন্ত্রিসভার অনুমোদন গ্রহণ এবং ভাষণের কপি বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় মুদ্রণ করে জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে সরবরাহ করা হয়। 
(৪৮) মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরের কার্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন মন্ত্রিসভার অনুমোদন গ্রহণক্রমে প্রণয়ন, মুদ্রণ ও সীমিত আকারে বিতরণ করা হয়। 

(৪৯) ‘স্বাধীনতা পুরস্কার’, ‘একুশে পদক’, ‘সিভিল সার্ভিস পদক’, ‘বেগম রোকেয়া পদক’, ‘জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার’ প্রদানের লক্ষ্যে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির পাঁচটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।
(৫০) মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে ১০ মে ২০১৫ তারিখে নতুন উপজেলা ও থানা স্থাপন সংক্রান্ত সচিব কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির মোট ২৭টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভাসমূহে মোট ২০১টি প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ ছাড়া, মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে মোট তিনটি সচিবসভা অনুষ্ঠিত হয়। 
(৫১) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে জাতীয় কমিটির দুইটি, কাউন্সিলের চারটি, টাস্কফোর্সের তিনটি, মন্ত্রিসভা কমিটির ১১টি এবং সচিব কমিটির নয়টিসহ সর্বমোট ২৯টি কমিটি গঠন/পুনর্গঠন করা হয়।

(৫২) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে সচিবালয় পত্র গ্রহণ কেন্দ্রের মাধ্যমে অভিযোগ সংক্রান্ত বিভিন্ন ব্যক্তি/সংস্থা/প্রতিষ্ঠান থেকে সর্বমোট ২০টি অভিযোগ/আবেদনপত্র পাওয়া যায় এবং প্রতিটি পত্র যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়। 

(৫৩) সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪-এর নির্দেশ ২৫৫ মোতাবেক জনসাধারণের আবেদন/অভিযোগের পাশাপাশি ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে দেশের সকল বিভাগ, জেলা, উপজেলা এবং বিভিন্ন দপ্তর থেকে সচিবালয়ে অবস্থিত সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগ বরাবর প্রেরিত আনুমানিক ৫ লক্ষ চিঠিপত্র গ্রহণ ও বিতরণ করা হয়।

(৫৪) মাঠপর্যায়ে কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি ও প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উদ্যোগে ০৮-১০ জুলাই ২০১৪ মেয়াদে ‘জেলা প্রশাসক সম্মেলন, ২০১৪’ অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে ও মাঠপর্যায়ে বিদ্যমান সমস্যাদি সমাধানকল্পে এ সম্মেলনে জেলা প্রশাসকগণকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক্‌-নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সম্মেলনে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ সম্পর্কিত মোট ৪৬৪টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর মধ্যে ১৫৮টি স্বল্পমেয়াদি, ১৩৩টি মধ্যমেয়াদি এবং ১৭৩টি দীর্ঘমেয়াদি সিদ্ধান্ত। স্বল্পমেয়াদি ১৫৮টি সিদ্ধান্তের মধ্যে ১৫৪টি, মধ্যমেয়াদি ১৩৩টি সিদ্ধান্তের মধ্যে ১২৮টি এবং দীর্ঘমেয়াদি ১৭৩টি সিদ্ধান্তের মধ্যে ১৫০টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত/নিষ্পত্তি হয়। সর্বমোট ৪৩২টি (৯৩ শতাংশ) সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়। 

(৫৫) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে বিভাগীয় কমিশনারগণের সঙ্গে ১১টি মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল সভায় বিভাগীয় কমিশনারগণকে দিক্‌-নির্দেশনামূলক পরামর্শ প্রদান করা হয় এবং জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ে মোট ৪০৮টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
(৫৬) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক সরকারি কর্মচারীদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত পুঞ্জিভূত মোট মামলার সংখ্যা ৫৫২টি, চার্জশিট ১৪৬টি ও অব্যাহতি দেওয়া হয় ১৪০টি মামলায়। অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ২৬৬টি। 
(৫৭) বিভাগীয় কমিশনার এবং মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারগণের কাছ থেকে প্রাপ্ত পাক্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনের ভিত্তিতে জুলাই ২০১৪ থেকে জুন ২০১৫ পর্যন্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর ২৪টি সারসংক্ষেপ প্রেরণ করা হয়। সারসংক্ষেপসমূহে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত অনুশাসন বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগকে অনুরোধ করা হয়।
(৫৮) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে একটি বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় ও ১৬টি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সঙ্গে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ভিডিও কনফারেন্সিং এবং নবনিয়োগপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসকগণের জন্য দুইটি ব্রিফিং সেশন অনুষ্ঠিত হয়।
(৫৯) ‘ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট অব ক্যাবিনেট ডিভিশন’ শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে IEMS software upgradation-এর জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয় এবং জুন ২০১৫-এর মধ্যে কর্মসূচি সমাপ্ত হয়।
(৬০) নাগরিক অভিযোগ গ্রহণ ও প্রতিকারের জন্য কেন্দ্রীয় Grievance Redress System গড়ে তোলা হয়। প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতি মাসে প্রাপ্ত অভিযোগ ও নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের প্রতিবেদন এ বিভাগে সংরক্ষণ ও সঙ্কলন করা হয় এবং বাৎসরিক রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়। 
(৬১) অনলাইনের মাধ্যমে নাগরিক অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির জন্য একটি সফট্ওয়্যার প্রস্তুত করা হয়। প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের GRS ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা এবং আইটিতে দক্ষ একজন কর্মকর্তাসহ মোট ১৪০ জন কর্মকর্তাকে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। 
(৬২) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উদ্যোগে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছর থেকে সরকারি দপ্তরে কর্মসম্পাদন-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়। এটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বে একটি জাতীয় কমিটি এবং সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নেতৃত্বে একটি কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়। সরকারি দপ্তরে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আওতায় ৪৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিবগণ সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন। এ লক্ষ্যে, এ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অনুসারে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাংলায় প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় এবং এ সংক্রান্ত একটি সফট্‌ওয়্যার প্রস্তুত করা হয়।
(৬৩) রাষ্ট্র ও সমাজে শুদ্ধাচার এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ‘সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় : জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০১২’ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৫৯টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং চিহ্নিত সংস্থায় নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয় এবং শুদ্ধাচার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। নৈতিকতা কমিটির ফোকাল পয়েন্ট এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে শুদ্ধাচার বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ৭৯ জন কর্মকর্তাকে বিসিএস প্রশাসন একাডেমিতে পর্যায়ক্রমে জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০১৫ মেয়াদে পাঁচদিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। তাছাড়া, নৈতিকতা কমিটির সদস্য এবং ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণের মধ্য থেকে সাতজন কর্মকর্তাকে সুশাসন ও দুর্নীতি প্রতিরোধের ওপর জাপানে সাত দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণের অংশগ্রহণে শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, দুর্নীতি-প্রতিরোধ, জনস্বার্থে তথ্য প্রকাশ প্রভৃতি বিষয়ে চারটি কর্মশালা আয়োজন করা হয়। শুদ্ধাচার এবং নৈতিকতা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গণমাধ্যম, বেসরকারি সংস্থা এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে তিনটি সেমিনার/কর্মশালা আয়োজন করা হয়। শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় অগ্রাধিকার হিসেবে চিহ্নিত ক্ষেত্র ‘খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধ’ এবং ‘তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন জোরদারকরণ’-এর লক্ষ্যে গঠিত কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের কাজ ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে জাইকার অর্থায়নে একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। 

(৬৪)  প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একসেস-টু-ইনফরমেশন প্রোগ্রামের সহায়তায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে দেশের ৬৪টি জেলায় জেলা ই-সার্ভিস কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তাছাড়া, সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগে জাতীয় ই-সেবা সিস্টেম-এর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
(৬৫) সরকারি দপ্তরে সিটিজেন্‌স চার্টার বাস্তবায়নের বিদ্যমান অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়া; সিটিজেন্‌স চার্টার বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিতকরণ; এবং কার্যকর সিটিজেন্‌স চার্টার বাস্তবায়নের জন্যে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নিজস্ব অর্থায়নে ‘সরকারি দপ্তরে সিটিজেন্‌স চার্টার বাস্তবায়ন পরিস্থিতি’ বিষয়ক একটি গবেষণা সম্পাদন করা হয়। গবেষণায় দেশের বিভিন্ন প্রশাসনিক স্তরে সিটিজেন্‌স চার্টার বাস্তবায়নের অগ্রগতি, সিটিজেন্‌স চার্টার বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ প্রভৃতি বিষয়ে বাস্তবচিত্র প্রতিফলিত হয় । 
(৬৬) তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন জোরদারকরণ এবং তথ্য কমিশনকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নেতৃত্বে তথ্য অধিকার বিষয়ক একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ কার্যকর রয়েছে। বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সংবলিত ‘Connecting Citizens-RTI Implementation Plan প্রণয়ন করা হয়। প্রতিটি জেলায় জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে তথ্য অধিকার উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়।
(৬৭) মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে গঠিত Steering Committee on Civil Registration and Vital Statistics (CRVS)-এর নির্দেশনা অনুযায়ী এ বিভাগে ‘সিআরভিএস সচিবালয়’ স্থাপন এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রোগ্রামের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় মার্চ-মে ২০১৫ মেয়াদে টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর উপজেলার গয়হাটা ইউনিয়নে সিআরভিএস পাইলট কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়।
(৬৮) সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সিআরভিএস সচিবালয়কে National CRVS Focal Point নির্ধারণ এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক প্রফেসর ডা. আবুল কালাম আজাদকে Regional Steering Group on CRVS in Asia and the Pacific-এর প্রতিনিধি মনোনয়ন করা হয়।
(৬৯) ২৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সংক্রান্ত বাস্তবায়নাধীন ১৩৫টি কর্মসূচির কার্যক্রম সমন্বয় সাধনের জন্য ০১ জুন ২০১৫ তারিখে National Social Security Strategy মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হয়। এটি বাস্তবায়নের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উদ্যোগে এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের মাধ্যমে যৌথভাবে বাস্তবায়িতব্য Social Security Policy Support (SSPS) Programme শীর্ষক কারিগরি প্রকল্প প্রস্তাব তৈরি করা হয় এবং বর্তমানে এটি পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। 
(৭০) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে জেলা সদরে কোর ভবনাদি নির্মাণ সংক্রান্ত টাস্কফোর্স-এর মোট তিনটি সভা (১৭৩তম, ১৭৪তম ও ১৭৫তম) অনুষ্ঠিত হয়। এ সব সভায় মোট ১৪টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
(৭১) ৩১ মে ২০১৫ তারিখে ‘জনপ্রশাসনে উদ্ভাবনী চর্চা: সম্ভাবনা ও করণীয়’ বিষয়ে সচিবগণের পর্যালোচনা সভা 
অনুষ্ঠিত হয়।   
(৭২) ০৩-০৫ এপ্রিল ২০১৫ মেয়াদে খুলনায় অনুষ্ঠেয় 'Regional Consultation of Nansen Initiative on Climate Change, Disasters and Human Mobility in South Asia and Indian Ocean’ শীর্ষক সম্মেলনে বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার ৫০-৬০ জন প্রতিনিধিসহ ১০০-১২০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য খুলনা এবং যশোর জেলার জেলা প্রশাসককে অনুরোধ করা হয়। 

(৭৩) ২৮ এপ্রিল ২০১৫ তারিখ, মঙ্গলবার, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচন সংশ্লিষ্ট আইনের বিধান সম্পর্কে সজাগ থেকে অর্পিত নির্বাচনি দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের বিষয়টি নিশ্চিত করার নিমিত্ত নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা প্রদান এবং নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১-এর বিধান অনুসরণ সংক্রান্ত দুইটি পরিপত্র জারি করা হয়। 
(৭৪) ৩০ মে ২০১৫ তারিখ, শনিবার, জাতীয় সংসদের ৯১ মাগুরা-১ নির্বাচনি এলাকার শূন্য ঘোষিত আসনের নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচন সংশ্লিষ্ট আইনের বিধান সম্পর্কে সজাগ থেকে অর্পিত নির্বাচনি দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা প্রদান এবং নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১-এর বিধান অনুসরণ সংক্রান্ত দুইটি পরিপত্র জারি করা হয়। 
(৭৫) দশম জাতীয় সংসদের ৯১ মাগুরা-১ নির্বাচনি এলাকার শূন্য আসনের নির্বাচনে ‘সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০০৮’ যথাযথভাবে অনুসরণের বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের সচিব কর্তৃক মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নিকট প্রেরিত আধা-সরকারি পত্রটি সংযুক্তিসহ বিষয়টি মাননীঁয় প্রধানমন্ত্রীর গোচরীভূত করার জন্য মুখ্যসচিব বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৭৬) ৩৭৭টি উপজেলা পরিষদের সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্যপদ নির্বাচনে ১৫ জুন ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠেয় ভোটগ্রহণের দিন আইনশৃঙ্খলা রক্ষা নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাগণকে অনুরোধ করা হয়। 
(৭৭) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ১৯৯টি অভিযোগ পাওয়া যায়। এর মধ্যে বিভাগীয় মামলার জন্য অনুমতি প্রদান করা হয় ৩৫টির এবং অভিযোগ নথিজাত হয় ১৪০টি, অর্থাৎ মোট নিষ্পত্তি হয় ১৭৫টি; অবশিষ্ট ২৪টি অভিযোগ বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসকদের নিকট তদন্তাধীন রয়েছে। 

(৭৮) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন দিবস যথা- ‘মহান বিজয় দিবস, ২০১৪’; ‘মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস, ২০১৫’; ‘শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, ২০১৫’; ‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৫তম জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস, ২০১৫’; ‘মুজিবনগর দিবস, ২০১৫’; ‘আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস, ২০১৫’; ‘মহান মে দিবস, ২০১৫’; ‘জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস ও জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০১৫’; ‘ বাংলা নববর্ষ ১৪২২’; যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গৃহীত জাতীয় কর্মসূচির নিরিখে বিভাগীয় পর্যায়ে কর্মসূচি পালন এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অনুরূপ কর্মসূচি গ্রহণের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণকে অনুরোধ 
করা হয়। 
(৭৯) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা সংক্রান্ত নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ২৯,৩৫২টির বিপরীতে ৫৫,৯৮৩টি ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়। এ সময়ে ১,৩১,৩৪৩টি মামলা দায়ের এবং ৩০,০৪,৮৪,৯০৩ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনায় লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ১৯১ শতাংশ। জুলাই ২০১৪ থেকে জুন ২০১৫ মেয়াদে ফৌজদারি কার্যবিধির আওতায় বিচারাধীন ১,৬০,৭৭৬টি মামলা নিষ্পত্তি হয়।
(৮০) বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণ জুলাই ২০১৪ থেকে জুন ২০১৫ মেয়াদে প্রমাপ অনুযায়ী ভ্রমণ, রাত্রিযাপন, পরিদর্শন ও দর্শন করেছেন। এজন্য প্রমাপ অর্জনকারী কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং এ ধারা অব্যাহত রাখার জন্য অনুরোধ করা হয়। জেলা প্রশাসকগণের পরিদর্শনের বিষয়টি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের Key Performance Indicator (KPI)-ভুক্ত এবং জুলাই ২০১৪ থেকে জুন ২০১৫ মেয়াদে KPI-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়।

(৮১) বাংলাদেশে সমাহিত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত জাপানি সৈনিকদের দেহাবশেষ উদ্ধার ও প্রত্যাবাসনের বিষয়ে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। 
(৮২) দিনাজপুর জেলার বিরল স্থলবন্দর চালু করার বিষয়ে জেলা প্রশাসক, দিনাজপুরের প্রস্তাব নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। 
(৮৩)  খাদ্যদ্রব্যে বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে প্রাপ্ত পত্র সকল বিভাগীয় কমিশনার বরাবর প্রেরণ করা হয়।
(৮৪) পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর ২০১৪ উপলক্ষ্যে সড়কপথে যাত্রীসাধারণের যাতায়াত নির্বিঘ্ন করার লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য সকল বিভাগীয় কমিশনার বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।  
(৮৫) পাবলিক পরীক্ষাসমূহের প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটির সুপারিশের আলোকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সকল বিভাগীয় কমিশনার বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৮৬)  জেলাপর্যায়ে অনুষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ সভায় বিভাগীয় প্রধানদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য মন্ত্রণালয় এবং বিভাগসমূহের সিনিয়র সচিব/সচিব বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।
(৮৭) ফলমূল ও খাদ্যদ্রব্যে ফরমালিন এবং বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রণকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার বিষয়ে মন্ত্রণালয় এবং বিভাগসমূহের সিনিয়র সচিব/সচিব বরাবর পরিপত্র প্রেরণ করা হয়। 
(৮৮) ২০১৫ শিক্ষাবর্ষে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য প্রেরিত পাঠ্যপুস্তকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সকল বিভাগীয় কমিশনার বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। 

(৮৯) নির্দিষ্ট স্থানে কোরবানি/সাধারণ পশুর হাট স্থাপন এবং পশু জবাই করার সুনির্দিষ্ট স্থান নির্ধারণ করার জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয় এবং কোরবানিকৃত পশুর বর্জ্য অপসারণ ও এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য সকল জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৯০) পবিত্র ঈদ-উল-আযহা ও শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক স্বাভাবিক ও বিশেষ ট্রেন সার্ভিস পরিচালনা, অগ্রিম টিকেট বিক্রি, টিকেট কালোবাজারি রোধ ও যাত্রীদের নিরাপদ চলাচলে সহযোগিতা প্রদানের জন্য সকল বিভাগীয় কমিশনার বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৯১) ‘ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩’ সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং সকল বিভাগীয় কমিশনার বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। 
(৯২) ভূ-সম্পত্তি জবর দখলের বিষয়ে অভিযোগ গ্রহণ ও তদন্ত সংক্রান্ত জেলা কমিটি কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতির বিবরণ প্রেরণের জন্য সকল বিভাগীয় কমিশনার বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৯৩) দেশের সকল মহাসড়কে দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণ এবং শৃঙ্খলা বিধানের জন্য অবৈধ, ফিটনেসবিহীন মোটরযান, লাইসেন্সবিহীন ড্রাইভার, জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কে চলাচলকারী ইজিবাইক, নসিমন, করিমন, ভটভটির বিরুদ্ধে সর্বাত্মক অভিযান পরিচালনা এবং ভাড়ায় চালিত বাস, মিনিবাস, হিউম্যান হলার ইত্যাদিতে First Aid Box ও অগ্নি-নির্বাপক রাখার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সকল বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। 
(৯৪) ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় পাক হানাদার বাহিনী ও তাদের সহযোগী শান্তি কমিটি, রাজাকার, আলবদর ও আল-শামস বাহিনী কর্তৃক সংঘটিত হত্যা, গণহত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ এবং অন্যান্য মানবতাবিরোধী অপরাধের তদন্তকাজে সহায়তার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসককে অনুরোধ জানানো হয়। 
(৯৫) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য সকল বিভাগীয় কমিশনার বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। 
(৯৬) বাজারে প্রচলিত অবৈধ এনার্জি ড্রিঙ্কসের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সকল বিভাগীয় কমিশনার বরাবর পত্র প্রেরণ 
করা হয়। 
(৯৭) বীর মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকাভুক্তির লক্ষ্যে গঠিত উপজেলা/মেট্রোপলিটন যাচাই-বাছাই কমিটিতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার/অতিরিক্ত জেলা প্রশাসককে ‘সদস্য সচিব’ হিসেবে অন্তর্ভুক্তকরণে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মতি প্রদান করা হয়। 
(৯৮) হরতাল ও অবরোধ কর্মসূচি চলাকালে স্বাভাবিক রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু রাখার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। 
(৯৯) এসএসসি, দাখিল, এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) পরীক্ষা ২০১৫ সুষ্ঠু, নকলমুক্ত ও ইতিবাচক পরিবেশে অনুষ্ঠানের জন্য সকল জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।
(১০০) বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের অধীন বিভিন্ন বিদ্যুৎকেন্দ্র (কেপিআই), উপকেন্দ্র, ভাণ্ডার, দপ্তর এবং স্থাপনাসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের বিষয়ে সকল বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। 
(১০১) চোরাই পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় এবং চোরাচালানের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।
(১০২) তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তরিত দপ্তরসমূহে কর্মকর্তা পদায়ন, প্রত্যাহার এবং বরাদ্দকৃত বাজেটের সুষ্ঠু ব্যবহারের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সিনিয়র সচিব/সচিব বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। 
(১০৩)  অকৃষি কাজে কৃষিজমির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করার বিষয়ে সকল বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। 
(১০৪) মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সংরক্ষণের লক্ষ্যে তালিকা প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। 
(১০৫) নাটোরের উত্তরা গণভবন দর্শনের জন্য বিদ্যমান প্রবেশমূল্য পুনর্নির্ধারণের বিষয়ে জেলা প্র্রশাসক, নাটোর বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।
(১০৬) সরকারি যোগাযোগের ক্ষেত্রে ই-মেইলের ব্যবহার উৎসাহিত করার জন্য সকল বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসককে অনুরোধ করা হয়।
(১০৭) ‘Local Capacity Building and Community Empowerment’ শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় ভারতের কেরালায় অনুষ্ঠেয় ইউনিসেফের সঙ্গে ইআরডি’র সম্মত প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা অনুমোদন ও প্রশিক্ষণার্থী মনোনয়ন প্রদান করা হয়।  
(১০৮) ‘ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫’ বাস্তবায়নের বিষয়ে সকল জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। 
(১০৯)  ব্যয়বহুল স্থান হিসেবে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকায় বর্ধিত হারে বাড়িভাড়া ও ভ্রমণ ভাতা নির্ধারণের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। 

(১১০) মহানগর, উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও নিরাপত্তার বিষয়ে সিনিয়র সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। 

(১১১) জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক আয়োজিত ‘মানবপাচার প্রতিরোধ ও পুনর্বাসন : সংশ্লিষ্টদের করণীয়’ শীর্ষক কর্মশালায় গৃহীত সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। 

(১১২) বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে বর্ডার-হাট স্থাপনের বিষয়ে স্বাক্ষরিতব্য সমঝোতা স্মারকের বিষয়ে মতামত প্রদান করা হয়। 
(১১৩) সিলেট বিভাগের অনাবাদি জমি আবাদের আওতায় আনার জন্য কৃষি উন্নয়ন বিষয়ক কোর কমিটি গঠনের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়।

(১১৪) ‘বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে স্বাক্ষরিত স্থল সীমানা চুক্তি, ১৯৭৪’ এবং এর আওতায় ২০১১ সালে প্রণীত প্রটোকল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনার রূপরেখা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য জেলা প্রশাসক কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, পঞ্চগড় ও নীলফামারী বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। 

(১১৫) ‘পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০’-এর বাস্তবায়নে এবং পরিবেশবান্ধব পণ্য হিসেবে পাটের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণের জন্য সকল বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। 

(১১৬) পবিত্র রমজান মাস সামনে রেখে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের আমদানি, মজুদ, সরবরাহ, মূল্য পরিস্থিতি ও মূল্য বৃদ্ধির কারসাজির তথ্য এবং এ বিষয়ে করণীয় সম্পর্কিত অনুসন্ধানী প্রতিবেদন সকল বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসক বরবর প্রেরণ করা হয়। 

(১১৭) বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপনের কর্মসূচি সম্পর্কে সকল জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।
(১১৮) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব ও যুগ্মসচিবগণ কর্তৃক ৪টি জেলা এবং উপসচিব ও সিনিয়র সহকারী সচিবগণ কর্তৃক ২৭টি উপজেলা পরিদর্শন প্রতিবেদনে প্রদত্ত মন্তব্য এবং সুপারিশের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহকে পত্র দেওয়া হয়। 
(১১৯) National Centre for Good Governance, Mussoorie, India-তে অনুষ্ঠেয় প্রস্তাবিত প্রশিক্ষণের জন্য জেলা প্রশাসকগণকে চারটি গ্রুপে ভাগ করে ভারত গমনের জন্য অনুমতি প্রদান করা হয়। 

৩৭। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(১) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে এক লক্ষ মাকে ৫০০ টাকা হারে মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান করা হয়। শহর এবং গ্রামাঞ্চলে ২ লক্ষ ২০ হাজার কর্মজীবী নারীকে ল্যাকটেটিং ভাতা সহায়তা প্রদান করা হয়। ২০ লক্ষ নারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী ৭ লক্ষ ৫০ হাজার নারীকে ভিজিডি সহায়তা প্রদান করা হয়। ৪৮৪ জন নারীকে নারী উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হয়। ওয়ানস্টপ ক্রাইসিস সেল ও সেন্টার থেকে ৮,৫৫২ জন নির্যাতিত নারীকে সহায়তা প্রদান করা হয়। আটটি কর্মজীবী হোস্টেলের মাধ্যমে ১,৬০৮ কর্মজীবী মহিলাকে নিরাপদ আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়। মোট ৪৪টি ডে-কেয়ার সেন্টারের মাধ্যমে প্রায় ২,৩৬৮ জন শিশুকে সেবা প্রদান করা হয়। ইইসিআর প্রকল্পের আওতায় ২০টি জেলায় ৩০,০০০ ঝুঁকিপূর্ণ শিশু ও কিশোরকে মাসিক মাথাপিছু ২,০০০ টাকা করে নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। কিশোর-কিশোরীদের ক্ষমতায়নের জন্য ৩৭৯টি ক্লাব পরিচালনা করা হয়। এ ছাড়া, দুস্থ নারীদেরকে ১,২৫৫টি সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়।

(২) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ৮ মার্চ ২০১৪ আন্তর্জাতিক নারী দিবস, বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০১৪ উদ্‌যাপন, ১৭ মার্চ, ২০১৫ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস, ১১ মে ২০১৫ মা দিবস, ৮ আগস্ট ২০১৪ বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব-এঁর জন্ম দিবস, ১৮ অক্টোবর শেখ রাসেল-এঁর জন্ম দিবস, ২৮ অক্টোবর ২০১৪ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-এঁর জন্ম দিবস, ২৯ সেপ্টেম্বর বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ দিবস, ৩ অক্টোবর ২০১৪ কন্যা শিশু দিবস, ১১ মে ২০১৫ মা দিবস, ১৯ অক্টোবর ২০১৪ ব্রেস্ট ক্যান্সার দিবস এবং ৯ ডিসেম্বর বেগম রোকেয়া দিবস পালন করা হয়।

(৩) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য ক্লাবে সংগঠিত করে ১১,৩৭০ জন (৩,৭৯০ জন কিশোর ও ৭,৫৮০ জন কিশোরী) কিশোর-কিশোরীদের ক্ষমতায়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ৩৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কিশোর/কিশোরীদেরকে সামাজিকভাবে জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও ক্ষমতায়ন করা হয়। 
(৪) নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রামের (তৃতীয় পর্ব) আওতায় ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা, বরিশাল, রংপুর ও ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের প্রয়োজনীয় সকল সেবা একস্থান থেকে প্রদানের উদ্দেশ্যে ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (ওসিসি) স্থাপন করা হয়। স্বাস্থ্যসেবা, পুলিশি ও আইনি সহায়তা, মনোসামাজিক কাউন্সেলিং, আশ্রয়সেবা এবং ডিএনএ পরীক্ষার সুবিধা ওসিসি থেকে প্রদান করা হয়। শারীরিক, যৌন এবং দগ্ধ এই তিন ধরনের নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুকে ওসিসি থেকে সেবা প্রদান করা হয়। জুলাই ২০১৪ থেকে জুন ২০১৫ মেয়াদে মোট ৩,১৬১ জন নারী ও শিশুকে ওসিসিসমূহ থেকে সেবা প্রদান করা হয়। 
(৫) দেশব্যাপী নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের সেবাপ্রাপ্তির সুবিধার্থে ৪০টি জেলা সদর হাসপাতাল এবং ২০টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে মোট ৬০টি ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল স্থাপন করা হয়। সেলসমূহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারি সংস্থা, বেসরকারি সংগঠন, নাগরিক সমাজ এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করে। জুলাই ২০১৪ থেকে জুন ২০১৫ মেয়াদে ৫,৩৯১ জন নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুকে বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করা হয়। 
(৬) নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুর দ্রুত ও ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাসে ন্যাশনাল ফরেনসিক ডিএনএ প্রোফাইলিং ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়। বিভিন্ন ঘৃণ্যতম অপরাধ যেমন ধর্ষণ, হত্যা ইত্যাদি দমনে এই ল্যাবরেটরির মাধ্যমে পুলিশ ও অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে সহায়তা প্রদান করা হয়। এ ছাড়া এ ল্যাবরেটরি ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যা যেমন পিতৃত্ব অথবা মাতৃত্বের প্রমাণ, বিদেশে অধিবাসী থেকে ইচ্ছুকদের প্রয়োজনীয় ডিএনএ পরীক্ষা অথবা বংশের ধারা প্রমাণ এবং বিভিন্ন দুর্যোগে ও দুর্ঘটনায় নিখোঁজ, মৃত মানুষের পরিচিতি উদ্ধারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। বিচার ব্যবস্থায় এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে সাহায্য করা ছাড়াও এই ল্যাবরেটরি তাজরীন ফ্যাশনসের অগ্নিকাণ্ড এবং রানা প্লাজা ধসের ঘটনায় অজ্ঞাত মৃতদেহ শনাক্তকরণের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জুলাই ২০১৪ থেকে জুন ২০১৫ মেয়াদে মোট ৪২৩টি মামলার প্রেক্ষিতে ১,৩০৩টি নমুনার ডিএনএ পরীক্ষা সম্পন্ন হয়।
(৭) দেশব্যাপী নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের সহায়তার জন্য রাজশাহী, চট্টগ্রাম, সিলেট, বরিশাল, খুলনা, রংপুর এবং ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বিভাগীয় ডিএনএ স্ক্রিনিং ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়। এই ল্যাবরেটরিসমূহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে গৃহীত মামলার নমুনা সংগৃহীত করে ন্যাশনাল ফরেনসিক ডিএনএ প্রোফাইলিং ল্যাবরেটরিতে ডিএনএ পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করে। 

(৮) নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের জন্য মনোসামাজিক কাউন্সেলিং সহায়তাকে অধিকতর জোরদার ও ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার স্থাপন করা হয়। এই সেন্টার থেকে সকল ধরনের নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের মনোসামাজিক কাউন্সেলিং সহায়তা প্রদান করা হয়। জুলাই ২০১৪ থেকে জুন ২০১৫ মেয়াদে এই সেন্টার থেকে মোট ১৪৫ জন নারী ও শিশুকে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করা হয়। মনোসামাজিক কাউন্সেলিং সেবার কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান বিভাগের সঙ্গে এক চুক্তিনামা স্বাক্ষর করা হয়। ওসিসি, ডিএনএ ল্যাবরেটরি, সরকারি-বেসরকারি এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষকসহ মোট ২,৬১২ জনকে কাউন্সেলিং সম্পর্কিত সচেতনতা, মৌলিক দক্ষতা এবং সাপোর্টিভ কাউন্সেলিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

(৯) নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রামের উদ্যোগে জুলাই ২০০৯ মাস থেকে Database on Violence Against Women (VAO) শুরু করা হয়। বিভিন্ন উৎস থেকে নারী নির্যাতন সম্পর্কিত তথ্যাবলি সংগ্রহ করে ওয়েবসাইটে সংরক্ষণ করা হয়, যাতে প্রয়োজনে যে কেউ তা ব্যবহার করতে পারে। বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য যেমন পুলিশ হেডকোয়ার্টারস থেকে প্রাপ্ত নারী নির্যাতন সম্পর্কিত কেসের বিবরণী, ওসিসি-এর তথ্য, ডিএনএ ল্যাবরেটরির ডিএনএ প্রোফাইলিং তথ্য, ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টারের ক্লায়েন্টের তথ্য, ২৪টি জাতীয় দৈনিক থেকে প্রাপ্ত নারী নির্যাতন সম্পর্কিত তথ্য, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও জাতীয় মহিলা সংস্থার বিভাগীয় VAO সেল থেকে প্রাপ্ত নারী নির্যাতন সম্পর্কিত তথ্য ইত্যাদি এই জাতীয় VAO ডাটাবেইজে সংরক্ষণ করা হয়।

(১০) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৮ মার্চ ২০১৪ তারিখে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ১০৯২১ হেল্পলাইন নম্বরটি টোলফ্রি ঘোষণা করেন। জুলাই ২০১৪ থেকে জুন ২০১৫ মেয়াদে হেল্পলাইন সেন্টারে মোট ৫৪,১১৩টি ফোন গ্রহণ করা হয়। অধিকাংশ ফোন ভিকটিম ও তার পরিবারের সদস্যগণ আইনি সহায়তার জন্য করেন। এ ছাড়া, চিকিৎসা, মানসিক কাউন্সেলিং-এর সহায়তা পাওয়ার জন্যও অনেকে ফোন করেন। 

(১১) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে ক্রমান্বয়ে সামাজিক মনোভাব পরিবর্তনের লক্ষ্যে প্রচারাভিযান চালানো হয়। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রমের ওপর ব্রোশিউর, লিফলেট, প্রকাশনা এবং নিয়মিত ই-নিউজলেটার ও ত্রৈমাসিক নিউজলেটার প্রকাশিত ও দেশব্যাপী সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার দপ্তরে বিতরণ করা হয়। বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ অন্যান্য বেসরকারি চ্যানেলে নারী ও শিশু নির্যাতন বিরোধী টিভি স্পট, ড্রামা প্রচার করা হয়। আন্তর্জাতিক নারী দিবস ও আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ পালন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। 

(১২) ‘ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড (ডিএনএ) আইন, ২০১৪’ প্রণয়ন এবং অনুমোদনের সার্বিক সহায়তা প্রদান করা হয়। 
(১৩) দেশের আটটি ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে প্রাক্তন ভিকটিমদের জন্য প্রতিমাসে ফলোআপ সভা আয়োজন করা হয়। জুলাই ২০১৫ পর্যন্ত ওসিসিসমূহ থেকে মোট ৭১২ জনকে এককালীন প্রশিক্ষণ, পড়াশোনা ও ব্যবসাসামগ্রীসহ অন্যান্য সহায়তা প্রদান করা হয়।
(১৪) জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধে সামাজিক চালিকা শক্তিসমূহ জোরদারকরণ এবং সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে একটি সমন্বিত প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা প্রয়োজন। এই লক্ষ্যে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের চতুর্থ তলায় ‘ন্যাশনাল সেন্টার অন জেন্ডার বেইজড ভায়োলেন্স’ প্রতিষ্ঠা করা হয়। 
(১৫) ন্যাশনাল ইনিশিয়েটিভ টু এন্ড ভায়োলেন্স এগেইনস্ট চিলড্রেন প্রকল্পের আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে গৃহীত কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে-বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, শিশুর শারীরিক ও মানসিক শাস্তি প্রতিরোধ বিষয়ে দুটি ভিডিও তথ্যচিত্র নির্মাণ ও বেসরকারি টেলিভিশনে সম্প্রচার, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ বিষয়ে নাটিকা নির্মাণ ও চারটি এফ, এম রেডিও চ্যানেলে সম্প্রচার; বাল্যবিবাহ, শিশুর শারীরিক ও মানসিক শাস্তি প্রতিরোধ, শিশু পাচার বিষয়ে মোট ৬০,০০০ স্টিকার ছাপানো ও দেশব্যাপী বিতরণ; জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে শিশুর প্রতি সহিংসতা নিরসনে ১২৮টি সচেতনতামূলক প্রচারাভিযান ইত্যাদি। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে মোট ১.৭২ কোটি টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১.৫৪ কোটি ব্যয় করা হয়।

(১৬) জুলাই ২০১০ থেকে জুন ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়িত মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের অধীন ৬৪টি জেলায় বিদ্যমান মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের বিভিন্ন ট্রেডে আধুনিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৪১,৫৪৭ জন দরিদ্র মহিলাকে (১৬-৪৫ বছর) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এই কার্যক্রম বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতার আলোকে রাজস্ব বাজেটের আওতায় জুলাই ২০১৪ থেকে জীবিকায়নের জন্য মহিলাদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ শীর্ষক কর্মসূচির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।
(১৭) জয়িতাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে জয়িতা ফাউন্ডেশন গঠন ও জয়েন্ট স্টক কোম্পানির মাধ্যমে তা নিবন্ধন করা হয়। জয়িতা ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমকে স্থায়ীকরণের লক্ষ্যে ধানমন্ডিস্থ পুরাতন ২৭ নম্বর রোডে সরকারি বাড়ি বরাদ্দ করা হয়। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে জয়িতা ফাউন্ডেশনের জন্য ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়।
(১৮) যুক্তরাজ্য সরকার এবং জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ)-এর যৌথ উদ্যোগে ২২ জুলাই ২০১৪ তারিখে লন্ডনে অল্প বয়সে জোর করে বিয়ে দেওয়া বন্ধে গার্ল সামিট অনুষ্ঠিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি, এমপি উক্ত সামিটে অংশগ্রহণ করেন। ২৭ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো গার্ল সামিট আয়োজন করা হয়। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ডিএফআইডি এবং ব্র্যাক এ সম্মেলন আয়োজন করে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে বিশেষ অতিথি ছিলেন যুক্তরাজ্যের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন বিষয়ক উপমন্ত্রী লিন ফিদারস্টোন।
(১৯) মহিয়সী নারী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব-এঁর ৮৪তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ৮ আগস্ট ২০১৪ তারিখে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

(২০) সারা দেশে ‘জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা, ২০১৫’-এ প্রায় ১,৫০,০০০ শিশু অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতায় স্বর্ণ, রৌপ্য এবং ব্রোঞ্জ পদকসহ ১৪৭ টি পুরস্কার প্রদান করা হয়।
(২১) বাংলাদেশ শিশু একাডেমী শিশুর বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা (ইএলসিডি) প্রকল্পের আওতায় ১৫১টি নতুন প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র চালু করা হয়। দেশব্যাপী ৮,৭৭১টি কেন্দ্রের মাধ্যমে ৪-৫ বছর বয়সী ৬ লক্ষাধিক শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা হয়।
(২২) জ্ঞান জিজ্ঞাসা, উপস্থিত বিতর্ক, জারি গান, দলীয় নৃত্য (আঞ্চলিক) মোট ৪টি বিষয়ে শিশুদের মৌসুমী প্রতিযোগিতা দেশের সকল উপজেলা/থানায় অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় স্বর্ণ ও রৌপ্য পদকসহ মোট ৪৮টি পুরস্কার প্রদান করা হয়।
(২৩) মেয়ে শিশুদের জন্য ঢাকা বিভাগে তিনটি (ঢাকা শহরের আজিমপুরে একটি, কেরানীগঞ্জে একটি এবং গাজীপুরের টঙ্গীতে একটি), চট্রগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী বিভাগীয় শহরে একটি করে সর্বমোট ছয়টি শিশু বিকাশ কেন্দ্রের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। প্রতি কেন্দ্রে ২৫০ জন করে পথশিশু, দুস্থ ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের খাবার, আবাসনসহ লেখাপড়া ও কারিগরি শিক্ষা প্রদানের সুবিধাসহ শিশুদেরকে পুনর্বাসন করা হচ্ছে।
(২৪) শিশুদের চলচ্চিত্র ও অনুষ্ঠান নির্মাণ কর্মশালার মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণির ৭৬ জন শিশুকে নির্মাণ কর্মশালার মাধ্যমে শিশুদের দ্বারা এ পর্যন্ত ১০টি স্বল্পদৈর্ঘ্যের শিশুতোষ চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয়। বাংলাদেশ শিশু একাডেমি কর্তৃক নির্মিত শিশু চলচ্চিত্র সারাদেশে জেলা ও উপজেলা শাখার মাধ্যমে প্রদর্শিত হয়। এ পর্যন্ত মোট ৫৩টি শিশু চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয়।
(২৫) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর জীবন ও কর্মের বিভিন্ন দিকের পরিচিতিমূলক ২৫টি গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশ্যে একটি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামবহুল জীবনের সাহসিকতা, ত্যাগ, তিতিক্ষা ও দেশপ্রেমের নতুন প্রজন্মের শিশু-কিশোরদের মধ্যে সঞ্চারিত করাই এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য।
(২৬) শিশুদের বিজ্ঞানমনস্ক করে গড়ে তোলার জন্য বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর ৩০টি জেলা শাখায় ৬-১৩ বছর বয়সী শিশুদের জন্য কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করা হয়। কর্মসূচির আওতায় প্রতিটি জেলায় ৫টি করে ৩০টি জেলায় মোট ১৫০টি কম্পিউটার প্রদান করা হয়। 
(২৭) বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়সহ সারাদেশের ৬৪টি জেলা এবং ৬টি উপজেলায় বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন, নৃত্য, আবৃত্তি, নাট্যকলা, হাওয়াইয়ান গিটার, তবলা, ইংরেজী ভাষা কোর্স, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, সুন্দর হাতের লেখা বিষয়ে সপ্তাহে তিন দিন প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয় এবং এতে প্রায় ২৫,০০০ জন শিশুকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। 
(২৮) শিশু একাডেমীর প্রকাশনা বিভাগ এ যাবত মোট ৭১৬টি পুস্তক প্রকাশ করে। এ ছাড়া, নিয়মিত মাসিক শিশু পত্রিকা প্রকাশিত হয়।
(২৯) শিশু জাদুঘরের তত্ত্বাবধানে আটটি স্কুল থেকে ৫০ জন করে ৪০০ জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে আটটি শিক্ষামূলক দর্শনীয় স্থানে শিক্ষা সফরের আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর প্রশিক্ষণার্থী ও শিশু সংগঠনের শিশুদের নিয়ে সাত দিনব্যাপী সাধারণ ও বিজ্ঞানকেন্দ্রিক স্টল ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। 
(৩০) প্রতিটি জেলার স্থানীয় কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের প্রতি শিশুদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে এবং প্রাচীন ও হারিয়ে যাওয়া সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষায় সকলকে উৎসাহিত করতে এক জেলা থেকে শিশু সাংস্কৃতিক দল তাদের নিজস্ব ঐতিহ্যের নিদর্শন নিয়ে অন্য জেলায় ভ্রমণ করে। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ৬৪টি জেলা শাখায় এ কর্মসূচি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে।
৩৮। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(১) শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস, মহান বিজয় দিবস, মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস এবং ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস জাতীয়ভাবে উদ্‌যাপনের জন্য সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করা হয়।

(২) মাসিক ৫,০০০ টাকা হারে ১,৮০,১৯৬ জন মুক্তিযোদ্ধাকে মোট ১,২০০ কোটি টাকা সম্মানী ভাতা প্রদান করা হয়।

(৩) ২,৫০০ শহীদ পরিবার এবং সাত বীরশ্রেষ্ঠ পরিবারসহ ৫,৩৩১ জন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাকে সর্বনিম্ন ৯,৭০০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ৩০,০০০ টাকা হারে মাসিক সম্মানি ভাতাসহ মোট ১৪,৪৯৬.৮৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। এর মধ্যে ৭,০৫৩ জনকে সম্মানী ভাতা প্রদান করা হয়।
(৪) ৬৭৬ জন খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাকে (বীরশ্রেষ্ঠ-১২,০০০, বীর উত্তম-১০,০০০, বীর বিক্রম-৮,০০০ এবং বীর প্রতীক-৬,০০০ টাকা) মাসিক ভাতা মোট ছয় কোটি টাকা প্রদান করা হয়। 

(৫) ২,৪৮৭ জনকে মুক্তিযোদ্ধা সাময়িক সনদপত্র প্রদান করা হয়।
(৬) মুক্তিযোদ্ধা গণকর্মচারীগণের চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের বয়স দুই বছর বৃদ্ধি করার জন্য ১,১৪০ জনের কাগজপত্র যাচাই-বাছাইপূর্বক ৫৩৭ জনকে প্রত্যয়ন করা হয় এবং ৬০৩ জনের কাগজপত্র সঠিক না থাকায় প্রত্যয়ন করা হয়নি। 
(৭) মুক্তিযোদ্ধার সন্তান/পুত্র-কন্যার পুত্র-কন্যা কোটায় নিয়োগ ও ভর্তির জন্য ২,০০৩ জনের সনদপত্র যাচাই-বাছাইপূর্বক ১,২১৯ জনকে প্রত্যয়ন দেওয়া হয় এবং ৭৮৪ জনের গেজেট ও সনদে পার্থক্য থাকায় প্রত্যয়ন করা হয়নি। 

(৮) সকল জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (প্রথম পর্যায়) (দ্বিতীয় সংশোধিত) প্রকল্পটি মোট ১৫২.৬৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নাধীন রযেছে। প্রকল্পের জুলাই ২০১৪ থেকে জুন ২০১৫ মেয়াদে ২৫টি জেলায় ভবন নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয় এবং হস্তান্তর করা হয়। ২২টি ভবনের নির্মাণকাজ চলমান রযেছে এবং সাতটি ভবনের নির্মাণকাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। জুলাই ২০১০ থেকে জুন ২০১৬ মেয়াদে বাস্তবায়িতব্য প্রকল্পের জুলাই ২০১৪ - জুন ২০১৫ মেয়াদে আর্থিক অগ্রগতি ১৬.১১ কোটি টাকা এবং ভৌত অগ্রগতি ১০০ শতাংশ।
(৯) মোট ১,০৭৮.৫১ কোটি টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০১২ থেকে জুন ২০১৬ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় জুলাই ২০১৪ থেকে জুন ২০১৫ মেয়াদে ৫১টি উপজেলায় ভবন নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয়। ১১৫টি উপজেলায় নির্মাণকাজ চলমান আছে এবং ১০টির দরপত্র প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ১২৮.৮৬ কোটি টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০ শতাংশ। 
(১০) জুলাই ২০১২ থেকে জুন ২০১৬ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন ভূমিহীন অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের বাসস্থান নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ২,৯৭১টি ইউনিট নির্মাণের লক্ষ্যে মোট ২২৭.৯৭ কোটি টাকা প্রাক্কলন রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় জুলাই ২০১৪ থেকে জুন ২০১৫ মেয়াদে ৮০০টি বাসস্থান নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়, ৬৮৩টি নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে এবং ৩৬৬টির দরপত্র কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৫৪.৭৭ কোটি টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি শতভাগ। 
(১১) জুলাই ২০১০ থেকে জুন ২০১৫ মেয়াদে মোট ২২.৯৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে দেশের ৬৫টি স্থানে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ৫৯টি স্মৃতিস্তম্ভের নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয় এবং অবশিষ্ট ছয়টির নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৩.৮২ কোটি টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯৫ শতাংশ। 

৩৯। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

(১) ‘অবশিষ্ট ১১টি জেলায় নতুন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন’ প্রকল্পের আওতায় চাঁপাইনবাবগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা ও নেত্রকোনা জেলায় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ সমাপ্ত হয়। অন্যান্য আটটি জেলায় (সাতক্ষীরা, রাজবাড়ী, লক্ষীপুর, নীলফামারী, জয়পুরহাট, গাজীপুর ও মানিকগঞ্জ) যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। ‘সুবিধা বঞ্চিত যুব ও কিশোর-কিশোরীদের জন্য প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন’ শীর্ষক প্রকল্পটি নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার চনপাড়া গ্রামে বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্পটির মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে প্রয়োজনভিত্তিক কর্মসংস্থানের দক্ষ কর্মী গড়ে তোলা হবে। এক্ষেত্রে কম্পিউটার বিষয়ক, ইলেকট্রনিক্স, বিউটিফিকেশন এন্ড হেয়ার কাটিং, মোবাইল ফোন সার্ভিসিং ইত্যাদি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে এবং কমপক্ষে ৩০ শতাংশ দরিদ্র লোককে বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।
(২) ‘সুবিধা বঞ্চিত যুবদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও স্বাস্থ্য পরিচর্যা কেন্দ্র স্থাপন’ শীর্ষক প্রকল্পটি কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদি উপজেলার চান্দপুর গ্রামে বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্পের মাধ্যমে সুবিধা বঞ্চিত যুব ও কিশোর-কিশোরীদের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ ও হেলথকেয়ার সেন্টার স্থাপনের মাধ্যমে প্রয়োজনভিত্তিক কর্মসংস্থানের দক্ষ কর্মী গড়ে তোলা হবে। এক্ষেত্রে কম্পিউটার বিষয়ক, ইলেকট্রনিক্স, টেইলারিং এন্ড এমব্রয়ডারি, মোবাইল ফোন সাভিসিং ইত্যাদি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে এবং কমপক্ষে ৩০ শতাংশ দরিদ্র লোককে বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।
(৩) চুয়াডাঙ্গা ও হবিগঞ্জ জেলা স্টেডিয়ামসহ ময়মনসিংহ, নাটোর, টাঙ্গাইল ও ফরিদপুর এবং খুলনা ও রাজশাহী মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স-এর অধিকতর উন্নয়ন এবং সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামকে আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়ামে উন্নীতকরণ করা হয়।
(৪) ২৭-৩১ আগস্ট ২০১৪ মেয়াদে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ‘জাতীয় ইন্টারমিডিয়েট বক্সিং প্রতিযোগিতা, ২০১৪’-এ বিকেএসপি বক্সিং দল অংশগ্রহণ করে দুইটি স্বর্ণ ও একটি রৌপ্য পদক লাভ করে দলগত রানার-আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে।
(৫) ১৩-১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৪ মেয়াদে নেপালে অনুষ্ঠিত সার্ক আন্তঃস্কুল আমন্ত্রণমূলক সাঁতার প্রতিযোগিতা, ২০১৪-এ বিকেএসপি সাঁতার দল অংশগ্রহণ করে ২৪টি স্বর্ণ, ১০টি রৌপ্য ও চারটি ব্রোঞ্জ পদক লাভ করে দলগত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।
(৬) ১৫-১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৪ মেয়াদে নেপালে অনুষ্ঠিত পঞ্চম উন্মুক্ত আন্তর্জাতিক কারাতে চ্যাম্পিয়নশিপ, ২০১৪-এ বিকেএসপি কারাতে দল অংশগ্রহণ করে দুইটি স্বর্ণ, তিনটি রৌপ্য ও চারটি ব্রোঞ্জ পদক লাভ করে।
(৭) ২২-৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৪ মেয়াদে ভারতে অনুষ্ঠিত সুব্রত মুখার্জি কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা, ২০১৪-এ বিকেএসপি ফুটবল দল অংশগ্রহণ করে সেমিফাইনালে উন্নীত হয়।
(৮) ২০-২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৪ মেয়াদে ঢাকায় অনুষ্ঠিত নবম বিকেএসপি এশিয়ান সিরিজ টেনিস প্রতিযোগিতা, ২০১৪-এ বিকেএসপি টেনিস দল অংশগ্রহণ করে বালক ডাবলস্-এ রানারআপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে।
(৯) ২৭ অক্টোবর ২০১৪ থেকে ০২ নভেম্বর ২০১৪ মেয়াদে বিকেএসপিতে অনুষ্ঠিত বিকেএসপি-মোহালি ক্রিকেট সেন্টার অনূর্ধ্ব-১৮ ক্রিকেট সিরিজ প্রতিযোগিতা, ২০১৪-এ বিকেএসপি ক্রিকেট দল অংশগ্রহণ করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।
(১০) ১৯-২৫ অক্টোবর ২০১৪ মেয়াদে ঢাকা ও গোপালগঞ্জে অনুষ্ঠিত আর এম এম গ্রুপ ২৭তম জাতীয় সাঁতার, ডাইভিং ও ওয়াটার পোলো প্রতিযোগিতা, ২০১৪-এ বিকেএসপি সাঁতার দল অংশগ্রহণ করে তিনটি স্বর্ণ ও দুইটি ব্রোঞ্জ পদক লাভ করে দলগত তৃতীয় স্থান অর্জন করে।
(১১) ২৭-২৯ নভেম্বর ২০১৪ মেয়াদে ঢাকায় অনুষ্ঠিত জাতীয় এয়ারগান চ্যাম্পিয়নশিপ, ২০১৪-এ বিকেএসপি শ্যুটিং দল অংশগ্রহণ করে দু্‌ইটি স্বর্ণ, একটি রৌপ্য ও দুইটি ব্রোঞ্জ পদক লাভ করে দলগত রানারআপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে।
(১২) ২৩-২৬ ডিসেম্বর ২০১৪ মেয়াদে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ওয়ালটন বিজয় দিবস ইন্টারমিডিয়েট বক্সিং প্রতিযোগিতা, ২০১৪-এ বিকেএসপি বক্সিং দল অংশগ্রহণ করে সাতটি স্বর্ণ ও আটটি রৌপ্য পদক লাভ করে দলগত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।
(১৩) ১৬ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত বিজয় দিবস উন্মুক্ত শ্যুটিং প্রতিযোগিতা, ২০১৪-এ বিকেএসপি শ্যুটিং দল অংশগ্রহণ করে দুইটি স্বর্ণ, একটি রৌপ্য ও দুইটি ব্রোঞ্জ পদক লাভ করে।
(১৪) ২৬-২৭ ডিসেম্বর ২০১৪ মেয়াদে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ১৩তম জাতীয় সিনিয়র তায়কোয়ানডো প্রতিযোগিতা, ২০১৪-এ বিকেএসপি তায়কোয়ানডো দল অংশগ্রহণ করে ১০টি স্বর্ণ ও দুইটি রৌপ্য পদক লাভ করে দলগত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।
(১৫) ২৮-২৯ ডিসেম্বর ২০১৪ মেয়াদে ঢাকায় অনুষ্ঠিত বিজয় দিবস তায়কোয়ানডো প্রতিযোগিতা, ২০১৪-এ বিকেএসপি তায়কোয়ানডো দল অংশগ্রহণ করে তিনটি স্বর্ণ ও একটি রৌপ্য পদক লাভ করে দলগত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব 
অর্জন করে।
(১৬) ১৯-২৮ জানুয়ারি ২০১৫ মেয়াদে ভিয়েতনামে অনুষ্ঠিত আইটিএফ অনূর্ধ্ব-১৪ বছর ও চীন এশিয়ান টেনিস প্রতিযোগিতায় বিকেএসপি টেনিস দল অংশগ্রহণ করে বালক দ্বৈতে রানারআপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে।
(১৭) ১৭-২১ মার্চ ২০১৫ মেয়াদে থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত এশিয়ান কাপ ওয়ার্ল্ড র‌্যাংকিং টুর্নামেন্টে বিকেএসপি আরচ্যারি দল অংশগ্রহণ করে দুইটি স্বর্ণ পদক লাভ করে।
(১৮) ১৯-২২ মার্চ ২০১৫ মেয়াদে ফিলিপাইন-এ অনুষ্ঠিত আমন্ত্রণমূলক উন্মুক্ত আন্তর্জাতিক এ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় বিকেএসপি এ্যাথলেটিক্স দল অংশগ্রহণ করে একটি স্বর্ণ, একটি রৌপ্য ও ১০টি ব্রোঞ্জ পদক লাভ করে।
(১৯) ০৮ মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠিত পাইওনিয়ার ফুটবল লিগের ফাইনাল খেলায় অংশগ্রহণ করে বিকেএসপি ফুটবল দল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।
(২০) ২৬ মার্চ ২০১৫ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত স্বাধীনতা দিবস উন্মুক্ত শ্যুটিং প্রতিযোগিতায় বিকেএসপি শ্যুটিং দল অংশগ্রহণ করে একটি রৌপ্য ও একটি ব্রোঞ্জ পদক লাভ করে।
(২১) ২০ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ফিজ আপ ড্রিঙ্কস ২০তম আন্তঃক্লাব কাপ শ্যুটিং প্রতিযোগিতা, ২০১৫-এ বিকেএসপি শ্যুটিং দল অংশগ্রহণ করে দুইটি স্বর্ণ, একটি রৌপ্য ও একটি ব্রোঞ্জ পদক লাভ করে রানারআপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে।
(২২) ২৯ মার্চ ২০১৫ থেকে ০১ এপ্রিল ২০১৫ মেয়াদে ঢাকায় অনুষ্ঠিত স্বাধীনতা দিবস কারাতে প্রতিযোগিতা, ২০১৫-এ বিকেএসপি কারাতে দল অংশগ্রহণ করে চারটি স্বর্ণ, একটি রৌপ্য ও ১০টি ব্রোঞ্জ পদক লাভ করে।
(২৩) ২১-২৩ মে ২০১৫ মেয়াদে ঢাকায় অনুষ্ঠিত স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত ভাষা সৈনিক একেএম শামসুজ্জোহা স্মৃতি ৩১তম জাতীয় জুনিয়র এ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা, ২০১৫-এ বিকেএসপি এ্যাথলেটিক্স দল অংশগ্রহণ করে ২২টি স্বর্ণ, আটটি রৌপ্য, দুইটি ব্রোঞ্জ পদকসহ ছয়টি নতুন জাতীয় রেকর্ড গড়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।
(২৪) ২২-২৪ মে ২০১৫ মেয়াদে ঢাকায় অনুষ্ঠিত প্রাইজ মানি ওপেন র‌্যাঙ্কিং টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা, ২০১৫-এ বিকেএসপি টেবিল টেনিস দল অংশগ্রহণ করে একটি স্বর্ণ, একটি রৌপ্য ও একটি ব্রোঞ্জ পদক লাভ করে দলগত  রানারআপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে।
(২৫) ০১-০৬ জুন ২০১৫ মেয়াদে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ২৭তম জাতীয় শ্যুটিং প্রতিযোগিতা, ২০১৫-এ বিকেএসপি শ্যুটিং দল অংশগ্রহণ করে দুইটি স্বর্ণ, দুইটি রৌপ্য ও চারটি ব্রোঞ্জ পদক পেয়ে চতুর্থ স্থান লাভ করার গৌরব অর্জন করে।
(২৬) ০৬-০৭ জুন ২০১৫ মেয়াদে ঢাকায় অনুষ্ঠিত চতুর্থ ফজিলাতুন্নেসা আন্তর্জাতিক মার্শাল আর্ট প্রতিযোগিতা, ২০১৫-এ বিকেএসপি কারাতে দল অংশগ্রহণ করে পাঁচটি স্বর্ণ, চারটি রৌপ্য ও তিনটি ব্রোঞ্জ পদক পেয়ে চতুর্থ স্থান লাভ করার গৌরব অর্জন করে।
(২৭) ১০-১২ জুন ২০১৫ মেয়াদে ঢাকায় অনুষ্ঠিত এ্যাম্বাসেডর কাপ তায়কোয়ানডো প্রতিযোগিতায় বিকেএসপি তায়কোয়ানডো দল অংশগ্রহণ করে চ্যম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।
(২৮) জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক ক্রিকেটে ১৮ জন, ফুটবলে ৩০ জন, জিমন্যাস্টিকসে ২৫ জন, তায়কোয়ানডো ২০ জন, ভারোত্তলনে ১৫ জন, শরীরগঠনে ৩৫ জন, কারাতেতে ২৫ জন, জুডোতে ২০ জন, উশুতে ১৫ জন, দাবাতে ২০ জন এবং ফেন্সিং-এ ৪০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
৪০। রেলপথ মন্ত্রণালয়

(১) ১৮ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী লাকসাম-চিনকী আস্তানার মধ্যে ডাবল লাইন রেল চলাচল উদ্বোধন করেন।
(২) ০৬ জুন ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ ও ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী খুলনা থেকে মংলা পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ ও ‘কুলাউড়া-শাহবাজপুর সেকশনের পুনর্বাসন’ শীর্ষক প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।
(৩) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে চট্টগ্রাম স্টেশন ইয়ার্ড রিমডেলিং করা হয়।
(৪) জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ সেকশনের ১৩টি স্টেশনের সিগন্যালিং ব্যবস্থার পুনর্বাসন ও আধুনিকীকরণ করা হয়।

(৫) টঙ্গী-ভৈরববাজার ডাবল লাইন নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ১১টি স্টেশন, ইডিসিএফ, দক্ষিণ কোরিয়া’র অর্থায়নে চিনকি আস্তানা-চট্টগ্রাম সেকশনে ১১টি স্টেশন, এডিবি’র অর্থায়নে দর্শনা-ঈশ্বরদী সেকশনে ১১টি স্টেশন, ঈশ্বরদী-জয়দেবপুর সেকশনের চারটি স্টেশন, আশুগঞ্জ-আখাউড়া সেকশনের তিনটি স্টেশনসহ মোট ৪০টি স্টেশনের সিগন্যালিং ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের কাজ হাতে নেওয়া হয়।
(৬) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে বাংলাদেশ রেলওয়েতে ৪৩টি বিনিয়োগ প্রকল্প এবং পাঁচটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প অর্থাৎ মোট ৪৮টি উন্নয়ন প্রকল্প চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে চলতি অর্থ-বছরে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (আরএডিপি) ৩৪৪৯.৯৮ কোটি টাকা (জিওবি ২৪০০.০০ কোটি টাকা, প্রকল্প সাহায্য ১০৪৯.৯৮ কোটি টাকা) বরাদ্দ প্রদান করা হয়। 
(৭) সরকার রেলওয়ের লাইন ক্যাপাসিটি বৃদ্ধির জন্য ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলওয়ে করিডোরকে ডাবল লাইনে উন্নীত করার কাজ শুরু করেছে। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে এডিবি’র অর্থায়নে টঙ্গী-ভৈরববাজার সেকশনে ৬২ কিলোমিটার (৪২ কিলোমিটার মেইন লাইন এবং ২০ কিলোমিটার লুপ লাইন), জাইকা-এর অর্থায়নে চিনকী আস্তানা-লাকসাম সেকশনে ৩৬ কিলোমিটার (১৬ কিলোমিটার মেইন লাইন এবং ২০ কিলোমিটার লুপ লাইন) ডাবল লাইন নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়। 
(৮) চট্টগ্রাম স্টেশন ইয়ার্ড রিমডেলিং-এর আওতায় ১১ কিলোমিটার রেল লাইন পুনর্বাসন এবং ২.৮৭ কিলোমিটার নতুন রেল লাইন নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়।
(৯) দ্বিতীয় ভৈরব ও দ্বিতীয় তিতাস সেতু নির্মাণের সমীক্ষা ও বিস্তারিত ডিজাইনের কাজ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। মূল সেতু নির্মাণের জন্য যথাক্রমে ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে দ্বিতীয় ভৈরব সেতু এবং ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে দ্বিতীয় তিতাস সেতু নির্মাণের জন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে।
(১০) ভারতীয় ডলার ক্রেডিট লাইনের আওতায় ঢাকা-টঙ্গী সেকশনে তৃতীয় ও চতুর্থ ডুয়েল গেজ লাইন এবং
টঙ্গী-জয়দেবপুর সেকশনে ডুয়েলগেজ ডাবল লাইন নির্মাণ প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হয়। বিশদ প্রকৌশল ডিজাইন, দরপত্র প্রণয়ন ও কনস্ট্রাকশন সুপারভিশন কাজের জন্য পরামর্শক নিয়োগের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
(১১) ‘আখাউড়া থেকে লাকসাম পর্যন্ত ৭২ কিলোমিটার ডুয়েলগেজ ডাবল রেললাইন নির্মাণ এবং বিদ্যমান রেললাইনকে ডুয়েলগেজে রূপান্তর’ শীর্ষক প্রকল্পটি ২৩ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। বর্তমানে ভূমি অধিগ্রহণের কাজ চলমান রয়েছে। 
(১২) ঈশ্বরদী থেকে ঢালারচর পর্যন্ত নতুন ৭৮.৮০ কিলোমিটার-এর মধ্যে ৫ কিলোমিটার রেলপথ নির্মাণকাজ শেষ হয়।
(১৩) বাংলাদেশ রেলওয়ের ৯৪৮ কিলোমিটার রেলপথ পুনর্বাসনের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প চলমান রয়েছে। এর মধ্যে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ১৫৯.৬৬ কিলোমিটার (সৈয়দপুর-চিলাহাটি সেকশন ৯.৭৭ কিলোমিটার, ষোলশহর-দোহাজারী-ফতেয়াবাদ-নাজিরহাট ৩.৭৯ কিলোমিটার, চিনকি আস্তানা-আশুগঞ্জ ৯৬ কিলোমিটার, পাঁচুরিয়া-ভাঙ্গা ১৯.১০ কিলোমিটার, লাকসাম-চাঁদপুর সেকশন ২০ কিলোমিটার, চট্টগ্রাম স্টেশন ইয়ার্ড ১১.০০ কিলোমিটার) রেললাইন পুনর্বাসন সম্পন্ন হয়।
(১৪) লোকোমোটিভ ও যাত্রীবাহী কোচের সঙ্কট দূরীকরণে সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে চীন থেকে ২০ সেট (৩ ইউনিটে ১ সেট) ডিজেল ইলেকট্রিক মাল্টিপল ইউনিট (ডিইএমইউ) বা ডেমু ইতোমধ্যে সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত ডেমু দ্বারা বিভিন্ন রুটে যাত্রী পরিবহন করা হচ্ছে। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা-জয়দেবপুর, ময়মনসিংহ-জয়দেবপুর, আখাউড়া-কুমিল্লা, লাকসাম-কুমিল্লা-চাঁদপুর, লাকসাম-কুমিল্লা-নোয়াখালী, সিলেট-আখাউড়া, পার্বতীপুর-ঠাকুরগাঁও, পার্বতীপুর-লালমনিরহাট, চট্টগ্রাম-কুমিল্লা এবং চট্টগ্রাম সার্কুলার কমিউটার ট্রেন সার্ভিস চালু করা হয়। এতে রাজধানীসহ দেশের অন্যান্য জনবহুল শহরগুলিতে যানজট অনেকাংশে হ্রাস পায়।  
(১৫) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ৬ কোটি ৭৩ লক্ষ ৪২ হাজার যাত্রী পরিবহন করা হয়। যাত্রী পরিবহন খাতে ৫২৫ কোটি 
টাকা, পণ্য পরিবহন খাতে ১৭২ কোটি টাকা, ভূমি খাত থেকে ৩৮.২৮ কোটি টাকা এবং অন্যান্য খাত থেকে ১৫৬ কোটি টাকা আয় হয়।  

(১৬) জুন ২০১৫ মাসে ঢাকা স্টেশন, ঢাকা বিমানবন্দর স্টেশন এবং চট্টগ্রাম রেলওয়ে স্টেশনে ওয়াই-ফাই সিস্টেম চালু করা হয়। এ ছাড়া, নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার লক্ষ্যে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ১৭টি স্টেশনে মোট ২৪২টি সিসিটিভি সিস্টেম স্থাপন করা হয়।  
(১৭) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে আন্তঃনগর ও মেইল ট্রেনসহ মোট ছয়টি নতুন ট্রেন বিভিন্ন রুটে চালু করা হয় এবং দুটি ট্রেনের সার্ভিস বর্ধিত করা হয়। 
(১৮) এডিবি’র অর্থায়নে বাংলাদেশ রেলওয়ে রিফর্ম কার্যক্রমের আওতায় সাতটি কম্পোনেন্টের মাধ্যমে রেলওয়ের সকল কার্যাদি কম্পিউটারাইজড করার কাজ চলমান রয়েছে। এ কাজ সমাপ্ত হলে রেলওয়ের ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট, ফিক্সড এসেট ম্যানেজমেন্ট, প্রকিউরমেন্ট ম্যানেজমেন্ট, ওয়ার্কস ম্যানেজমেন্ট, হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট, পে-রোল ম্যানেজমেন্ট, প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি কার্যক্রম ডিজিটাল পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হবে।  
(১৯) বাংলাদেশ রেলওয়েকে দক্ষ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে লাইনস অব বিজনেস (এলওবি) ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। বাংলাদেশ রেলওয়েতে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে প্রথম শ্রেণি পদে ৬ জন, দ্বিতীয় শ্রেণি পদে ৬১ জন, তৃতীয় শ্রেণি পদে ৫১১ জন এবং চতুর্থ শ্রেণির শূন্যপদের বিপরীতে ৪,৪০৫ জনসহ মোট ৪,৯৮৩ জন নিয়োগ প্রদান করা হয়। 
৪১। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
(১) জনগণের দোরগোড়ায় তথ্য ও সেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ন্যাশনাল পোর্টাল ফ্রেমওয়ার্কের আওতায় লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ওয়েবসাইট তৈরির কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। ওয়েবসাইটটি নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়।
(২) ওয়েবসাইটে ল’জ অব বাংলাদেশ (http:/bdlaws.minlaw.gov.bd/) শিরোনামে একটি লিংক রয়েছে, যার মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রচলিত আইনসমূহ হালনাগাদ করা হচ্ছে। ফলে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে বাংলাদেশে প্রচলিত যে কোনো আইনের সর্বশেষ অবস্থা জানা সম্ভব হচ্ছে। এ ছাড়া, ল’জ অব বাংলাদেশ-এ পিডিএফ ফরম্যাটে বাংলাদেশ কোড সংরক্ষণ করা হয়। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ওয়েবসাইটে প্রকাশিত আইনের সংখ্যা ২৩টি।

(৩) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে আইন কমিশন ‘মামলার জট দূরীকরণ ও দ্রুত বিচার নিশ্চিতকরণ’, ‘বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৪৭-এর সংশোধন’, ‘The State Acquisition and Tenancy Act (Act XXVIII of 1950) ১৯৫০-এর সংশোধন’, ‘আন্তর্জার্তিক চুক্তি সম্পাদন ও বাস্তবায়ন আইন, ২০১৫ প্রণয়ন’, ‘অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩,’-এর অধিকতর সংশোধন, রাষ্ট্র বনাম হেলেনা পাশা (ড্রাগ কেস নং ৪/১৯৯৩) ও অন্যান্য মামলাটি নিষ্পত্তিতে অস্বাভাবিক বিলম্বের কারণ অনুসন্ধান প্রতিবেদন, ময়মনসিংহ জেলা জজশিপে মামলার জট নিরসনের গহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে প্রতিবেদন এবং রাজশাহী জেলা জজশিপে মামলার জট নিরসনে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে সুপারিশ প্রণয়ন করে। 
(৪) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক Rights and status of Hindu Woman in Bangladesh; The land problem in the Chittagong Hill Tracts: A Human Rights Anatony; JAMAKON at 5: A Critique; Rights to Food: From Charity of justiceable Rights; Rights to Health: From Rhetoric to Pragmatic Approach; দরিদ্র নারীদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং সিডও ইস্যু; Repatriation of Trafficked victims: Problems & Challenges; The RMG Sector: Prospects and Challenges and Role of Different Stakeholders; Contribution of Migrant Workers in National Economic Development: An Assesment; National Consultation on Anti-discrimination legislation: A Firm Step to Promote Human Rights; Consultation on CEDAW Stakeholder Report Prepared by JAMAKON; Seminar on Prevention of Torture and Custodial Death: Our Responsibilities-এর ওপর গবেষণা/স্টাডি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
(৫) জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক ‘ছয়টি বিষয়ের স্টাডি রিপোর্ট দিয়ে জামাকন ইয়ারবুক ২০১৪’, ‘আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (বাংলা ও ইংরেজি)’, ‘তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে হিজড়া জনগোষ্ঠীর স্বীকৃতি ও ভবিষ্যৎ করণীয়’ এবং ‘জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ (সংশোধিত) বিধিমালা’ মুদ্রণ ও প্রকাশ করা হয়।
(৬) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক Child Protection Elimination of Child Labour বিষয়ে খুলনায় Round Table; Human Rights under Threat: Our Task বিষয়ে ঢাকায় Round Table; ‘নারীর ক্ষমতায়নের প্রচারাভিযান ও সিডো সনদের প্রাসঙ্গিকতা’ শীর্ষক সেমিনার; Regional Seminar on Towards a South Asian Human Rights Mechanism: Prospects and Challenges was organized by National Human Rights Commission (JAMAKON) Bangladesh; Seminar on recognition of HIJRA’s as third gender and way Forward; Round table on Combating Human Trafficking and Repatriation of Victim's Role of key Actors; Workshop on ‘The Child Marriage Scenario in Bangladesh: Legal Reform’; Consultation on Combating Human Trafficking and Promoting Safe Migration, Protected Human Rights Prosperous Lives as Part marking HRD এবং ‘International Women's Day, 2015’-এর ওপর সেমিনার আয়োজন করা হয়। 

৪২। শিক্ষা মন্ত্রণালয়

(১) জে.এস.সি/জে.ডি.সি/এস.এস.সি/এইচ.এস.সি ও সমমান পরীক্ষানুষ্ঠান ও ফল প্রকাশ করা হয়।

(২) ১৬ ডিসেম্বর ২০১৪, ‘মহান বিজয় দিবস’ এবং ২৬ মার্চ ২০১৫ ‘মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস’ উদ্‌যাপন করা হয়।
(৩) ০১ জানুয়ারি পুস্তক দিবস পালন এবং সারাদেশে ২০১৫ শিক্ষাবর্ষে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, ইবতেদায়ী, দাখিল, দাখিল (ভোকেশনাল) ও এস.এস.সি (ভোকেশনাল) স্তরের ৪ কোটি ৪৪ লক্ষ ৫২ হাজার ৩৭৪ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৩২ কোটি ৬৩ লক্ষ ৪৭ হাজার ৯২৩ কপি পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়।
(৪) ঢাকাসহ দেশের সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণিতে লটারির মাধ্যমে ভর্তি পরীক্ষানুষ্ঠান করা হয়।
(৫) স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর ৩৯তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালন করা হয়।
(৬) মহান ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও শহীদ দিবস উদ্‌যাপন করা হয়।
(৭) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর ৯৫তম জন্ম দিবস ও জাতীয় শিশু দিবস ২০১৫ উদ্‌যাপন করা হয়।
(৮) ৩৩তম বিসিএস-এর মাধ্যমে বি.সি.এস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারে নব-নিয়োগপ্রাপ্ত ৯৮৭ জন শিক্ষককে বিভিন্ন সরকারি কলেজে পদায়ন করা হয়। 
(৯) ‘বাংলা নববর্ষ, ১৪২২’ উদ্‌যাপন করা হয়।

(১০) বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) কর্তৃক ‘Bangladesh Education Statistics 2014’ প্রকাশ করা হয়।

(১২) বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) কর্তৃক ‘Annual Education Survey 2014’ (Online)-এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয় ও প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়।

(১৩) শিক্ষাখাতে উচ্চতর গবেষণা কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে গবেষণা সহায়তা বাবদ ৫,২৫,০০,০০০ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। এর মধ্যে ৬৩ জন গবেষকের অনুকূলে প্রথম কিস্তি, দ্বিতীয় কিস্তি এবং তৃতীয় কিস্তির অর্থ বাবদ ৪৫৯.৭৬ কোটি টাকা ছাড় করা হয় এবং প্রাথমিক বাছাই কমিটির অনুকূলে ৫৩.৭০ কোটি টাকা ছাড় করা হয়। ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে নতুন আহ্বানকৃত ২৮৬টি প্রকল্পের মধ্যে প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত ১০০টি প্রকল্পের অনুকূলে অতিরিক্ত ১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়।
(১৪) নতুন পাঁচটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনার অনুমতি প্রদান করা হয়। 
(১৫) ৪৩তম গ্রীষ্মকালীন জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, ২০১৪ সম্পন্ন করা হয়।
(১৬) ঐতিহাসিক ‘মুজিবনগর দিবস, ২০১৫’ উদ্‌যাপন করা হয়।
(১৭) ‘খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১৫’ জাতীয় সংসদে ০৭ মে ২০১৫ তারিখে পাস হয়।
(১৮) উচ্চ শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতকরণের জন্য Accredation Council গঠনের কার্যক্রম প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। 
(১৯) ‘ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ’-এর আইনের খসড়া চূড়ান্ত করার বিষয়টি মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
(২০) ‘রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ আইন’-এর খসড়া ভেটিংয়ের জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়।
(২১) ‘আন্তর্জাতিক পণ্ডিত বিহার বিশ্ববিদ্যালয়’-এর আইনের খসড়া প্রণয়নপূর্বক বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মতামত গ্রহণ করা হয়। প্রণয়নকৃত আইন ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে আইনের খসড়া চূড়ান্তকরণ এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অর্থায়নের জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক আলাপ-আলোচনা চলমান রয়েছে।
(২২) ‘যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন’ সংশোধনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
(২৩) ‘বাংলাদেশ উচ্চ শিক্ষা কমিশন আইন’-এর খসড়া চূড়ান্ত করা হয়। 

৪৩। শিল্প মন্ত্রণালয়

(১) দেশের যে কোনো স্থান থেকে জীবিকা এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক সেবাসমূহ অনলাইনে পাবার জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার জনগুরুত্বসম্পন্ন তথ্যাদি ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়। শিল্প মন্ত্রণালয়ে কাগজের ব্যবহার হ্রাসকল্পে সীমিত পরিসরে ই-ফাইলিং কার্যক্রম চালু করা হয়। শিল্প মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন অধিকাংশ দপ্তর/সংস্থা ইতোমধ্যে ন্যাশনাল ওয়েবপোর্টালের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ‘বাংলাগভনেট ফেজ-২’ প্রকল্পের আওতায় পাবলিক নেটওয়ার্ক কানেক্টিভিটি ব্যাকবোনের সঙ্গে ইতোমধ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন আটটি দপ্তর/সংস্থা যুক্ত হয়। শিল্প মন্ত্রণালয়ে সীমিত পরিসরে ওয়াই-ফাই চালু করা হয়। মন্ত্রণালয়ের ওয়েবপোর্টালে আইডিয়া বক্স খোলা হয়। ফলে যে কেউ নতুন নতুন উদ্ভাবনী আইডিয়া মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে পারে।
(২) বিভিন্ন দপ্তর বিশেষ করে বিআইএম ও বিটাকের প্রশিক্ষণ কোর্স কারিকুলাম, পরীক্ষা, কোর্স ফি, ভর্তি এবং ফলাফল; বিএসইসি-এর উৎপাদিত পণ্যের বিবরণ ও মূল্য তালিকা, ডিলারদের নাম ও যোগাযোগের ঠিকানা ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়। এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম) অনলাইনে প্রশিক্ষণার্থীদের ভর্তির আবেদন গ্রহণ ও ভর্তির কার্যক্রম প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। ফলে বিআইএম-এর প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীগণ অনলাইনের মাধ্যমে ভর্তির যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে পারছেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রকল্পের অধীনে বিআইএম-এ e-Learning platform তৈরি করা হয়।
(৩) সভার নোটিশ, সভার কার্যবিবরণী ও প্রতিবেদন ই-মেইলের মাধ্যমে আদান প্রদান করা হচ্ছে। মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কিছু কিছু দপ্তর/সংস্থায় কম্পিউটারাইজড্ ইন্টিগ্রেটেড একাউন্টিং, পে-রোল, কাস্টমাইজড সফট্‌ওয়্যার, প্রভিডেন্ট ফান্ডসহ ডাটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালু আছে। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি নিয়মিত ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়।
(৪) বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) ডিজিটাল ফার্টিলাইজার মনিটরিং সিস্টেম চালু করেছে। ফলে সার সরবরাহ সংক্রান্ত তথ্য যথাসময়ে গ্রাহক/কৃষক পর্যায়ে পৌঁছানো সম্ভব হয়। বিসিআইসি থেকে অনলাইনে এবং এসএমএস-এর মাধ্যমে সার বরাদ্দের বিষয়ে ‘অনলাইন ও এসএমএস বেইজড্‌ ডিও ইস্যু’ নামে একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। 
(৫) বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন (বিএসএফআইসি) সকল চিনিকলে এসএমএস-এর মাধ্যমে আখ চাষীদের নিকট ই-পূর্জি সিস্টেম চালু করেছে। ফলে এর সুফল আখ চাষিরা পাচ্ছে। বিএসএফআইসি পাইলট প্রকল্প আকারে ফরিদপুর চিনিকলে ই-গেজেট চালুর বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। 
(৬) বাংলাদেশ ইস্পাত প্রকৌশল করপোরেশন (বিএসইসি) অনলাইনের মাধ্যমে ডিলারদের চাহিদা অনুযায়ী প্রোডাক্ট বুকিং সিস্টেম চালু করা হয়, যার ফলে ডিলারদের পাশাপাশি জনগণও উপকৃত হচ্ছে। 
(৭) ‘বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) অনলাইনে শিল্প প্লটের আবেদন দাখিল ও প্রক্রিয়াকরণ’, ‘অনলাইনে শিল্পের রেজিস্টেশনের আবেদন দাখিল ও প্রক্রিয়াকরণ’ এবং ‘অনলাইনে শিল্প উদ্যোক্তা ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের আবেদন দাখিল ও প্রক্রিয়াকরণ’ অনলাইনভিত্তিক এসব সেবাসমূহ চালু করেছে। বিসিকের সেবা সাধারণ জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য সেবাসমূহের বিবরণী জাতীয় সেবাকুঞ্জে এবং ই-তথ্য কোষে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ ছাড়া, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রকল্পের ইনোভেশন ফান্ডের সহায়তায় GIS-ভিত্তিক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের অনলাইন তথ্য-ভান্ডার তৈরি করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। 
(৮) বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন অনলাইনে সিএম লাইসেন্সের জন্য আবেদন গ্রহণ ও অনলাইনে অভিযোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক দুটি সেবা চালু করে। 

(৯) পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর IPAS সফট্‌ওয়্যারের মাধ্যমে গ্রাহকদের বিভিন্ন পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস সংক্রান্ত আবেদন ও তথ্য অটোমেশন করে।
(১০) বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড-এর Client সম্পর্কিত সকল তথ্য সংরক্ষণ এবং ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য EDNA (BEDS) কাস্টমাইজড সফট্ওয়্যার ব্যবহার করা হয়।
(১১) ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরের সময় ০৭ জুন ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই) ও ভারতীয় মান সংস্থা ব্যুরো অব ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস (বিআইএস)-এর মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং ভারত ও বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীগণ কর্তৃক ভারতের সহায়তায় বিএসটিআই-এর মান উন্নীত পরীক্ষাগারের উদ্বোধনী ফলক উন্মোচন করা হয়।
(১২) বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন ও নেপালের মান সংস্থা নেপাল ব্যুরো অব স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড মেট্রোলজি (এনবিএসএম)-এর মধ্যে সম্পাদিতব্য বাণিজ্যে কারিগরি বাধা বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক-এর খসড়া চূড়ান্ত করা হয়। 
(১৩) কাতার, ওমান ও শ্রীলংকা সরকারের সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের দ্বিপাক্ষিক পুঁজি বিনিয়োগ, উন্নয়ন ও সংরক্ষণ চুক্তির খসড়া চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে তিনটি দ্বিপাক্ষিক নেগোসিয়েশন সভা অনুষ্ঠিত হয়। 
(১৪) চীন সরকারের ও চীনা এক্সিম ব্যাংকের সর্বমোট ৪,৮৭,৪৪৪.৭২ লক্ষ টাকা প্রকল্প ব্যয় সংবলিত শাহজালাল ফার্টিলাইজার প্রকল্পের মূল কারখানার ১৯টি Plant/Unit-এর মধ্যে ১৪টি Plant/Unit-এর কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। কারখানা চালু করার লক্ষ্যে প্রাক-কমিশনিং-এর কাজ শুরু হয়। প্রকল্পের সার্বিক কাজের অগ্রগতি জুন ২০১৫ মাস পর্যন্ত ৯৬.৯১ শতাংশ। 
(১৫) দেশের শিল্পায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা ও দক্ষ জনবল গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিসিআইসি-এর আওতাধীন নরসিংদী জেলার পলাশ উপজেলায় বিদ্যমান ইউএফএফএল এবং পিইউএফএফএল কারখানাদ্বয়ের সংলগ্ন এলাকায় আনুমানিক ১৭ একর জমিতে স্থাপিত Training Institute for Chemical Industries (TICI) আধুনিকায়ন ও দক্ষ জনবল গড়ে তোলার লক্ষ্যে ‘Modernization and Strengthening of Training Institute for Chemical Industries (TICI)’ শীর্ষক প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। এ প্রকল্পের ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে কাজের অগ্রগতি ১৪.৩৮ শতাংশ। 
(১৬) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে প্রায় ১৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স পুনঃচালুকরণ কর্মসূচি বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জুন ২০১৫ মাস পর্যন্ত প্রায় ৫২.৭৫ শতাংশ কাজের অগ্রগতি সাধিত হয়। 
(১৭) বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন কর্তৃক শিল্পোদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় ১০,৫০৩ জন, প্রজেক্ট প্রোফাইল প্রণয়ন ৪২৯টি, প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন ও মূল্যায়ন ৭,৩৭৭টি, ঋণ ব্যবস্থায় সহায়তা করা হয়। ক্ষুদ্রশিল্পে ২,০৪৬টি, কুটির শিল্পে ৪,৮৪১টি, নকশা নমুনা উন্নয়ন ও বিতরণ ২,৯৪৮টি, কারিগরি তথ্য সংগ্রহ ও বিতরণ ১,০৬৬টি, সাব-সেক্টর স্টাডি ৪২টি, বিপণন সমীক্ষা প্রণয়ন ৩৮০টি, মেলা আয়োজন ১৩টি, প্রকল্প নিবন্ধীকরণ ১,৮১৩টি, সাবকন্ট্রাকটিং ইউনিট তালিকাভুক্তকরণ ৫৭টি, সাবকন্ট্রাকটিং সংযোগ স্থাপন ৪৪টি, শিল্পনগরীর প্লট বরাদ্দকরণ ৮২টি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি ৫১,৫৯৯ জনের। এ ছাড়া, ঢাকায় আন্তর্জাতিক মেলা, ভারতের হরিয়ানায় অনুষ্ঠিত ২৯তম সুরাজকুণ্ড মেলা এবং ভারতের কলকাতায় এ্যাসপিরেশন মেলায় অংশগ্রহণ করা হয়। বিসিকের সিআইডিডি প্রকল্পের উদ্যোগে ভোলা, ঝালকাঠি, নেত্রকোনা, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, লালমনিরহাট, নবাবগঞ্জ ও পাবনা জেলায় ৫ হাজার ৯৪৫ জন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে আয়োডিন বিষয়ক সচেতনতামূলক ওরিয়েন্টেশন কোর্স অনুষ্ঠিত হয়।
(১৮) বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন-এর সার্টিফিকেশন মার্কস কার্যক্রমের আওতায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার সংখ্যা ৮৬৪টি, মামলা দায়ের ১,২৫৯টি, মামলা নিষ্পত্তি ১,২৫৯টি, বিভিন্ন মেয়াদে ৬২ জনকে কারাদণ্ড প্রদানসহ ৮৬টি প্রতিষ্ঠান সিলগালা করা হয়, জরিমানা আদায় ৩২৬.৮৬ লক্ষ টাকা, স্কোয়াড অভিযান ৬৬৮টি, মামলা দায়ের ১৫১টি, মামলা নিষ্পত্তি ২৪টি, জরিমানা আদায় ৩.৯৬ লক্ষ টাকা, জরিমানাকৃত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১,২৬৬টি। বিএসটিআই-এর মেট্রোলজি উইং-এর আওতায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার সংখ্যা ৪৭৪টি, মামলা দায়ের ৯০৪টি, মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা ৯০৪টি, জরিমানা আদায় ২৮.৫০ লক্ষ টাকা, স্কোয়াড অভিযান পরিচালনার সংখ্যা ২২৩টি, মামলা দায়ের ১৪৪টি, মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা ছয়টি, জরিমানা আদায় ০.৩৩ লক্ষ টাকা, জরিমানাকৃত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৯০৪টি। 
(১৯) বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) ‘হাতে কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণে মহিলাদের গুরুত্ব দিয়ে বিটাকের কার্যক্রম সম্প্রসারণপূর্বক আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্যবিমোচন (সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ৮৭৩ জন পুরুষ এবং ৬২০ জন মহিলাসহ সর্বমোট ১,৪৯৩ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করেছে। এর মধ্যে ৩৩৩ জন পুরুষ ও ২৫৯ জন মহিলা প্রশিক্ষণার্থীকে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে সরাসরি নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। বর্তমানে ২৯০ জন পুরুষ ও ৩১০ জন মহিলাসহ মোট ৬০০ জন প্রশিক্ষণরত আছে।
(২০) বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট কর্তৃক দেশের মানবসম্পদ উন্নয়নে স্বল্প মেয়াদি ১১৪টি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করা হয় এবং অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ২,৯৭৬ জন। তাছাড়া, বিআইএম এক বছর মেয়াদি পাঁচটি স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্স এবং ছয় মাস মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন সোসাল কমপ্লায়েন্স কোর্সটি পরিচালনার মাধ্যমে ৯০৮ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে। 
(২১) ‘ট্রেডমার্ক বিধিমালা, ২০১৫’ মন্ত্রিসভা নীতিগত অনুমোদন করে এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক ভেটিং কার্যক্রম চূড়ান্ত করা হয়।  
(২২) প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয় কর্তৃক বয়লার চালনার অনুমতি প্রদানের সংখ্যা ৪,৪৫০টি, নতুন বয়লার রেজিস্ট্রেশন প্রদান ৪১৫টি, স্থানীয়ভাবে বয়লার তৈরির সংখ্যা ১৮১টি, বয়লার পরিচালকের পরীক্ষা গ্রহণ ১,২৩৩ জন।

(২৩) বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি)-এর আওতায় APLAC Team কর্তৃক ২-৬ নভেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত Peer Evaluation সম্পন্ন হয়। ৮ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে হংকং-এ অনুষ্ঠিত 34th APLAC MRA Council সভায় বিএবি MRA অর্জন করে। এপ্রিল ২০১৫ তারিখে APLAC Team কর্তৃক Peer Evaluation Follow up Visit সম্পন্ন হয়। ১৭ জুন ২০১৫ তারিখে শ্রীলংকায় অনুষ্ঠেয় 35th APLAC MRA Council সভায় বিএবি-এর Calibration activity-এর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি গৃহীত হয়। ২৫ মে ২০১৫ তারিখে Food Laboratory Networking Group-এর সঙ্গে সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিএবি’র ষান্মাসিক নিউজ লেটার, একটি বার্ষিক প্রতিবেদন ও একটি স্যুভেনির প্রকাশিত হয়। ৯ জুন ২০১৫ তারিখে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর সহযোগিতায় বিএবি অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণভাবে ‘বিশ্ব এ্যাক্রেডিটেশন দিবস, ২০১৫’ পালন করে।
৪৪। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
(১) শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্যে US (DOL) ও ILO-এর সহযোগিতায় ‘Country Level Engagement and Assistance to Reduce Child Labour Project’ শীর্ষক প্রকল্পের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

(২) শ্রমিকদের দুর্ঘটনাজনিত কারণে বীমার আওতায় সহযোগিতার বিষয়ে জার্মান সরকারের সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের ০৯ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে একটি Cooperation Agreement স্বাক্ষরিত হয়।

(৩) তৈরি পোষাক শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয়ে সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে ডেনমার্ক সরকার এবং বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে ১৯ মার্চ ২০১৫ তারিখে একটি ‘Letter of Intent’ স্বাক্ষরিত হয়। 

(৪) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে DIFE কর্তৃক মোট ৩০,৮৯০টি কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা হয়। শ্রম আইন ভঙ্গের কারণে রুজুকৃত মামলার সংখ্যা ২,৪১৩টি, নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ৪৮৭টি এবং নিষ্পত্তিকৃত মামলাসমূহের আদায়কৃত জরিমানার পরিমান ১৪,৭২,০৪০ টাকা। 

(৫) কারখানার রেজিস্ট্রেশন/লাইসেন্স অনলাইনে গ্রহণ করার পদ্ধতি কার্যকর করা হয়। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে কারখানা রেজিস্ট্রেশন ও লাইসেন্স নবায়ন ফি আদায়ের পরিমাণ মোট ২,৮৮,১৩,৮০১ টাকা।

(৬) ‘বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬’-এর আওতায় ঘোষিত মোট ৪২টি বেসরকারি শিল্প সেক্টরের মধ্যে এ পর্যন্ত ৩৮টি বেসরকারি শিল্প সেক্টরের শ্রমিকদের জন্য নিম্নতম মজুরি পুনর্নির্ধারণ বা ঘোষণা করা হয়। এর মধ্যে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ‘স’ মিলস, মৎস্য শিকারী ট্রলারস ইন্ডাস্ট্রিস ও চিংড়ি শিল্পের নিম্নতম মজুরি পুনর্নির্ধারণ করা হয়। 

(৭) ‘Northern Areas Reduction of Poverty Initiatives’ শীর্ষক প্রকল্পে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ৩টি EPZ এলাকায় (ঢাকা, চট্টগ্রাম, ঈশ্বরদি) তিনটি ডরমিটরি ও ট্রেনিং সেন্টার-এর নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়। 

(৮) নির্মাণ এবং মোটরযান মেরামত সেক্টরে কয়েক লক্ষ শ্রমজীবী মানুষ কাজ করে। এ সকল শ্রমজীবী মানুষকে নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় আনার জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ উদ্দেশ্যে জীবন বীমা কর্পোরেশনের সহায়তায় বর্ণিত দুটি সেক্টরের জন্য পাঁচ বছর মেয়াদি দুটি পৃথক গোষ্ঠীবীমা স্কিম চালু করা হয়। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে এ গোষ্ঠীবীমা স্কিমের আওতায় ৫৬৯ জন শ্রমিককে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ জন্য বাৎসরিক প্রিমিয়াম বাবদ ৪, ৮৩,৬৫০ টাকা শ্রমিক কল্যাণ তহবিল থেকে পরিশোধ করা হয়।  

(৯) National Initiative, Accord এবং Alliance-এর মাধ্যমে সকল গার্মেন্টস কারখানার Structual Integrity, Electrical & Fire Safety-এর আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে মোট ১,৩৪১টি কারখানা Assessment করা হয়। Assessment-কৃত কারখানাগুলির মধ্যে ৩২টি কারখানা সম্পূর্ণ এবং ২৭টি কারখানা আংশিক বন্ধ ঘোষণা করা হয়।

(১০) ‘বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা৯, ২০১৫’ জুন ২০১৫ মাসে ভেটিংয়ের জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়। 

 (১১) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তরের মাধ্যমে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে মোট ৬৩৭ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বিবেচনাধীন সময়ে শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা ৪২,০১৪ জন, পরিবার পরিকল্পনাসেবা ২০,৪০৮ জন এবং বিনোদনমূলক সেবা দেওয়া হয় মোট ১,১৪,২৭৪ জনকে। এ ছাড়া, ৬০ জনকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। 

৪৫। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
(১) জাতীয় জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৫ জন সুধীকে একুশে পদক, ২০১৫ প্রদান করা হয়।
(২) যথাযোগ্য মর্যাদায় ‘শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, ২০১৫’ পালন করা হয়।
(৩) ‘শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ উপলক্ষ্যে মাসব্যাপী একুশে গ্রন্থমেলা, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

(৪) ২৫ বৈশাখ ১৪২২/০৮ মে ২০১৫ তারিখে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৪তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে ০৮ মে ২০১৫ তারিখে রবীন্দ্র স্মৃতিবিজড়িত সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মূল অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন। এ ছাড়া, ঢাকাসহ রবীন্দ্র স্মৃতি বিজড়িত কুষ্টিয়ার শিলাইদহ, নওগাঁর পতিসর ও খুলনার দক্ষিণডিহিসহ দেশের সকল জেলা, উপজেলা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশ্বকবির সার্ধশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি পালিত হয়। 
(৫) ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২২/২৫ মে ২০১৫ তারিখে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম-এর ১১৬তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে ২৫ মে ২০১৫ তারিখে কুমিল্লায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মূল অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন। ঢাকাসহ নজরুল স্মৃতি বিজড়িত ময়মনসিংহের ত্রিশাল ও চট্টগ্রাম এবং দেশের সকল জেলা, উপজেলা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতীয় কবির জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি পালিত হয়। 
(৬) ঢাকাসহ সারাদেশে সরকারিভাবে ‘পহেলা বৈশাখ, ১৪২২’ উদ্‌যাপন করা হয়। নববর্ষ উদ্‌যাপনের জন্য সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হয়। 
(৭) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ঢাকা বিভাগের ২টি জেলায় বইমেলা অনুষ্ঠিত হয় এবং কলকাতায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বইমেলায় বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করে। 
(৮)  মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মালয়েশিয়া সফর উপলক্ষ্যে ০৩ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। 

(৯) ইরানে অনুষ্ঠিত ২৮তম তেহরান আন্তর্জাতিক বই মেলায় মাননীয় সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রীর অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে তেহরানে বাংলাদেশ ও ইরানের মধ্যে ২০১৫-১৮ মেয়াদে সাংস্কৃতিক বিনিময় কার্যক্রম স্বাক্ষরিত হয়। 
(১০) ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফর উপলক্ষ্যে ৬ জুন ২০১৫ ঢাকায় বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ২০১৫-১৭ মেয়াদে সাংস্কৃতিক বিনিময় কার্যক্রম স্বাক্ষরিত হয়।

৯‘বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫’ সেপ্টেম্বর ২০১৫ মাসে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়। 
(১১) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে দক্ষিণ কোরিয়া, থাইল্যান্ড, জাপান এবং রাশিয়া ফেডারেশন থেকে সাংস্কৃতিক দল ও প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ সফর করেছে। 
(১২) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে বাংলাদেশ থেকে রাশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, যুক্তরাজ্য, ভারত, স্পেন, ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলংকা, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইরান, ফ্রান্স, জাপান, বেলজিয়াম, থাইল্যান্ড, নেপাল, মালয়েশিয়া, কুয়েত, কম্বোডিয়া, ভুটান, নেদারল্যান্ডস, আজারবাইজান, আফগানিস্তান, জার্মানি, মিশরসহ ২৩টি দেশে মোট ৪০টি সাংস্কৃতিক দল/প্রতিনিধিদল সফর করেছে।
(১৩) বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন কর্তৃক মাসব্যাপী ‘লোক কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব, ২০১৫’-এর আয়োজন, বৈশাখী মেলার আয়োজন, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী পালন উপলক্ষ্যে জয়নুল মেলা এবং পৌষ-পার্বণ উপলক্ষ্যে পৌষ মেলা আয়োজন করা হয়।
(১৪)
২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে বেসরকারি পাঠাগার অনুদান খাতে বরাদ্দকৃত ২.২৭ কোটি টাকা ১,০২৫টি বেসরকারি পাঠাগারসমূহের মধ্যে বরাদ্দ প্রদান করা হয়। বরাদ্দকৃত অর্থের ৫০ শতাংশ বই ও বাকী ৫০ শতাংশ অর্থ ক্রসড চেকের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।
(১৫)
২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে চারুশিল্প, থিয়েটার ইত্যাদি খাত থেকে ৪.৮৬১৫ কোটি টাকা দেশের ১,১৭৪টি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে অনুদান হিসেবে বরাদ্দ প্রদান করা হয়। 
৪৬। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

(১) ঝিনাইদহ মূকবধির বিদ্যালয়ের জন্য ১৬টি পদ রাজস্ব খাতে সৃজন করা হয়। হাসপাতাল সমাজসেবা অফিসার পদে কর্মরত দ্বিতীয় শ্রেণির ২৫ জন কর্মকর্তাকে প্রথম শ্রেণিতে উন্নীত করা হয়।
(২) হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ৩,৭৩,৯৯৫ জন গরীব ও দুস্থ রোগীকে চিকিৎসা সহায়তা এবং প্রবেশন এন্ড আফটার কেয়ার কার্যক্রমের আওতায় ৪৭৬ জনকে প্রবেশনে মুক্তি/জামিন দেওয়া হয় এবং আফটার কেয়ার সার্ভিসের আওতায় উপকৃতের সংখ্যা ২,০৯৯ জন।
(৩) ০২ জানুয়ারি জাতীয় সমাজসেবা দিবস, ২০১৫ কেন্দ্রীয়ভাবে ঢাকা ও সারাদেশে ১০ দিনব্যাপী আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন করা হয়। 
(৪) ২৮ মে ২০১৫ তারিখ ‘চ্যানেল আই’ এবং ‘স্বর্ণ কিশোরী নেটওয়ার্ক ফাউন্ডেশন’-এর যৌথ উদ্যোগে শিশু কিশোর অধিকার সংরক্ষণ ও বিভিন্ন অবহেলিত ও সামাজিক সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য করণীয় বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ‘চ্যানেল আই’ প্রাঙ্গণে ‘মায়ের কথা’ শীর্ষক মেলায় সমাজসেবা অধিদপ্তরের কার্যক্রম বহুল প্রচার ও জনসাধারণকে অবহিতকরণের লক্ষ্যে একটি স্টল স্থাপনপূর্বক মেলায় অংশগ্রহণ করা হয়। 
(৫) ৩১ মে ২০১৫ তারিখ মাননীয় সমাজকল্যাণমন্ত্রী কর্তৃক সরকারি শিশু পরিবার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ এবং প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন কাজ স্কাইপের মাধ্যমে মনিটর করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকর্তাদের মধ্যে ল্যাপটপ বিতরণ ও প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রোগ্রাম এবং সমাজসেবা অধিদফতর-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতাস্মারক অনুযায়ী সমাজসেবা অধিদপ্তর বরাবর ২৯,৯০,০০০ টাকা প্রদান করা হয়। উক্ত টাকা ব্যয়ে চারটি পিএইচটি সেন্টার, একটি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়, ইআরসিপিএইচ এবং ব্রেইল প্রেস প্রতিষ্ঠানের জন্য ২৭টি কম্পিউটার, ২৭টি ইউপিএস ও তিনটি ব্রেইল প্রিন্টার ক্রয়পূর্বক বিতরণ করা হয়। ছয়টি প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপনের জন্য ১০,০০০ টাকা হারে বরাদ্দ প্রদান করা হয়।
(৬) ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখ স্কাইপের মাধ্যমে এতিম ও প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, দাউদকান্দি, কুমিল্লা, শিবচর ও মাদারীপুরে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন করা হয়। এতিম ও প্রতিবন্ধী ছেলে-মেয়েদের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, আশাশুনি, সাতক্ষীরা ও সদর, মৌলভীবাজারে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করা হয়। এতিম ও প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আলিয়ারহাট, বগুড়ায় দরপত্র আহ্বান করা হয়। 

(৭) দেশের নিবন্ধনকৃত বেসরকারি এতিমখানার শিক্ষক, পৃষ্ঠপোষক ও ছাত্ররা রাজনৈতিক কর্মসূচির সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকলে তাদের ক্যাপিটেশন গ্রান্ট বাতিল করা হবে মর্মে সতর্ক করা, বেসরকারি এতিমখানার ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রদানের বিষয়টি মাননীয় সংসদ-সদস্যদের গোচরে থাকার জন্য ক্যাপিটেশন গ্রান্টের আবেদনপত্রে স্থানীয় সংসদ-সদস্যদের সুপারিশ সংবলিত করে বেসরকারি এতিমখানার ক্যাপিটেশন গ্রান্ট বরাদ্দ ও বন্টন নীতিমালা ২০১৪-এর অনুচ্ছেদ নং-৬.২ (ক) ও ৬.৬ সংশোধন করা হয়। 
(৮) সমাজসেবা অধিদপ্তরের কার্যক্রম বহুল প্রচারের জন্য কার্যক্রমের তথ্যসহ ২০১৫ সালের সচিত্র ক্যালেন্ডার মুদ্রণ করা হয় এবং ১৪টি ডাবল কেবিনযুক্ত পিকআপ, দুইটি কার এবং প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে দুইটি জিপ ক্রয় করা হয়।
(৯) আইসিটি কার্যক্রমের আওতায় সকল কার্যালয়ে কম্পিউটার, ডিজিট্যাল ক্যামেরা, প্রিন্টার ও মডেমসহ ইন্টারনেট সুবিধা নিশ্চিতকরণ; সমাজসেবা অধিদপ্তরের নিজস্ব ডোমেইনভুক্ত প্রায় ১,৮০০টি ই-মেইল একাউন্ট ব্যবহার; প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচির তথ্য সংগ্রহ, শনাক্তকরণ ও মাত্রা নিরূপণ, ছবি ধারণ এবং Disability Information System-এ ডাটা এন্ট্রির কাজ; অফিস অটোমেশনে ডিজিটাল নথি নম্বর চালুসহ বাংলা ইউনিকোড ব্যবহারে প্রশিক্ষণ প্রদান; সমাজসেবা অধিদপ্তরে আইসিটি ল্যাব প্রতিষ্ঠা করে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান; এটুআই কর্মসূচির আওতায় ন্যাশনাল ওয়েবপোর্টাল ফ্রেম ওয়ার্কের আঙ্গিকে সমাজসেবা অধিদপ্তরের এবং জেলা ও উপজেলার মধ্যে কানেক্টিভিটিসহ ওয়েবসাইট চালুকরণ; ফেসবুক গ্রুপ ও পেইজ চালু এবং কার্যক্রম বাস্তবায়নে উদ্ভূত সমস্যা নিরসন এবং পারস্পরিক মত বিনিময়ের জন্য সমাজসেবা ব্লগ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ করা হয়।

(১০) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী জনপ্রশাসনের কাজে গতিশীলতা, উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণের পন্থা উদ্ভাবন ও চর্চার লক্ষ্যে সমাজসেবা অধিদপ্তরের Innovation Team গঠন করা হয়। Innovation Team-এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
(১১) প্রতি সপ্তাহে নিবাসী দিবস পালন করা হয়। এ ছাড়া, অভিভাবক এবং নিবাসীদের মধ্যে স্কাইপে ভিডিও কনফারেন্স করা হচ্ছে। সমাজসেবা অধিদপ্তরের মুখপত্র মাসিক সমাজকল্যাণ বার্তা নিয়মিতভাবে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। 

(১২) বয়স্কভাতা কার্যক্রম সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে সম্পাদনের জন্য Bangladesh Institute of Development Studies কর্তৃক সম্পাদিত সমীক্ষা প্রতিবেদন-এর ওপর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। 

(১৩) সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম খাতে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে বাজেটে বরাদ্দকৃত ৫০ কোটি টাকার ২৫ কোটি টাকা উপজেলা পর্যায়ে বিতরণের জন্য প্রেরণ করা হয়। সাত বিভাগীয় শহরে সাতটি উপজেলা সদরে পল্লী সমাজসেবা (আরএসএস) কার্যক্রম-এর উন্নয়ন বিষয়ে কর্মশালা/প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশের ৬৪ জেলার ৮০টি শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ক্ষুদ্রঋণ বিনিয়োগ ও পুনঃবিনিয়োগ ৮ কোটি ৮০ লক্ষ ৩৩ হাজার ৪৩৫ টাকা, ঋণগ্রহিতার সংখ্যা ৪ হাজার ৪০০ জন, আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ ১০ কোটি ৩২ লক্ষ ৯৮ হাজার ৫২৫ টাকা, আদায়ের হার ৮৮ শতাংশ, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ১১ হাজার ৪৮৮ জন, স্বাক্ষরজ্ঞান প্রদান ১ হাজার ২০ জন, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ১ হাজার ১০২ জন, পরিবার পরিকল্পনায় উদ্বুদ্ধকরণ ৪৮৯ জন এবং ৯৮৪ জনের সামাজিক বনায়ন করা হয়।
(১৪)  হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ৪৫৮.৭২ লক্ষ টাকা ব্যায়ে পাঁচ বছরের ঊর্ধ্বে ৩০০ জন হিজড়াকে চার স্তরে শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান করা হয় এবং ১৮ বছরের ঊর্ধ্বে ৩৫০ জন হিজড়াকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদের আয়বর্ধক কাজে সম্পৃক্ত করা হয়। 
(১৫) বেদে, দলিত ও হরিজন জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে পূর্বের ২১ জেলাসহ ৩৫টি জেলায় বর্ণিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন কাজ চলমান রয়েছে। চলতি অর্থ-বছরে মাসিক ভাতার পরিমাণ ৩০০ টাকা থেকে ৪০০ টাকায় উন্নীত করা হয়। 

(১৬) দেশব্যাপী প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কার্যক্রমের আওতায় জুন ২০১৫ পর্যন্ত ১৮,০৮,২৯৪ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জরিপকৃত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। ৫৬৬টি উপজেলা/ইউসিডির এ পর্যন্ত ডাক্তার কর্তৃক শনাক্তকৃত প্রতিবন্ধী ১৪,৭৭,৮৬৬ জন। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং সমাজসেবা অধিদপ্তরের সদর কার্যালয়, জেলা, উপজেলা ও শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের ডাটা এন্ট্রি অপারেটর ১,১৬২ জনকে Disability Information System সফট্ওয়্যারের বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। 

(১৭) ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ভিক্ষুকমুক্ত হিসেবে ঘোষিত এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়। এ পর্যন্ত নয় দিন অভিযান পরিচালনা করা হয় এবং ১৩৭ জন ভিক্ষুককে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে সরকারি/বেসরকারি আশ্রয়কেন্দ্রে প্রেরণ করা হয়। তাদের পুনর্বাসনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। 
(১৮) জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি কোর্সের মাধ্যমে সর্বমোট ৩৯৫ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। যার মধ্যে ৩১০ জন পুরুষ এবং ৮৫ জন নারী প্রশিক্ষণার্থী রয়েছেন।     

(১৯) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ছয়টি ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করা হয়। আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের ৩৯টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে মোট ৮৯৭ জনকে (৩১১ জন নারী ও ৫৮৬ জন পুরুষ কর্মচারী) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

(২০) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে সমাজসেবা অধিদপ্তর কতৃক ৪৬৮টি সংস্থাকে নিবন্ধন প্রদান করা হয়। এ পর্যন্ত মোট ৬২,৭৭৩টি স্বেচছাসেবী সংস্থাকে নিবন্ধন প্রদান করা হয়। নিবন্ধিত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা জোরদারকরণের জন্য জেলা পর্যায়ে কর্মরত জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপপরিচালকদের মাধ্যমে শুনানি গ্রহণ করে গঠনতন্ত্র পরিপন্থী কাজে জড়িত থাকায় এ পর্যন্ত ১০,৮২৭টি সংস্থাকে বিলুপ্ত করা হয়। বিলুপ্তকৃত সংস্থার মধ্যে আবেদনের ভিত্তিতে ১৯টি সংস্থাকে পুনরায় সক্রিয় করা হয়। বর্তমানে ৫১,৯৬৫টি সংস্থা সক্রিয় রয়েছে।
(২১) ক্যান্সার, কিডনি ও লিভার সিরোসিস রোগীর আর্থিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে বরাদ্দকৃত ১০ কোটি টাকার মাধ্যমে ১,৯৯২ জন দরিদ্র রোগীকে এককালীন ৫০ হাজার টাকা হারে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। 
(২২) চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে বরাদ্দকৃত ৫.০০ কোটি টাকা মৌলভীবাজার জেলার সদর ও রাজনগর উপজেলার ৯,৯০৭ জন চা-শ্রমিকের মধ্যে বিতরণ করা হয়। 
(২৩) জাতীয় সমাজসেবা দিবস, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস, প্রবীণ দিবস, বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস, বিশ্ব সাদাছড়ি দিবস, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবসসহ বিভিন্ন দিবস যথাযথভাবে পালন করা হয়।

(২৪) তথ্য-প্রযুক্তি ও কম্পিউটার-এর মাধ্যমে ৪২০ জন কর্মকর্তা এবং ৯২০ জন কর্মচারী মোট ১,৩৪০ কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। 
৪৭। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ 

(১) সুশাসন প্রতিষ্ঠা, জনগণের হয়রানি হ্রাস ও দৈনন্দিন কাজের গতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যবিধিমালা-১৯৯৬, সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪ এবং আইন/বিধিমালা/নীতিমালা অনুসরণ করে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের কার্যাদি নিশ্চিত করা হয়। ফলে কোনো বিষয় পেন্ডিং থাকছে না। মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব পর্যায়ে নথি ২৪ ঘন্টার মধ্যে নিষ্পত্তির চর্চা 
সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। 
(২) জাতীয়, আঞ্চলিক ও জেলা মহাসড়কের মেরামত, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য ২৫টি স্থায়ী পরিবীক্ষণ টিম কাজ করে যাচ্ছে। এ টিমে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের কর্মকর্তা ও সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রকৌশলীগণ অন্তর্ভুক্ত থাকেন। পরিবীক্ষণ কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়ের জন্য মহাসড়ক নেটওয়ার্ককে পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলে বিভক্ত করে দুইজন অতিরিক্ত সচিবকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এ ছাড়া, মাননীয় মন্ত্রী এবং সচিব নিয়মিত সড়কের মেরামত, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ করে থাকেন। এতে বর্ষা মৌসুম ও বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ঘরমুখো মানুষের যাতায়াত নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন হয়। পরিবীক্ষণ টিমের পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী তাৎক্ষণিক প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
(৩) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে বিষয়ভিত্তিক ১৩টি Thematic Group কাজ করছে। কোনো বিষয়ে এ বিভাগের সম্পৃক্ততা পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট Thematic Group এ পর্যালোচনার জন্য প্রেরণ করা হয়। Thematic Group গভীরভাবে বিষয়টি পর্যালোচনা করে মতামত প্রদান করে। এতে Thematic Group সদস্যদের বিশেষায়িত জ্ঞানের পরিধি ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। Thematic Group-এর সদস্যদের উৎসাহিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। 

(৪) বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/সেমিনার/সভা/সিম্পোজিয়াম/ওয়ার্কশপ ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ শেষে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের কর্মকর্তাদের ইংরেজিতে ডি-ব্রিফিং করার প্রথা চালু রয়েছে। এতে এ বিভাগের কর্মকর্তাদের ইংরেজিতে সাবলীলভাবে কথা বলার এবং উপস্থাপনার দক্ষতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিবেচনাধীন অর্থ-বছরে ৩৮টি দল এ বিভাগের সকল প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তার উপস্থিতিতে ডি-ব্রিফিং-এ অংশগ্রহণ করেছেন। এতে বিদেশ সফরলব্ধ জ্ঞান সম্পর্কে সকলেই অবহিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। 

(৫) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ও এর আওতাধীন সংস্থা/কর্তৃপক্ষ/অধিদপ্তরে দীর্ঘদিনের অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির স্বার্থে ১৭টি অডিট টিম কাজ করে যাচ্ছে। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে টিমগুলি ৩৬টি ত্রিপক্ষীয় সভা করে মোট ৪৬৪টি আপত্তি নিষ্পত্তির সুপারিশ করে। তম্মধ্যে ৩২২টি অডিট আপত্তি পূর্ত অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নিষ্পত্তি করা হয়। এ ধারা অব্যাহত আছে।
(৬) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং এর আওতাধীন অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থা নৈতিকতা কমিটি গঠন করে ইতোমধ্যে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। এ কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। 
(৭) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি এবং পিরিয়ডিক মেইনটিনেন্স প্রোগ্রাম (পিএমপি)-এর আওতায় গৃহীত প্রকল্প ও কর্মসূচির যথাযথ ও সময়ানুগ বাস্তবায়নের স্বার্থে ছোট পরিসরে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের জোন এবং সার্কেল পর্যায়ে পর্যালোচনা সভা করা হয়। পর্যালোচনা সভায় উত্থাপিত চ্যালেঞ্জসমূহের তাৎক্ষণিক সমাধান দেওয়া হয়। 
(৮) কাজের প্রকৃতি ও ধরনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নতুন অনুবিভাগ, অধিশাখা ও শাখা সৃষ্টি করা হয়। নামের সঙ্গে প্রতিটি শাখার কাজের সঙ্গতি রেখে পুনর্গঠিত শাখা/অধিশাখার কার্যক্রম পুনর্বন্টন করা হয়। এতে কাজে গতিশীলতা এসেছে এবং যে কোনো বিষয় তাৎক্ষণিকভাবে খুঁজে নিয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে। 
(৯) Bangladesh, Bhutan, India, Nepal (BBIN) Motor Vehicles Agreement ১৫ জুন ২০১৫ তারিখে ভুটানের রাজধানী থিম্পুতে BBIN Transport Ministers-এর সভায় স্বাক্ষরিত হয়। এতে চার দেশের মধ্যে ব্যক্তিগত গাড়ী, পণ্য এবং যাত্রীবাহী পরিবহন চলাচল করতে পারবে। চার দেশের মানুষের মধ্যে People to People Contact প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটবে ও বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গতির সঞ্চার হবে।
(১০) বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে কলকাতা-ঢাকা-আগরতলা এবং ঢাকা-সিলেট-শিলং-গৌহাটি রুটে যাত্রীবাহী বাস চলাচলের জন্য ০৬ জুন ২০১৫ তারিখ বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে Agreement ও Protocol স্বাক্ষরিত হয়। একই অনুষ্ঠানে উভয় প্রধানমন্ত্রী যৌথভাবে বাস সার্ভিসের উদ্বোধন করেন। 
(১১) BCIM-EC Joint Study Group-এর দ্বিতীয় সভা কক্সবাজারে ১৭-১৮ ডিসেম্বর ২০১৪ সময়ে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বাংলাদেশ, চীন, ভারত ও মিয়ানমার এর মধ্যে Vision of Co-operation, Prioritized Areas of Co-operation, Resource Requirement ও Way Forward ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়। 

(১২) চিফ ইনোভেশন অফিসারের নেতৃত্বে ৬ সদস্যবিশিষ্ট ইনোভেশন টিম এ বিভাগে ইনোভেটিভ আইডিয়া উদ্ভাবনে সহকর্মীদের উৎসাহিত করে যাচ্ছে। উদ্ভাবিত আইডিয়াসমূহ বাছাই করে লাগসই আইডিয়াসমূহ প্রথমে পাইলটিং করা হয়। সফলতার মানদণ্ডে পরবর্তী সময়ে বিস্তৃত করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অনুদানে এ বিভাগের ইনোভেটিভ আইডিয়া ‘মাল্টিমোডাল ট্রান্সপোর্ট ওয়েবপোর্টাল’ বাস্তবায়নাধীন আছে।
(১৩) সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪ অনুযায়ী নথির শ্রেণিবিন্যাস ও যথাযথ প্রক্রিয়ায় বাছাই করে বিনষ্ট করার কার্যক্রম অব্যাহত আছে। বিবেচনাধীন অর্থ-বছরে ‘ঘ’ শ্রেণির ৩৫৮টি নথি বিনষ্ট করা হয়।
(১৪) জানুয়ারি ২০১৫ থেকে জুন ২০১৫ মেয়াদে এ বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৭৩৪ ঘন্টা Need Based অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। তদ্‌বিপরীতে একই সময়ে ১২৯ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ৭৩৪ ঘন্টা অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। 
(১৫) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ও অধীনস্থ অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে যাঁরা অবসরে যাচ্ছেন তাঁদের পেনশন কেইসসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করা হয়। অনিষ্পন্ন পেনশন কেইসসমূহ মাসিক সমন্বয় সভায় পরিবীক্ষণ করা হচ্ছে। সুনির্দিষ্ট কারণ ব্যতীত কোনো পেনশন কেইস pending নেই। 
(১৬) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ সর্বপ্রথম মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদন করে। তারই ধারাবাহিকতায় এ বিভাগের সঙ্গে আওতাধীন চারটি অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/সংস্থার বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সম্পাদিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বাস্তবায়ন লাগাতার অনুসরণ করা হয়।
(১৭) মহাসড়ক নেটওয়ার্কের ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ এবং তার ভিত্তিতে যথাযথ মেরামত ও সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের উদ্দেশ্যে মহাসড়কসমূহের Roughness Survey এবং Road Condition Survey পরিচালনা করা হয়। Highway Development and Management (HDM)-4 Software ব্যবহার করে Need Assessment Report (NAR) তৈরি করা হয়। সর্বশেষ ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এই সার্ভে পরিচালনা করা হয়েছিল। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরের মহাসড়ক উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা (HDM) সার্ভে নতুন করে সম্পন্ন করা হয়। প্রতিবেদন প্রক্রিয়াধীন আছে। 
(১৮) টোল আদায়ের সনাতন পদ্ধতির পাশাপাশি বিশ্বের উন্নত দেশের ন্যায় জাতীয় মহাসড়কগুলিতে আধুনিক ও যুগোপযোগী Digital Toll Plaza স্থাপন করা হয়। বর্তমানে ১১টি সেতু এবং তিনটি সড়কে ডিজিটাল পদ্ধতিতে টোল সংগ্রহ করা হচ্ছে। যখন যানবাহন টোল প্লাজা অতিক্রম করে তখন সিসিটিভি টোল প্লাজা অতিক্রমকারী যানবাহনের ছবি ধারণ করে এবং কোনো ধরনের কারসাজি করা হয় কিনা তা পরবর্তী সময়ে কম্পিউটারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংরক্ষিত ডাটাবেইজ এবং সিসিটিভিতে ধারণকৃত ভিডিও পরীক্ষা করে যাচাই করা হয়। রিমোট মনিটরিং সিস্টেমের মাধ্যমে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ থেকে টোল আদায় কার্যক্রম মনিটরিং করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। 
(১৯) ঢাকা শহরের যানজট নিরসন এবং যাত্রীসেবা সহজতর করার লক্ষ্যে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে গাজীপুর পর্যন্ত Bus Rapid Transit (BRT) এবং উত্তরা তৃতীয় ফেইজ থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক পর্যন্ত Mass Rapid Transit (MRT) Line-6 প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। পাশাপাশি হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ঝিলমিল পর্যন্ত Bus Rapid Transit (BRT) Line-3-এর সমীক্ষা শেষে ডিটেইল্‌ড ডিজাইনের কাজ চলমান রয়েছে। 
(২০) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত মোট ৫০টি প্রতিশ্রুতি রয়েছে। এ প্রতিশ্রুতিগুলি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ADP) এবং Periodic Maintenance Programme (PMP)-এর আওতায় বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। প্রতিশ্রুতিগুলির মধ্যে ৯টি বাস্তবায়িত হয়, ২৩টি বাস্তবায়নাধীন এবং একটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ও পিপিপি’র আওতায় সমীক্ষাধীন রয়েছে। অবশিষ্ট ১৭টি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত প্রকল্প বিভিন্ন পর্যায়ে অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে। বাস্তবায়নাধীন প্রতিশ্রুত প্রকল্পগুলির মধ্যে জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ, ঢাকা (জয়দেবপুর)-টাঙ্গাইল (এলেঙ্গা) মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ, তৃতীয় শীতলক্ষ্যা সেতু নির্মাণ, পায়রা নদীর উপর পায়রা সেতু (লেবুখালী সেতু) নির্মাণ উল্লেখযোগ্য।
(২১) পিপিপি-এর আওতায় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৩টি প্রকল্প নির্ধারিত আছে। জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিষয়টি বিবেচনায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ক্রমবর্ধমান ট্রাফিক চাহিদা পূরণকল্পে ঢাকা-চট্টগ্রাম এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি’র আওতায় নির্মাণের লক্ষ্যে Feasibility Study সম্পন্ন করা হয়। Detailed Design প্রণয়নের জন্য রুট এলাইনমেন্ট চূড়ান্তকরণ প্রক্রিয়াধীন আছে। এ ছাড়া, ঢাকা বাইপাস সড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ (জয়দেবপুর-দেবগ্রাম-ভুলতা-নওয়াপুর-বাজার-মদনপুর) প্রকল্পের লিংক প্রকল্প পরিকল্পনা কমিশনে ও Viability Gap Financing প্রস্তাব অর্থ বিভাগে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। হেমায়েতপুর-সিঙ্গাইর-মানিকগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ প্রকল্পের ট্রানজেকশন এডভাইজার নিয়োগ করা হয় এবং ট্রানজেকশন এডভাইজার প্রি-ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রতিবেদন দাখিল করেছে।
(২২) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতায় ১২৬টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল। প্রকল্পগুলির আওতায় মহাসড়কের ২৯৫.০৯ কিলোমিটার ফ্লেক্সিবল পেভমেন্ট (সার্ফেসিং ব্যতীত), ২৭১.৭৮ কিলোমিটার প্রশস্তকরণ, ১৪৭.০২ কিলোমিটার মজবুতিকরণ, ৬০১.৫৫ কিলোমিটার সার্ফেসিং ও ৮.৬৭ কিলোমিটার রিজিড পেভমেন্ট করা হয়। এ ছাড়া, ১৪,৮৭৮.৫১ মিটার কংক্রিট সেতু নির্মাণ ও ১,৬৯৯.০২ মিটার আরসিসি কালভার্ট নির্মাণ করা হয়। 
(২৩) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে অনুন্নয়ন খাতের আওতায় ১,৩১৪.৮৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ১২৪.৪৮ কিলোমিটার সড়ক পুনর্বাসন (সার্ফেসিং ব্যতীত), ২৭০.৮৬ কিলোমিটার কার্পেটিংসহ সিলকোট, ১,৪৭৩.৭৬ কিলোমিটার ওভারলে, ২৫৩.৪৭ কিলোমিটার Double Bitumenous Surface Treatment ও ১৭৭৭.৫৫ কিলোমিটার সীলকোট ও ২.৫৪ কিলোমিটার রিজিড পেভমেন্ট করা হয়। এ ছাড়া, ২১টি সেতু (৯৪৭.৪৭ মিটার) ও ১০৭টি কালভার্ট (৬৪০.৫০ মিটার) নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ করা হয়। 
(২৪) জাতীয় অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রকল্প হিসেবে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের আওতায় দাউদকান্দি হতে চট্টগ্রাম সিটি গেইট পর্যন্ত ১৯২.৩০ কিলোমিটার বিদ্যমান দুই লেন সড়ককে চার লেনে উন্নীতকরণের কাজ ডিসেম্বর ২০১৫ মাসে সমাপ্ত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। প্রকল্পটির সার্বিক অগ্রগতি ৭২ শতাংশ। ইতোমধ্যে ১৮০ কিলোমিটার সড়ক বাঁধ, ১৬১.৬০ কিলোমিটার সাববেইস, ১৫৫.১০ কিলোমিটার বেইস কোর্স ও ১৪৩ কিলোমিটার বাইন্ডার কোর্স (বিটুমিনাস সার্ফেস) সম্পন্ন করা হয়। ২৩টি সেতুর মধ্যে ২০টি সেতু এবং ২৪২টি কালভার্টের মধ্যে ২৩৯টি কালভার্টের নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয়। তিনটি রেলওয়ে ওভারপাসের নির্মাণকাজ শুরু হয় এবং গড় বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৪০ শতাংশ। অবশিষ্ট পূর্ত কাজ চলমান রয়েছে। 

(২৫) জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। ইতোমধ্যে ৮৭.১৮ কিলোমিটারের মধ্যে মাটির কাজ শতভাগ, ৭৮.০৮ কিলোমিটার সাববেইস, ৭০.৮৭ কিলোমিটার বেইস কোর্স, চার-লেন বিশিষ্ট ৫১.৬৮ কিলোমিটার বাইন্ডার কোর্স (বিটুমিনাস সার্ফেস), দুই লেন বিশিষ্ট ১৫.৩২ কিলোমিটার বাইন্ডার কোর্স ও ৩.৪৪ কিলোমিটার রিজিড পেভমেন্ট নির্মাণ করা হয়। পাঁচটি সেতুর মধ্যে পাঁচটিরই নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয়। ১৫৫টি কালভার্টের মধ্যে ১৪৮টি কালভার্টের নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয় ও অবশিষ্ট কালভার্ট এর কাজ চলমান আছে। মাওনা বাজার ফ্লাইওভার ও সালনা রেলওয়ে ওভারপাসের নির্মাণকাজ সম্পন্ন করে যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৮৮.৪৫ শতাংশ। 
(২৬) ফেরি ও পন্টুন নির্মাণ/পুনর্বাসন প্রকল্পের আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ছয়টি নতুন ফেরি ও চারটি পন্টুন নির্মাণ করা হয়। আট সেট ইঞ্জিনসহ প্রপালশন ইউনিট সংগ্রহ করা হয়। আটটি ফেরি ও ১১টি পন্টুন পুনর্বাসন এবং নয়টি ইঞ্জিনের মেজর ওভারহলিং কাজ করা হয়। ২৩টি ফেরি ও ২০টি পন্টুন পুনর্বাসন এবং চারটি ফেরি ও দুটি পন্টুন নতুন নির্মাণ করা হচ্ছে। ছয়টি ইঞ্জিনের মেজর ওভারহলিং-এর কাজ চলমান রয়েছে। 
(২৭) জনসাধারণের যাতায়াত সহজতর করার জন্য দক্ষিণাঞ্চলের সঙ্গে মাদারীপুর ও শরীয়তপুর হয়ে চট্টগ্রামের যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে মাদারীপুর (মস্তফাপুর)-শরীয়তপুর-চাঁদপুর সড়কের আড়িয়াল খাঁ নদীর ওপর ৬৯৪.৩৬ মিটার দীর্ঘ আচমত আলী খান বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতুসহ আরও তিনটি সেতু (১২৭ মিটার দীর্ঘ টেকেরহাট সেতু, ৩৭ মিটার দীর্ঘ টুমচর সেতু ও ১৫২ মিটার দীর্ঘ আঙ্গারিয়া সেতু) ২৯৪.৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়। 
(২৮) অসমাপ্ত সেতুসমূহের কাজ সমাপ্তকরণ প্রকল্পের আওতায় ২৩৯.৮৪ কোটি টাকা ব্যয়ে সারাদেশের বিভিন্ন মহাসড়কের মোট ৪৮টি অসমাপ্ত সেতুর (৫,৮৫২.৪৫ মিটার) নির্মাণকাজ সমাপ্ত করে যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। সমাপ্তকৃত সেতুসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কক্সবাজারের চৌফলদণ্ডী সেতু (৩৪৬.৭৬ মিটার) ও বাটাখালী সেতু (১৭৩.৭২ মিটার), চট্টগ্রামের খোদারহাট সেতু (৩৪৮.১২ মিটার), নরসিংদীর আড়িয়াল খাঁ সেতু (২৬০.৫৯ মিটার) ও পুরাতন ব্রহ্মপুত্র সেতু (১৫৫.৪৩ মিটার), কুমিল্লার টিক্কারচর সেতু (২১৮.০৬ মিটার), সিলেটের চন্দরপুর-সুনামপুর সেতু (২৪৭.৭৫ মিটার) ও সদাখাল সেতু (১৪৮.৬৮ মিটার), সুনামগঞ্জের সুনই সেতু (১৮৬.০৬ মিটার), মাদারিপুরের শেখপুর সেতু (১৬১.৬৪ মিটার), চাঁপাইনবাবগঞ্জের মকরমপুর সেতু (৩৭২.৫৪ মিটার), গাইবান্ধার মেলান্দহ সেতু (২৯২.৩৮ মিটার), বরিশালের পয়সার হাট সেতু (২৬০ মিটার) ও তালতলি সেতু (১৮২.৯৩ মিটার)।
(২৯) ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কাঁচপুর, মেঘনা ও গোমতি সেতু দিয়ে যাতায়াতকারী ক্রমবর্ধমান ট্রাফিক বিবেচনা করে ৪-লেন বিশিষ্ট দ্বিতীয় কাঁচপুর, দ্বিতীয় মেঘনা ও দ্বিতীয় গোমতি সেতু নির্মাণ এবং বিদ্যমান তিনটি সেতু সংস্কার ও মেরামতের মাধ্যমে পুনর্বাসন করার লক্ষ্যে বৈদেশিক সহায়তায় প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। তিনটি সেতুর দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
(৩০) গাজীপুর হতে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত যাতায়াত দ্রুত করার লক্ষ্যে বৈদেশিক সহায়তায় ২,০৩৯.৮৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০ কিলোমিটার বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ডিপো নির্মাণের দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। মূল করিডোরের ডিটেইল ডিজাইনের কার্যক্রম শেষ পর্যায়ে রয়েছে। বিআরটি নির্মাণ, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য শতভাগ সরকারি মালিকানাধীন ঢাকা বিআরটি কোম্পানি গঠন করা হয়।
(৩১) ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনসহ ৭০ কিলোমিটার দীর্ঘ ‌জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা মহাসড়ক চার-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। দুটি প্যাকেজেরই দরপত্র আহব্বান করা হয়। উভয় দরপত্রের মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন আছে। 

(৩২) বৈদেশিক সহায়তায় তেজগাঁওস্থ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নিজস্ব ১৭.৪ একর জমিতে নতুন সড়ক ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণের কাজ বাস্তবায়নাধীন আছে। ১১ জুন ২০১৫ তারিখ নির্মাণকাজের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ভবনটির সম্ভাব্য নির্মাণকাল তিন বছর।
(৩৩) দেশের দক্ষিণাঞ্চলের সঙ্গে ঢাকার যোগাযোগ সহজতর করার লক্ষ্যে বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়কের ২৬তম কিলোমিটারে পায়রা নদীর ওপর পায়রা সেতু (লেবুখালী সেতু) নির্মাণ প্রকল্পটি বৈদেশিক সহায়তায় বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান আছে। ইতোমধ্যে দরপত্র আহব্বান করা হয়। 
(৩৪) ইস্টার্ন বাংলাদেশ ব্রিজ ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট-এর আওতায় বৈদেশিক সহায়তায় ৬৩টি (৩,৭৩৬.২৫ মিটার) এবং সরকারি অর্থায়নে ৫৫টি (১,২৯২.৯৪ মিটার) সর্বমোট ১১৮টি সেতুর মধ্যে ১১১টি সেতুর নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয়। অবশিষ্ট সাতটি সেতুর নির্মাণকাজ চলমান আছে। ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব অগ্রগতি ৮৩ শতাংশ। 
(৩৫) রংপুর বিভাগীয় শহরে ১৬.২৪ কিলোমিটার মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প সমাপ্ত করা হয়। তন্মধ্যে ৮.২৪ কিলোমিটার রংপুর মহানগর অংশে এবং অবশিষ্ট ৮ কিলোমিটার রংপুর বাইপাস অংশ। 
(৩৬) পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ (ঘোনাপাড়া) মহাসড়কের ৪০তম কিলোমিটারে মধুমতি নদীর উপর ৩৯১.৪৯ মিটার দীর্ঘ শেখ লুৎফর রহমান সেতুর (পাটগাতি সেতু) নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৪ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখ সেতুটি উদ্বোধন করেন।
(৩৭) গোপালগঞ্জ জেলার মধুমতি নদীর ওপর (ভাটিয়াপাড়া-কালনা-নড়াইল-যশোর-বেনাপোল সড়ক) ২৪৪.৭৮ কোটি টাকা ব্যয়ে কালনা সেতু নির্মাণের জন্য একনেক ১৯ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখ একটি প্রকল্প অনুমোদন করে। সেতুটির দৈর্ঘ্য ৬৮০ মিটার এবং এপ্রোচ সড়কের দৈর্ঘ্য ৭.৫০ কিলোমিটার। ভূমি অধিগ্রহণ ও সেতুর নকশা প্রণয়নের কাজ চলমান আছে। ইতোমধ্যে একটি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এ সেতু নির্মাণে অর্থায়নের আগ্রহ প্রকাশ করেছে এবং এ লক্ষ্যে Minutes of Discussion (MoD) স্বাক্ষরিত হয়। 

(৩৮) সুনামগঞ্জ-কাচিরগাঁতি-বিশ্বম্ভরপুর মহাসড়কের প্রথম কিলোমিটারে সুরমা নদীর ওপর ৭১.১৩ কোটি টাকা ব্যয়ে স্টিল ট্রাস (১১৫ মিটার) সংবলিত ৪০২.৬১ মিটার দীর্ঘ আব্দুজ জহুর সেতু নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয়। 
(৩৯) সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ৬৫টি সড়ক বিভাগের প্রতিটিতে প্রতিবছর মহাসড়কের পাশে ২ কিলোমিটার করে বৃক্ষরোপণ করা হয়। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে মহাসড়ক নেটওয়ার্কে ৪ লক্ষ ১৬ হাজার ৯ শতটি বৃক্ষ রোপণ করা হয়। রোপিত বৃক্ষের পরিচর্যা করা হয়। 
(৪০) ৪৯.৬৬ কোটি টাকা ব্যয়ে বিরুলিয়া-আশুলিয়া মহাসড়ক এবং বিরুলিয়া-আশুলিয়া মহাসড়কের প্রথম কিলোমিটারে তুরাগ নদীর ওপর ১৮৬.০৪ মিটার দীর্ঘ বিরুলিয়া সেতু নির্মাণ করা হয়। মহাসড়ক ও সেতুটি নির্মাণের ফলে ঢাকা মহানগরীতে যানবাহন প্রবেশ ও বহির্গমনের নতুন আরেকটি রুট সংযোজিত হয়।
(৪১) ৭৪.৪৩ কোটি টাকা ব্যয়ে লিচুতলা-কদমতলী এবং নাংলু-বালিয়াদিঘী সংযোগ সড়কসহ ধুনট-নাংলু-বাগবাড়ী-কদমতলী-গাবতলী-চৌকিরঘাট সড়ক উন্নয়ন সম্পন্ন করা হয়।
(৪২) ১০৬.৫৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ (হাতিরঝিল-রামপুরা ব্রিজ)-আমুলিয়া-শেখের জায়গা-ডেমরা মহাসড়ক নির্মাণ সম্পন্ন করা হয়। এতে যাত্রাবাড়ির ওপর যানবাহনের চাপ হ্রাস পাবে এবং ঢাকা মহানগরীতে যানবাহন প্রবেশ ও বহির্গমনের নতুন আরেকটি রুট সংযোজিত হয়।
(৪৩) ৫১.১৪ কোটি টাকা ব্যয়ে পাগলা-জগন্নাথপুর-রাণীগঞ্জ-আউসকান্দি মহাসড়ক নির্মাণ সম্পন্ন হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ঢাকার সঙ্গে সুনামগঞ্জ-এর দূরত্ব প্রায় ৫০ কিলোমিটার হ্রাস পেয়েছে।
(৪৪) ১৬.৭০ কোটি টাকা ব্যয়ে গাইবান্ধা-নাকাইহাট-গোবিন্দগঞ্জ মহাসড়কের ২১তম কিলোমিটারে করতোয়া নদীর ওপর ২৫৩.৫৬ মিটার দীর্ঘ বড়দহ সেতু নির্মাণ সম্পন্ন হয়। সেতুটি নির্মাণের ফলে গাইবান্ধার সঙ্গে রাজধানীর সড়ক যোগাযোগ সহজ হয়। 
(৪৫) ৩৪.৭৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬.৫ কিলোমিটার দীর্ঘ কুমিল্লা (বালুতোপা)-বিবিরবাজার স্থল বন্দর মহাসড়ক উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হয়। মহাসড়কটি উন্নয়নের ফলে বিবির বাজার স্থল বন্দরে যাতায়াত সহজতর হয়।
(৪৬) ৮০.৪২ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩৭ কিলোমিটার দীর্ঘ শ্যামগঞ্জ-জারিয়া-বিরিশিরি-দুর্গাপুর মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্পটি সম্পন্ন হয়। মহাসড়কটি নির্মাণের ফলে পর্যটন এলাকা বিরিশিরিতে যাতায়াত এবং স্থানীয় খনিজ সম্পদ কয়লা, চীনা মাটি এবং লাল বালি পরিবহন সহজতর হয়।
(৪৭) ২৫.৭৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৩.৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ চিতলমারি-ফকিরহাট (ফলতিতা) মহাসড়ক উন্নয়ন চিতলমারী-ফকিরহাট (ফলতিতা) সড়কটির উন্নয়ন কাজ সমাপ্ত করা হয়। মহাসড়কটি উন্নয়ন হওয়ায় চিতলমারী উপজেলায় উৎপাদিত চিংড়ি ও কৃষি পণ্য পরিবহন সহজতর হয়।
(৪৮) ২৪.১৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৩ কিলোমিটার দীর্ঘ কড়াইকান্দি-বাঞ্ছারামপুর-জীবনগঞ্জ বাজার মহাসড়ক উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হয়। এ প্রকল্পের আওতায় ৩৩.৫৪ মিটার দীর্ঘ আইয়ুবপুর সেতু, ৩১.৮৪ মিটার দীর্ঘ ফতেপুর সেতু এবং ৪৪.০২ মিটার দীর্ঘ ভোরের বাজার সেতুও নির্মাণ করা হয়। মহাসড়কটি ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের বড় সেতুসমূহ পুনর্বাসন ও সংস্কারের সময় বিকল্প সড়ক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
(৪৯) ৪০.০৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪২.৬৫ কিলোমিটার দীর্ঘ সুজানগর হতে লালনশাহ সেতু পর্যন্ত (মুজিব বাঁধের ওপর) মহাসড়ক নির্মাণ করা হয়। মহাসড়কটি সুজানগর-পাবনা-লালন শাহ সেতুর বিকল্প সড়ক হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।
(৫০) ১৭.০৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৩ কিলোমিটার দীর্ঘ বাঞ্ছারামপুর-হোমনা মহাসড়ক উন্নয়ন সম্পন্ন হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে বাঞ্ছারামপুর উপজেলার জনসাধারণের সিলেট ও কুমিল্লা যাতায়াত সহজতর হয়। 
(৫১) ২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৩.৭০ কিলোমিটার দীর্ঘ গোপালগঞ্জ (বরাশী)-বরনী-সিঙ্গিপাড়া (টুঙ্গিপাড়া) মহাসড়ক উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হয়। মহাসড়কটি ভাঙ্গা-ভাটিয়াপাড়া-গোপালগঞ্জ-খুলনা জাতীয় মহাসড়ক এবং পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ মহাসড়ককে সংযুক্ত করেছে।
(৫২) ২৪.৭৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৩.৭০ কিলোমিটার দীর্ঘ ডাকবাংলা বাজার-গোপালপুর-কালীগঞ্জ মহাসড়ক উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হয়। সড়কটি উন্নয়নের ফলে বেনাপোল ও খুলনার সঙ্গে চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলার সড়ক পথে দূরত্ব ১০ কিলোমিটার হ্রাস পেয়েছে।
(৫৩) ১৮.৯৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ১০ কিলোমিটার দীর্ঘ রামচন্দ্রপুর মোড় (রেলগেইট) হতে ভেড়ামারা বাজার ভায়া ভাঙ্গুরা উপজেলা সদর সড়ক পুননির্র্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়। এ প্রকল্পের আওতায় মহাসড়কটিকে ৩.৭ মিটার হতে ৫.৫ মিটার প্রশস্ততায় উন্নীত করা হয়।
(৫৪) ২৭.৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩০ কিলোমিটার দীর্ঘ কুড়িগ্রাম-উলিপুর-চিলমারী মহাসড়ক উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন করা হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে চিলমারী ও উলিপুর উপজেলার জনসাধারণের রংপুর যাতায়াত উন্নততর হয়। 
(৫৫) ৩২.৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩১.৩০ কিলোমিটার দীর্ঘ নেত্রকোণা-ধর্মপাশা-জামালগঞ্জ-সুনামগঞ্জ-সিলেট সড়ক উন্নয়ন (নেত্রকোণা অংশ) কাজ সম্পন্ন করা হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে সুনামগঞ্জ জেলাবাসীর ময়মনসিংহ হয়ে সংক্ষিপ্ত পথে ঢাকা যাতায়াতের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়।   
(৫৬) ১১.৩৮ কোটি টাকা ব্যয়ে বরইতলা-মুকসুদপুর-কাশিয়ানী মহাসড়কের ১৬তম কিলোমিটারে জরাজীর্ণ বেইলি সেতুর স্থলে ১০৫.১৫ মিটার দীর্ঘ কমলাপুর সেতু নির্মাণ করা হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত হয়। 
(৫৭) ২০.৭৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৩.৬৫ কিলোমিটার দীর্ঘ চাঁদপুর (নানুপুর)-দোকানঘর-হরিনা মহাসড়ক ও চন্দ্রা-হাইমচর মহাসড়ক উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন করা হয়। প্রকল্পের অন্যান্য কাজের সঙ্গে বেড়ী বাঁধের উপর পানি উন্নয়ন বোর্ড নির্মিত একটি স্লুইস গেইট সড়ক বাঁধের প্রশস্ততায় পুননির্র্মাণ করা হয়। এতে হাইমচর উপজেলার সঙ্গে চাঁদপুর জেলা সদরের সরাসরি সংযোগ স্থাপিত হয়।
(৫৮) ১০.৬১ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৪.২৮ কিলোমিটার দীর্ঘ ভৈরব-মেন্দিপুর মহাসড়ক উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন করা হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে মেন্দিপুর লঞ্চঘাটে যাতায়াত সহজতর হয়। 
(৫৯) ৬৩.২৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৮.৬৫ কিলোমিটার দীর্ঘ টুঙ্গিপাড়া-কোটালিপাড়া (মাঝবাড়ী) মহাসড়ক উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হয়। মহাসড়কটি উন্নয়নের ফলে টুঙ্গিপাড়া ও কোটালিপাড়া উপজেলার মধ্যে সড়ক যোগাযোগ সহজতর হয়। 
(৬০) ৮৬.৩২ কোটি টাকা ব্যয়ে টেকনিক্যাল এ্যাসিসটেন্স ফর সাব-রিজিওনাল রোড ট্রান্সপোর্ট প্রোজেক্ট প্রিপারেটরি ফ্যাসিলিটি প্রকল্পের আওতায় ১,৭৫২ কিলোমিটার মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের জন্য ফিজিবিলিটি স্টাডি ও ডিটেইল ডিজাইন সম্পন্ন করা হয়। পর্যায়ক্রমে উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় ও সরকারি অর্থায়নে বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। 
(৬১) ২২.৫৬ কোটি টাকা ব্যয়ে যশোর সড়ক বিভাগের চুড়ামনকাঠি-চৌগাছা মহাসড়কের ১৭তম কিলোমিটারে কপোতাক্ষ নদের ওপর ৫০.১৪ মিটার দীর্ঘ চৌগাছা সেতু ও পালবাড়ি-বোর্ড অফিস-মনিহার জাতীয় মহাসড়কের ২য় কিলোমিটারে ভৈরব নদীর ওপর ৩০.৪৯ মিটার দীর্ঘ বাবলাতলা সেতু এবং খুলনা সড়ক বিভাগের খুলনা-চুকনগর-সাতক্ষীরা মহাসড়কের ৪র্থ কিলোমিটারে ৪৮.৮০ মিটার দীর্ঘ গল্লামারী সেতু নির্মাণ করা হয়।
(৬২) ২৮৯.৯৬ কোটি টাকা ব্যয়ে পার্বত্য জেলাত্রয়ের সড়ক যোগাযোগ উন্নয়নের লক্ষ্যে ডিপোজিট ওয়ার্কের মাধ্যমে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী চট্টগ্রাম-হাটহাজারী-রাঙ্গামাটি মহাসড়ক (৩৭ কিলোমিটার), বাঙ্গালহালিয়া-রাজস্থলি মহাসড়ক (২০.১০ কিলোমিটার), রাঙ্গামাটি (ঘাগড়া)-চন্দ্রঘোনা-বাঙ্গালহালিয়া-বান্দরবান মহাসড়ক (৬৩ কিলোমিটার), থানচি-আলীকদম মহাসড়ক (৩৫ কিলোমিটার), দীঘিনালা-ছোট মেরুং-লঙ্গাদু মহাসড়ক (৪০ কিলোমিটার) এবং খাগড়াছড়ি-দীঘিনালা-বাঘাইহাট মহাসড়ক (৩২ কিলোমিটার) নির্মাণ/উন্নয়ন করা হয়। 
(৬৩) হালুয়াঘাট থেকে মুন্সিরহাট হয়ে ধোবাউড়া পর্যন্ত ১৯.৮০ কিলোমিটার দীর্ঘ জেলা মহাসড়কটি ৩১.৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩.৭ মিটার হতে ৫.৫ মিটার প্রশস্থতায় মজবুতীকরণ ও সার্ফেসিং কাজ সমাপ্ত করা হয়। ফলে ময়মনসিংহ জেলার সীমান্তে অবস্থিত হালুয়াঘাট ও ধোবাউড়া উপজেলার সঙ্গে ফুলপুর উপজেলা হয়ে ময়মনসিংহ শহরের যোগাযোগ সহজতর হয়।
(৬৪)  নিয়ামতপুর-তাহিরপুর সড়ক নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ৭৪.০৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৪.২০ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ, ২ কিলোমিটার ফ্লেক্সিবল পেভমেন্ট পুননির্র্মাণ, ৮টি ব্রিজ (৪৭৬.৪১ মিটার) নির্মাণ সম্পন্ন হয়। ফলে সুনামগঞ্জ জেলার হাওর বেষ্টিত উপজেলা নিয়ামতপুর-তাহিরপুর এর সঙ্গে যোগাযোগ সহজ হয়।

(৬৫) নগরঘাটা (দীঘলিয়া)-আড়ুয়া-গাজীরহাট-তেরখাদা মহাসড়ক পুনর্বাসন ও রক্ষাপদ প্রকল্পের আওতায় ১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৯ কিলোমটিার সড়কটির উন্নয়ন কাজ সমাপ্ত হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে দীঘলিয়া (নগরঘাটা) এলাকার জনসাধারণের সঙ্গে গোপালগঞ্জের যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর হয়।
(৬৬) বিআরটিএ ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে মোটরযানের কর/ফি পরিশোধের সুবিধার্থে ব্যাংকের শাখা/বুথের সংখ্যা পূর্বের ১৪৫টির স্থলে ১৯৬টিতে উন্নীত করেছে। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে মোট রাজস্ব আদায় ১ হাজার ৬০ কোটি টাকা হয়, যা গত অর্থ-বছরের তুলনায় ১০৯ কোটি টাকা বেশি।  

(৬৭) রেট্রোরিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট, রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি আইডেনটিফিকেশন (আরএফআইডি) ট্যাগ ও ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট চালু করে মোটরযান ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম ডিজিটাল পদ্ধতির আওতায় আনা হয়। অবৈধ/জাল/ভুয়া ড্রাইভিং লাইসেন্স ব্যবহার প্রতিরোধের মাধ্যমে দুর্ঘটনার হার হ্রাস করার লক্ষ্যে ইলেক্ট্রনিক চিপযুক্ত ডিজিটাল স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান করা হয়। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছর পর্যন্ত মোট ৯,০৭,৯০৯ সেট নাম্বারপ্লেট ও আরএফআইডি ট্যাগ প্রস্তুত করা হয় এবং তন্মধ্যে ৫,৯৫,৬৬২ সেট গাড়িতে সংযোজন করা হয়। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ১,৮১,৫১০ সেট নাম্বার প্লেট ও আরএফআইডি ট্যাগ প্রস্তুত করা হয় এবং তন্মধ্যে ২,২১,২৩৮ সেট গাড়িতে সংযোজন করা হয়। এ ছাড়া, প্রচলিত রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট-এর সকল অসুবিধা দূর করে মেশিন রিডেবল ও সহজে বহনযোগ্য ইলেকট্রিক চিপযুক্ত ১,৮০,২৬৯টি ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে প্রস্তুত করে ৮২,৩৯৩টি বিতরণ করা হয়। 
(৬৮) অবৈধ/জাল/ভুয়া ড্রাইভিং লাইসেন্স ব্যবহার প্রতিরোধের মাধ্যমে দুর্ঘটনার হার হ্রাস করার লক্ষ্যে ইলেক্ট্রনিক চিপযুক্ত ডিজিটাল স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স ১৭ অক্টোবর ২০১১ তারিখে চালু হওয়ার পর ২০১৪-১৫ অর্থ-বছর পর্যন্ত মোট ৮ লাখ ৯৭ হাজার ১৫২টি লাইসেন্স ইস্যু করা হয়। তন্মধ্যে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ইস্যুকৃত লাইসেন্সের সংখ্যা ২ লাখ ৪২৫টি।
(৬৯) বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ-এর বিভিন্ন ডিজিটাল সার্ভিস (অনলাইন ব্যাংকিং, ডিজিটাল ড্রাইভিং লাইসেন্স, ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, বিআরটিএ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম ইত্যাদি)-এর ডাটাসমূহ আন্তর্জাতিক মানের কেন্দ্রীয় ডাটাসেন্টারে (ব্যাক-আপসহ) নিরাপদ ও সুরক্ষিত রাখার উদ্দেশ্যে বিআরটিএ-তে অত্যাধুনিক ডাটা সেন্টার স্থাপনের লক্ষ্যে একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে।
(৭০) স্বয়ংক্রিয়ভাবে গাড়ির ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকাস্থ মিরপুরের মোটরযান পরিদর্শন কেন্দ্র (ভিআইসি) পুনচালু/প্রতিস্থাপনের লক্ষ্যে একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে।
(৭১) ট্যাক্সিক্যাব সার্ভিস গাইড লাইন, ২০১০-এর আলোকে আধুনিক, যুগোপযোগী ও পরিবেশ বান্ধব ট্যাক্সিক্যাব সার্ভিস প্রবর্তন করা হয়। বর্তমানে ঢাকা মহানগরী ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় ৩৫০টি এবং চট্টগ্রাম ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় ৫০টি ট্যাক্সিক্যাব চলাচল করছে। তন্মধ্যে ঢাকা মহানগরী ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ১৭০টি এবং চট্টগ্রাম ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় ৫০টি নতুন ট্যাক্সিক্যাব সংযোজিত হয়। 
(৭২) ২০১২ সাল থেকে সরকারি ও বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় ৬০০ জন দক্ষ পেশাদার মহিলা গাড়ীচালক তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়। এ পর্যন্ত ১১০ জন পেশাদার মহিলা চালককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে এ কার্যক্রমের আওতায় ১৭ জন প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করে সনদ গ্রহণ করেছেন।
(৭৩) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ১৭ হাজার ৮৮৪ জন পেশাজীবী গাড়ি চালককে দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। 

(৭৪) সড়ক দুর্ঘটনা রোধকল্পে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ৬২টি সমাবেশ/ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয় এবং এতে মোট ২৮ হাজার ৩৬৫ জন অংশগ্রহণ করেছেন। 

(৭৫)  দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৫৭টি সচেতনতামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে ২৫ হাজার ১৫১ জন শিক্ষার্থীকে সড়ক ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়।
(৭৬) সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ৩০১ বার পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়। এ ছাড়া, ২ লক্ষ ১২ হাজার লিফলেট ও ৪ লক্ষ ৭০ হাজার পোস্টার/স্টিকার বিতরণ করা হয়। ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে বিআরটিএ-এর উদ্যোগে নিরাপদ সড়ক সংক্রান্ত বিশেষ সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এই কার্যক্রমের আওতায় সড়ক নিরাপত্তা ও গণসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক স্লোগান সংবলিত স্টিকার ও লিফলেট বিতরণ করা হয়। এ ধরনের কার্যক্রমে মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী প্রায়শই উপস্থিত থাকেন।
(৭৭) পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা, অবৈধ ও ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন অপসারণ, দুর্ঘটনা হ্রাস এবং অতিরিক্ত ভাড়া আদায়ের প্রবণতা রোধে বিআরটিএ ও জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ নিয়মিতভাবে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন। আলোচ্য অর্থ-বছরে ২৩ হাজার ২০৬টি মামলা দায়েরের মাধ্যমে ১ কোটি ৭৯ লক্ষ ২২ হাজার ৮৮৫ টাকা জরিমানা আদায়, ১৩২ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড প্রদান এবং ৬৩৪টি গাড়ি ডাম্পিং স্টেশনে প্রেরণ করা হয়।
(৭৮) জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কে রেজিস্ট্রেশনবিহীন অবৈধভাবে চলাচলরত নছিমন, করিমন, ভটভটি, ইজিবাইক, ব্যাটারী চালিত থ্রি-হুইলার বা অনুরূপ যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ। এ নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করার জন্য বিআরটিএ ও জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ জেলা ও হাইওয়ে পুলিশের সহায়তায় নিয়মিতভাবে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করছেন।
(৭৯) সেতু ভবন সংলগ্ন জায়গায় ৬৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩টি বেজমেন্টসহ ১৫তলা বিশিষ্ট বিআরটিএ’র সদর কার্যালয় ভবন নির্মাণকাজ চলমান আছে। ইতোমধ্যে ৩৯ শতাংশ ভৌত কাজ সম্পন্ন হয়। অক্টোবর ২০১৬-এর মধ্যে নির্মাণকাজ সমাপ্ত হবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে। 
(৮০) বিআরটিএ-কে একটি কার্যকর প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের জন্য পর্যায়ক্রমে জনবল বৃদ্ধি করে ৮২৩-এ উন্নীত করা হয়। 
২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ৩৩ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর শূন্যপদ পূরণ করা হয়।
(৮১) ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের মাধ্যমে বিআরটিসি বর্তমানে অপারেটিং লাভে পরিচালিত হচ্ছে। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে বিআরটিসির অপারেটিং রাজস্ব আয় ২৩৪.০৭ কোটি টাকা এবং ব্যয় ২৩০.৫১ কোটি টাকা। উদ্বৃত্ত ৩.৫৬ কোটি টাকা।
(৮২) বিআরটিসির অপারেশন কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে গাবতলী ও মোহাম্মদপুরে নতুনভাবে ২টি বাস ডিপো চালু করা হয়। ডিপোগুলির জন্য নির্ধারিত মাসিক রাজস্ব টার্গেট অর্জন নিশ্চিত করা হয়।
(৮৩) বিআরটিসি পূর্বের ধারাবাহিকতায় ৩০ জুন ২০১৫ পর্যন্ত ১২ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা ডিএসএল পরিশোধ করেছে। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে পরিশোধিত ডিএসএল-এর পরিমাণ ৮০ লক্ষ টাকা। একইভাবে পূর্বের ধারাবাহিকতায় ৩০ জুন ২০১৫ পর্যন্ত প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর ৬৮ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা পাওনা পরিশোধ করেছে। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে পরিশোধিত পাওনার পরিমাণ ২০ লক্ষ টাকা।
(৮৪) গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া উপজেলায় বিআরটিসির একটি আধুনিক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট স্থাপন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৪ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ইন্সটিটিউটটি উদ্বোধন করেন।
(৮৫) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে বিআরটিসি নিজস্ব ১৭টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে মোট ৭,৬৪৫ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে। তন্মধ্যে ডেন্টিং, ওয়েল্ডিং, পেইন্টিং বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থী ১৪৪ জন এবং ড্রাইভিং বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থী ৭,৪০১ জন। প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা ৪৩১ জন।
(৮৬) দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে বিআরটিসির বাস ও ট্রাক চালকদের দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিত ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বর্তমান অর্থ-বছরে ছয়টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে ৬৯৮ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
(৮৭) ঢাকা মহানগরীতে মহিলাদের যাতায়াতের সুবিধার্থে মহিলা বাস সার্ভিসের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করে ১৬টি-তে উন্নীত করা হয়।
(৮৮) ঢাকা মহানগরীর স্কুল/কলেজ-এর ছাত্র/ছাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে মিরপুর-আজিমপুর রুটে বাস সার্ভিস চালু রয়েছে।
(৮৯) সচিবালয়, উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি/আধা সরকারি অফিস ইত্যাদিতে যাতায়াতের সুবিধার্থে ১৫৯টি রুটে ২৪৫টি স্টাফ বাস সার্ভিস পরিচালিত হয়।
(৯০) ঢাকা মহানগরে ও পার্শ্ববর্তী এলাকার সমন্বয়ে বিআরটিসির সিটি বাস সার্ভিস রয়েছে। বর্তমানে ৪১টি রুটে ৯৫টি একতলা, ২৭১টি দ্বিতল, ৪৮টি আর্টিকুলেটেড এবং ৪৩টি একতলা এসি বাসসহ মোট ৪৫৭টি বাস সিটি বাস সার্ভিসে নিয়োজিত আছে।
(৯১) দেশের ১৮০টি আন্তঃজেলা রুটে বিআরটিসির ৪১৯টি বাস চলাচল করছে। তন্মধ্যে এসি বাসের সংখ্যা ১৭৭টি। নন-এসি বাস ২৪২টি।
(৯২) আন্তঃদেশীয় যোগাযোগ সুলভ ও সহজ করার নিমিত্ত বিআরটিসির উদ্যোগে ঢাকা-কলকাতা-ঢাকা এবং ঢাকা-আগরতলা-ঢাকা বাস সার্ভিস চালু রয়েছে। ৬ জুন ২০১৫ তারিখে ভারত ও বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যৌথভাবে ঢাকা-সিলেট-শিলং-গৌহাটি-ঢাকা এবং আগরতলা-ঢাকা-কলকাতা রুটে বাস সার্ভিস উদ্বোধন করেন।
(৯৩) Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (DMRTDP)-এর আওতায় MRT Line-6- এর Detailed Design, Construction ও Supervision Procurement Works-এর জন্য General Consultant নিয়োগ করা হয়। Draft Basic Design Report প্রণয়ন করা হয়। বর্তমানে Detailed Design-এর কাজ চলছে। মেট্রোরেল নির্মাণ, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য শতভাগ সরকারি মালিকানাধীন ঢাকা মাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড গঠন করা হয়। বিবেচনাধীন অর্থ-বছরে কোম্পানির ৫টি বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হয়। কোম্পানির অর্গানোগ্রাম ও বিজনেস প্ল্যান প্রণয়নের জন্য Institutional Development Consultant (IDC) নিয়োগ করা হয়। IDC ইতোমধ্যে খসড়া জনবল কাঠামো, Job Description, Job Specification প্রণয়ন করেছে। Resettlement Action Plan প্রণয়নের জন্য Resettlement Assistant Consultant (RAC) নিয়োগ করা হয় এবং কার্যক্রম শুরু করেছে। Depot Land Development-এর জন্য CP (Contract Package)-01-এর টেন্ডার আহবান করা হয়। উত্তরা ৩য় পর্ব হতে আগারগাঁও পর্যন্ত Viaduct নির্মাণ করার লক্ষ্যে CP-03 ও CP-04-এর ঠিকাদার নির্বাচনের জন্য প্রাকযোগ্যতার আবেদন আহ্বান করা হয়। প্রকল্পের Electrical and Mechanical System (EMS) সংগ্রহের জন্য CP-07 এবং Rolling Stock সংগ্রহের জন্য CP-08-এর প্রাকযোগ্যতা আবেদন আহব্বান করা হয়।   
(৯৪) Bus Rapid Transit (BRT) Line-3 বাস্তবায়নের লক্ষ্যে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে মহাখালী-মগবাজার-রমনা-গুলিস্তান-নয়াবাজার হয়ে ঝিলমিল পর্যন্ত ২২ কিলোমিটার দীর্ঘ রুটের সমীক্ষা ও প্রাথমিক নকশা প্রণয়ন করা হয়। Detailed Engineering Design প্রণয়নের লক্ষ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান অপারেশন প্ল্যান, বেসিক ডিজাইন ও ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট রিপোর্ট এবং খসড়া নকশা প্রস্তুত করে। 
(৯৫) ঢাকা ট্রান্সপোর্ট কো-অর্ডিনেশন অথরিটি (ডিটিসিএ)-এর অধিক্ষেত্র বৃদ্ধি, নগরায়ন সম্প্রসারণ, যানজট বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে ২০০৫ সালে প্রণীত Strategic Transport Plan (STP)-এ Revision-এর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেওয়ায় বৈদেশিক সহায়তায় STP-এর Revision করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ইতোমধ্যে নিয়োজিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Interim Report-1 দাখিল করেছে। 

(৯৬)  ঢাকা শহরের যানজট নিরসনে Dhaka Integrated Traffic Management Pilot Project গ্রহণ করা হয়। এ প্রকল্পের আওতায় গুলিস্তান, পল্টন, গুলশান-১ ও মহাখালী ইন্টারসেকশন উন্নয়ন করা হবে।
(৯৭)  ‘মেট্রোরেল আইন, ২০১৫’-এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে মেট্রোরেল-এর টেকনিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড জারি করা হয়।
৪৮। সেতু বিভাগ
(১) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ‍‘ডিটেইল্ড ডিজাইন স্টাডি ফর দি কনস্ট্রাকশন অব পদ্মা মাল্টিপারপাস ব্রিজ’ শীর্ষক প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়। এ সময় এ প্রকল্পের অধীন নদীশাসন কাজের জন্য নির্বাচিত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান-কে কার্যাদেশ প্রদান এবং মূল সেতু ও নদীশাসন কাজের নির্মাণকাজ তদারকীর জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে এ প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য পাঁচটি প্যাকেজ যথা: জাজিরা এপ্রোচ সড়ক, মাওয়া এপ্রোচ সড়ক, সার্ভিস এরিয়া-২, মূল সেতু ও নদীশাসন কাজের ভৌত অগ্রগতি যথাক্রমে ৪২.৬ শতাংশ, ৪৬.৫ শতাংশ, ৪৭.৪ শতাংশ, ১১ শতাংশ এবং ৮.৫৬ শতাংশ। 

(২) পদ্মা সেতু প্রকল্পের পুনর্বাসন কার্যক্রমের আওতায় ভূমি অধিগ্রহণে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য Income and Livelihood Restoration Plan এবং Resettlement Action Plan বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে প্রকল্পের জন্য ৭.৫০ একর ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়। এ সময় ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ৬৫৪ টি পরিবারকে প্লট হস্তান্তর তথা পুনর্বাসন করা হয়।
(৩) পদ্মা সেতু প্রকল্প এলাকায় একটি যাদুঘর স্থাপনের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাণিবিদ্যা বিভাগ-এর সঙ্গে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। পরিবেশ কার্যক্রমের আওতায় Biodiversity Baseline Survey and Preparing Monitoring Plan, Identifying Location of the Protected Sanctuary and Developing a Sanctuary Plan of PMBP শীর্ষক কাজের জন্য নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তাছাড়া, ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে পদ্মা সেতু প্রকল্প এলাকায় ১২,১০০টি গাছ লাগানো হয়।  

(৪) হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালি পর্যন্ত প্রায় ৪৬ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে প্রথম পর্যায়ের পুনর্বাসন পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়। এ সময় প্রথম পর্যায়ের ৮০ শতাংশ ক্ষতিগ্রস্তকে ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং ইউটিলিটি স্থানান্তর সম্পন্ন হয়। তাছাড়া, ডিজাইন চূড়ান্ত করতঃ প্রায় ৫ শতাংশ ভৌত অগ্রগতি সাধিত হয়। 

(৫) ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ৪০ একর ভূমি বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের অনুকূলে হস্তান্তর বাবদ ১২০ কোটি টাকা ঢাকার জেলা প্রশাসক-কে পরিশোধ করা হয়। তাছাড়া, প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্তদের অনুকূলে ৯০ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়। 
(৬) কর্ণফুলী নদীর তলদেশে ৩.৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ টানেল জি-টু-জি ভিত্তিতে নির্মাণে চীনা নির্মাণ প্রতিষ্ঠান China Communications Construction Company Limited (CCCC)-এর সঙ্গে ২৪ জুলাই ২০১৪ তারিখে সমঝোতা স্মারক এবং ৩০ জুন ২০১৫ তারিখে বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তাছাড়া, প্রকল্পের Land Acquisition Plan, Resettlement Action Plan, Environmental Management Plan প্রণয়নে নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ২৩ জুন ২০১৫ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। 

(৭) হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে চন্দ্রা পর্যন্ত প্রায় ৩৮ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে জি-টু-জি ভিত্তিতে নির্মাণের জন্য চীনা প্রতিষ্ঠান China National Machinery Import and Export Corporation (CMC)-এর সঙ্গে ২২ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।
(৮) বঙ্গবন্ধু সেতুর অভ্যন্তরের ফাটল মেরামতের জন্য ঠিকাদার নিয়োগ চূড়ান্ত হয়। এ সময় সেতু এলাকায় অবস্থিত ভুয়াপুর হার্ড পয়েন্টের অস্থায়ী মেরামত কাজ সম্পন্ন হয়। তাছাড়া, সেতু এলাকায় গাইড বাঁধের মেরামত কাজের জন্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে ৯০ শতাংশ পাথর সরবরাহ এবং ট্রাকের জন্য আলাদা লেন নির্মাণে ৯৫ শতাংশ ভৌত অগ্রগতি সাধিত হয়। তাছাড়া, মুক্তারপুর সেতুর জন্য আধুনিক টোল আদায় পদ্ধতি চালু করা হয়।  

(৯) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং সেতু বিভাগের মধ্যে Annual Performance Agreement স্বাক্ষরিত হয়।
(১০) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে সেতু বিভাগের আওতাধীন সংস্থা বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ৪১৯.৫৩ কোটি টাকার মোট ২৪টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়।
৪৯। স্থানীয় সরকার বিভাগ

(১) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে খাগড়াছড়ি জেলার গুইমারা এবং সিলেট জেলার ওসমানীনগর উপজেলা সৃষ্টি করা হয়।
(২) উপজেলা সদর ও বর্ধিষ্ণু শিল্প কেন্দ্রগুলিকে শহর, উপশহর হিসেবে গড়ে তোলার পদক্ষেপের অংশ হিসেবে ২০১৪-২০১৫ অর্থ-বছরে ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট, পঞ্চগড় জেলার দেবীগঞ্জ এবং চট্টগ্রাম জেলার নাজিরহাট পৌরসভা গঠন করা হয়। বর্তমানে মোট পৌরসভার সংখ্যা ৩২৪টি।
(৩) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরের নয়টি পৌরসভার শ্রেণি উন্নীত করা হয়। এর মধ্যে পাuচটি ‘খ’ শ্রেণির পৌরসভাকে ‘ক’ শ্রেণিতে এবং চারটি ‘গ’ শ্রেণির পৌরসভাকে ‘খ’ শ্রেণিতে উন্নীত করা হয়। 
(৪) পৌরসভাসমূহে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরের এডিপি’র অর্থে ৩৯টি ডাম্পার ট্রাক ক্রয় করে পৌরসভায় সরবরাহ করা হয়।
(৫) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে সরকার প্রদত্ত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ৫০০.০০ কোটি টাকা এবং বিভিন্ন প্রকল্প সহায়তার অর্থ দ্বারা বিভিন্ন পৌরসভা কর্তৃক স্ব স্ব স্থানীয় চাহিদার নিরিখে পৌরসভার রাস্তাঘাট ও ড্রেন নির্মাণ, ব্রিজ ও কালভার্ট নির্মাণ, বাজার উন্নয়ন, নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন, রাস্তার বাতি নিশ্চিতকরণ, জলাতঙ্ক নিয়ন্ত্রণ, শিশু পার্ক নির্মাণ, পৌরসভার গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়ন, আপদকালীন অবস্থা মোকাবিলা এবং অন্যান্য উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।
(৬) পৌরসভার দায়িত্ব সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে পালনের জন্য এ বিভাগ এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে পৌরসভা সম্পর্কিত জারিকৃত বিধি বিধান, প্রজ্ঞাপন, পরিপত্র, অফিস আদেশ, অনুশাসন ও অন্যান্য নির্দেশনাবলী একত্রিত করে পৌরসভা সম্পর্কিত আইন, বিধি এবং অন্যান্য নির্দেশনাবলীর সঙ্কলন প্রকাশ করা হয়।
(৭) ২০০৩ সালে প্রণীত পৌরসভার আদর্শ কর তফসিল বাতিল করে ‘পৌরসভা আদর্শ কর তফসিল, ২০১৪’ প্রণয়ন করা হয়। 
(৮) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ২৩৮টি ইউনিয়ন পরিষদের কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়, এর মধ্যে ১৪৮টি ভবনের নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে।
(৯) গ্রাম পুলিশ বাহিনীর (দফাদার ও মহাল্লাদার) বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে। দফাদারদের বেতন ২,১০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৩,৪০০ টাকায় এবং মহল্লাদারের বেতন ১,৯০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৩,০০০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে ।
(১০) স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) গ্রাম পুলিশ বাহিনীর গঠন, প্রশিক্ষণ, শৃঙ্খলা ও চাকুরির শর্তাবলী সম্পর্কিত বিধিমালা, ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়।
(১১) দেশের সকল ইউনিয়ন পরিষদে অনলাইন জন্ম নিবন্ধন চালু হয়েছে। ৩০ জুন ২০১৫ পর্যন্ত জন্ম নিবন্ধনের সংখ্যা ১৩,৪৭,৩৬,৭১২ জন এবং মৃত্যু নিবন্ধনের সংখ্যা ৩,০৫,৬৫৯ জন।
(১২) দেশের ৪,৫৪৭টি ইউনিয়ন পরিষদে স্থাপিত ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের কার্যক্রম আরও সম্প্রসারিত করে ১০টি নতুন সেবা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে ৯,০৯৪ জন উদ্যোক্তা ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে সর্বমোট ১৫৫ কোটি টাকা উপার্জন করতে সক্ষম হয়েছে।
(১৩) ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে ৩০ জুন ২০১৫ পর্যন্ত ৫ কোটি ৪০ লক্ষ সেবা প্রদান, অনলাইনে ১৩ কোটি ৪৪ লক্ষ ৪৩ হাজার ৭৬০ জনের জন্ম নিবন্ধন, বিদেশ গমনেচ্ছু ২০ লক্ষ ২২ হাজার ৪৩৬ জন শ্রমিকের অনলাইনে নিবন্ধন, পর্চার জন্য ৪.৫ লক্ষ আবেদন এবং ১ লক্ষ ১০ হাজার তরুণ, তরুণীর কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।
(১৪) এলজিইডির আওতায় বাস্তবায়নাধীন মোট ৫টি প্রকল্পের অধীনে ৭৪৮টি পদ সৃজনপূর্বক তা সংরক্ষণ করা হয়।
(১৫) স্থানীয় সরকার বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন এলজিইডির আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের মাধ্যমে পৌরবাসীর সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৪টি প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী মোট ৫৫৯ কোটি ৫০ লক্ষ ৭৮ হাজার ৭৯২ টাকা উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে।
(১৬) স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরে সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে মোট ৮৬ জনকে পিএসসির মাধ্যমে নতুন নিয়োগ, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী এক জনকে প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে পদোন্নতি, নির্বাহী প্রকৌশলী থেকে ১২ জনকে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী হিসেবে পদোন্নতি, সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী থেকে ৪৫ জনকে নির্বাহী প্রকৌশলী হিসেবে পদোন্নতি এবং
উপ-সহকারী প্রকৌশলী থেকে ১২ জনকে সহকারী প্রকৌশলী/উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়।
(১৭) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় এলজিইডি কর্তৃক পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান সেক্টরে ৭১টি, ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ সেক্টরে ২৪টি, কৃষি সেক্টরে ৩টি এবং পরিবহন সেক্টরে ৩টি প্রকল্পসহ মোট ১০১টি প্রকল্পের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি’র বরাদ্দ অনুযায়ী পরিকল্পিত উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়িত হয়েছে। ১০১টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ছিল ৭,৯৬৭.১৭ কোটি টাকা। বরাদ্দের বিপরীতে মোট ৭,৯০৩.৬২ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। সার্বিক বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার ৯৯.২০ শতাংশ। 
(১৮) এলজিইডি কর্তৃক ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ কাজের মধ্যে ৪৫টি উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ/সম্প্রসারণ, ২৩০টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ, ৫,৯৯০ কিলোমিটার উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়ক নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ ও পুনর্বাসন, ২৯,০০০ মিটার উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ, পুননির্র্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, ৩৩৪ কিলোমিটার সড়কে বনায়ন, ১৮০টি গ্রোথ-সেন্টার/গ্রামীণ হাট/বাজার এবং মহিলাদের জন্য দু’টি বাজার সেকশন নির্মাণ, ৬৬টি ঘূর্ণিঝড়/বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, ১০,৫০০ কিলোমিটার উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়ক মেরামত, ৩৩৪ কিলোমিটার সড়কে ৪,৮৬,২৫৮টি গাছের চারা রোপণ, ১,২১,০০০ হেক্টর ফসলি জমিকে বন্যার হাত হতে রক্ষা ও সেচ সুবিধা প্রদান করার লক্ষ্যে ৫৪০ মিটার বাঁধ পুনর্নির্মাণ/উন্নয়ন, ৯৫২ কিলোমিটার খাল পুনর্খনন, ৩৩০টি পানি নিয়ন্ত্রক অবকাঠামো নির্মাণ/পুনর্বাসন। এ ছাড়া, শহর এলাকায় ৮০০ কিলোমিটার রাস্তা/ ফুটপাত নির্মাণ, ৩১০ কিলোমিটার ড্রেন নির্মাণ এবং ৪টি রাবার ড্যাম নির্মাণ করা হয়েছে। 
(১৯) এলজিইডি কর্তৃক ঢাকা মহানগরীর যানজট ও জনদূর্ভোগ নিরসনে মগবাজার-মৌচাক-মালিবাগ এলাকায় ৪ লেন বিশিষ্ট ৮.৭৫ কিলোমিটার মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভার নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। নির্মাণাধীন ফ্লাইওভারটিতে ৮টি মোড় যথাক্রমে-সাতরাস্তা মোড়, এফডিসি মোড়, মৌচাক মোড়, শান্তিনগর মোড়, মালিবাগ মোড়, চৌধুরীপাড়া মোড় এবং ৩টি রেলক্রসিং অতিক্রম করছে। তেজগাঁওয়ের সাতরাস্তা হতে হলিফ্যামিলি হাসপাতাল পর্যন্ত এবং বাংলামটরের ইস্কাটন হতে মগবাজার ওয়্যারলেস গেট পর্যন্ত অংশ শীঘ্রই যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হবে। উক্ত ফ্লাইওভার নির্মাণ কাজের বর্তমান ভৌত অগ্রগতি ৬৫ শতাংশ। ফ্লাইওভার নির্মাণকাজ সম্পন্ন হলে উক্ত এলাকা যানজট মুক্ত থাকবে এবং সার্বিক সেবার মান বৃদ্ধি পাবে। 
(২০) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত পল্লী ও নগর উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ, অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পসমূহ এবং রাজস্ব কর্মসূচির আওতায় উপজেলা সড়ক, ইউনিয়ন সড়ক ও গ্রামীণ সড়ক, ব্রিজ/কালভার্ট, গ্রোথ সেন্টার, নগর ও পৌর এলাকার বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে ১১.৭৫ কোটি জনদিবস কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। অধিকন্তু, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, মহিলা ব্যবসায়ী, যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক পরিবহন শ্রমিক এবং অন্যান্যদের জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আয়ের সুযোগ দারিদ্রবিমোচনে বিশেষ অবদান রেখেছে।
(২১) সরকারি ক্রয়কার্যে অবাধ প্রতিযোগিতা এবং অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এলজিইডি ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ই-জিপি পদ্ধতি অনুসরণ করে দরপত্র আহবানের লক্ষমাত্রার শতকরা ৯১ ভাগ অগ্রগতি অর্জন করেছে। ২০১৫- ১৬ অর্থ-বছরে এই পদ্ধতি অনুসরণ করে শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের আশা করা হচ্ছে।
(২২) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরের উন্নয়ন বাজেটের আওতায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন মোট ১৩টি প্রকল্পের অনুকূলে ৫৭৪ কোটি ২৭ লক্ষ টাকার বরাদ্দ পাওয়া যায়, এর মধ্যে জুন ২০১৫ পর্যন্ত ৫৩৬ কোটি ৫৭ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকার উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়।
(২৩) বর্তমানে পল্লী এলাকায় পানি সরবরাহ কভারেজ ৮৭ শতাংশ। আর্সেনিক আক্রান্ত Unserved এবং Underserved এলাকায় পানির উৎস স্থাপনের মাধ্যমে দ্রুত কভারেজ বৃদ্ধি করা হয়। বর্তমান সরকারের আমলে বিভিন্ন চলমান কার্যক্রমের আওতায় জুন ২০১৫ পর্যন্ত গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন প্রকার ২,৫৪,০০০টি পানির উৎস স্থাপন এবং ৭৬টি গ্রামে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা চালু রাখা হয় এবং ১৭টি উন্নয়ন প্রকল্প ও ৪২টি কর্মসূচি অনুমোদিত হয়। অনুমোদিত প্রকল্পগুলি সমাপ্ত হওয়ার পর পল্লী এলাকায় পানি সরবরাহ কভারেজ ৮৭ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৯৩ শতাংশে উন্নীত হবে।
(২৪) বর্তমানে ১৩৭টি পৌরসভায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা চালু আছে। অবশিষ্ট পৌরসভায় পয়েন্ট সোর্স-এর মাধ্যমে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা চালু রয়েছে। বর্তমানে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানির কভারেজ ৩৫ শতাংশ এবং পয়েন্ট সোর্স-এর মাধ্যমে অবশিষ্ট পৌর এলাকায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থা আছে। পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা সংস্কার ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে চারটি সিটি কর্পোরেশন (সিলেট, বরিশাল, রংপুর ও কুমিল্লা) ও ২৩টি পৌর এলাকায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ২৩টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন আছে। এ ছাড়া, ১৫৫ টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা স্থাপনের লক্ষ্যে মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন সম্পন্ন হয়েছে।
(২৫) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে গ্রামীণ স্যানিটেশন ব্যবস্থার আওতায় সর্বমোট ২,৯০৩টি স্যানিটারি ল্যাট্রিন এবং ২টি কমিউনিটি/পাবলিক ল্যাট্রিন নির্মিত হয়। জুন ২০১৫ মাসে সমগ্র দেশে স্যানিটেশন কভারেজ (বেসিক স্যানিটেশন) শতকরা ৯৯ ভাগে উন্নীত হয় । প্রতি বছরের ন্যায় অক্টোবর ২০১৪ মাসে দেশব্যাপী জাতীয় স্যানিটেশন মাস উদ্‌যাপিত হয়।
(২৬) পৌর স্যানিটেশন ব্যবস্থার আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ১২৯টি পাবলিক টয়লেট/কমিউনিটি ল্যাট্রিন এবং টঙ্গি ইসেত্মমা মাঠে তিনটি তিন তলাবিশিষ্ট টয়লেট বিল্ডিং স্থাপন করা হয়।
(২৭) ভূ-গর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিকসহ অন্যান্য উপাদানের উপস্থিতি পরিমাপের জন্য দেশের ১৩টি জেলায় স্থাপিত পানি পরীক্ষাগারগুলির মাধ্যমে পানির গুণগতমান রক্ষার কার্যক্রম চলমান আছে। জাপানের আর্থিক সহায়তায় পানি পরীক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ঢাকার কেন্দ্রীয় পানি পরীক্ষাগার ও জোনাল ল্যাবরেটরিগুলির মধ্যে নেটওয়ার্ক স্থাপন করে পানির গুণাগুণ পরীক্ষার বিষয়টি আরও শক্তিশালী করা হয়।
(২৮) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্পসমূহের আওতায় পল্লী এলাকায় পানির উৎস স্থাপন ৩৭,৯২৩টি পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ নলকূপ স্থাপন ১৮০টি, স্বল্পমূল্যের স্যানিটারি ল্যাট্রিন নির্মাণ ২,৯০৩টি কমিউনিটি আর্সেনিক মিটিগেশন ইউনিট ৮৬২টি, কমিউনিটি/পাবলিক ল্যাট্রিন/হাউজহোল্ড ল্যাট্রিন নির্মাণ দুইটি ও রিভার্স অসমোসিস ইউনিট পাঁচটির সংস্কার কাজ সম্পন্ন করা হয়। ২৮০টি বিদ্যমান পানির উৎস ভৌত অবকাঠামোর নির্মাণ সম্পন্ন হয়।
(২৯) পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্পসমূহের আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে শহর এলাকায় পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ নলকূপ স্থাপন ৭৭টি, উৎপাদক নলকূপ স্থাপন/প্রতিস্থাপন ১৮২টি, উৎপাদক নলকূপ পুনরুজ্জীবিতকরণ ৮৮টি, পাম্প হাউজ স্থাপন ৪৭টি, সঞ্চালন ও বিতরণ পাইপ লাইন স্থাপন/সংস্কার ৩৭০.০৯ কিলোমিটার, উচ্চ জলাধার নির্মাণ দুইটি, ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-পৃষ্ঠ পানি শোধনাগার নির্মাণ ১৬টি (আংশিক), হাউজ কানেকশন ১,৯৩৯টি, পাবলিক টয়লেট নির্মাণ ১২৯টি, তৃতীয় তলা টয়লেট বিল্ডিং তিনটি ও পানির উৎস স্থাপন ২,৯১৮টি সম্পন্ন হয়।
(৩০) ঢাকা ওয়াসায় দৈনিক ৫০ কোটি লিটার পানি সরবরাহের লক্ষ্যে অন্তর্বর্তীকালীন পানি সরবরাহ প্রকল্পের ডিপিপি একনেকে অনুমোদিত হয়। সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার ফেজ-২ তে ইলেকট্রিক্যাল সাবস্টেশন নির্মাণের লক্ষ্যে ‘Supply and Installation of 33/11 KV Electrical Sub-station for sustainable power solution at saidabad WTP Phase-11’-এর ডিপিপি একনেকে অনুমোদিত হয়।
(৩১) চট্টগ্রাম ওয়াসা কর্তৃক কর্ণফুলী পানি সরবরাহ প্রকল্পের আওতায় রাঙ্গুনিয়াস্থ পোমরা এলাকায় ১৪৩ এমএলডি ক্ষমতার পানি শোধনাগার, ৩৪ কিলোমিটার সঞ্চালন ও ৩৫ কিলোমিটার বিতরণ পাইপ লাইন, নাসিরাবাদ এলাকায় ২৬,০০০ ঘন মিটার ভূ-গর্ভস্থ ও ২,২০০ ঘনমিটার ওভারহেড এবং বাটালী হিলে ৮,৫০০ ঘনমিটার ক্ষমতার জলাধার নির্মাণ প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়।
(৩২) কর্ণফুলী পানি সরবরাহ প্রকল্প (দ্বিতীয় পর্ব)-এর আওতায় নির্মাণাধীন কর্ণফুলী পানি শোধনাগার-এর পার্শ্বের অপর একটি ১৪৩ এমএলডি ক্ষমতার পানি শোধনাগার, ৩৮ কিলোমিটার সঞ্চালন ও ৪৮৫ কিলোমিটার বিতরণ পাইপ লাইন, নাসিরাবাদ এলাকায় ২৪,৮০০ ঘনমিটার ভূ-গর্ভস্থ এবং হালিশহরে ২,৪০০ ঘনমিটার ক্ষমতার ওভারহেড জলাধার নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
(৩৩) চট্টগ্রাম ওয়াসায় জরুরি পানি সরবরাহ ও পুনর্বাসন প্রকল্পের আওতায় ৭টি গভীর নলকূপ খনন ও পাম্প স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয় এবং অপর তিনটি গভীর নলকূপ খনন কাজ চলমান রয়েছে। এ ছাড়া, ভাণ্ডালজুরী পানি সরবরাহ প্রকল্পের অর্থায়নের জন্য কোরিয়া এক্সিম ব্যাংক-এর সঙ্গে ২৬ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে বাংলাদেশ সরকারের ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
(৩৪) রাজশাহী ওয়াসার পানির কভারেজ ৪৬ শতাংশ থেকে ৬৭ শতাংশে উন্নীত করা হয়। দৈনিক পানির উৎপাদন ৫৫.৪৪ মিলিয়ন লিটার থেকে ৬৬.৫৭ মিলিয়ন লিটার এ বৃদ্ধি করা হয় এবং দৈনিক জনপ্রতি পানির ব্যবহার ৬৫ লিটার থেকে ৭০ লিটারে বৃদ্ধি করা হয়।
(৩৫) খুলনা ওয়াসার ৭টি Distribution এবং ১০টি overhead tanks-এর নির্মাণকাজ নয়টি সাইটে চলমান আছে। ইতোমধ্যে ৩০ শতাংশ কাজ সমাপ্ত হয়। Clear Water transmission mains including River crossing-এর কাজের আওতায় ৩০০-১,২০০ মিলিমিটার ব্যাসের ডাকটাইল আয়রন পাইপ ও ফিটিংস ৩৩ কিলোমিটারের মালামাল বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়। মোট কাজের ৩০ শতাংশ সমাপ্ত হয়। Distribution pipe network-এর কাজের আওতায় বিভিন্ন ব্যাসের পানি বিতরণ ডাকটাইল আয়রন পাইপ ও ফিটিংস ৫৮ কিলোমিটারের মালামাল বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়। মোট কাজের ১৫ শতাংশ সমাপ্ত হয়।
(৩৬) খুলনা ওয়াসা কর্তৃক পানির অপচয় রোধকল্পে ও পানির ব্যবহার অনুযায়ী বিল নির্ধারণের লক্ষ্যে মাসিক ফ্ল্যাট রেইট-এর পরিবর্তে মিটার ব্যবস্থা চালুর প্রক্রিয়া হিসেবে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরের জুন পর্যন্ত ৪,০৮২টি মিটার স্থাপন করা হয়।
(৩৭) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) আওতায় জেলা পরিষদসমূহের অনুকূলে ৬১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। জেলা পরিষদসমূহ (পার্বত্য ৩টি জেলা ব্যতিত ৬১টি জেলা পরিষদ) জেলার সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য ১৭টি অডিটরিয়াম, ১৩টি গ্রন্থাগার স্থাপন করেছে। সরকারি-বেসরকারি চাকরিজীবী ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের বিভিন্ন কাজে জেলা পর্যায়ে সফরকালিন তাদের থাকার সুব্যবস্থা নিশ্চিত করতে ১৫টি ডাকবাংলো নির্মাণ করা হয়েছে। 
(৩৮) ২৮ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নব-নির্বাচিত মেয়র-কাউন্সিলরগণের শপথ ০৬ মে ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। 
(৩৯) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে স্থানীয় সরকার বিভাগ ৮৭ জন প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাকে, এনআইএলজি ২৩১টি প্রশিক্ষণ কোর্সে ১১,৫৮৭ জনকে, বিভিন্ন পৌরসভার ১,৪৩৬ জনকে, জেলা পরিষদের ১৮৩ জনকে এবং এলজিইডি ২১৯টি প্রশিক্ষণ কোর্সে ৩ লক্ষ ১ হাজার সাতশত উনপঞ্চাশ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। 
(৪০) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ২৬ জন জেলা পরিষদের প্রশাসক, ৪৫ জন পৌরসভার মেয়র, ২৯ জন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান/ভাইস চেয়ারম্যান এবং ৯২ জন ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানকে বিদেশে প্রশিক্ষণ-কাম-শিক্ষা সফরে প্রেরণ করা হয়েছে।
৫০। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

(১) বাংলাদেশ সচিবালয় ‘সংরক্ষিত এলাকা’ হিসেবে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে অন্যতম। সচিবালয়ের নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে এবং কর্মোপযোগী পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিবর্গের সচিবালয়ে প্রবেশ এবং যানবাহন নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ উদ্দেশ্যে ‘বাংলাদেশ সচিবালয় প্রবেশ নীতিমালা, ২০১৪’ প্রণয়ন করা হয়। এ নীতিমালা প্রণয়নের ফলে অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিবর্গ এবং যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয়। ফলে সচিবালয়ের সার্বিক নিরাপত্তা জোরদার করার পাশাপাশি সুষ্ঠু ও কর্মোপযোগী পরিবেশ বিরাজমান রয়েছে। নিরাপত্তা ঝুঁকি কমানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ সচিবালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের অনুকূলে ইলেকট্রনিক প্রবেশপত্র ও যানবাহনে Electronic Access Control System প্রবর্তনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ইতোমধ্যে ২৩টি মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের অনুকূলে ইলেকট্রনিক প্রবেশপত্র বিতরণ করা হয়। বাংলাদেশ সচিবালয়ের ১, ২ ও ৫ নম্বর গেটে প্রবেশযোগ্য গাড়ীসমূহের নিরাপত্তা চেকিং-এর জন্য ইতোমধ্যে Digital Under Vehicle Surveillance System ও Hydraulic Road Blocker স্থাপন করা হয়। তিনটি ব্যাগেজ স্ক্যানার, চারটি আর্চওয়ে, একটি ভ্যাপার ডিটেক্টর এবং ২০টি হ্যান্ড হেল্ড মেটাল ডিটেক্টর ব্যবহৃত হচ্ছে। 
(২) কেপিআই নিরাপত্তা নীতিমালা ২০১৩ জারি এবং তালিকা হালনাগাদ করা হয়। বর্তমানে কেপিআইয়ের সংখ্যা ৩৯৩টি। সংরক্ষিত এলাকা সম্পর্কিত নিরাপত্তা নীতিমালা ২০১৩ জারি করা হয় ।
(৩) বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ভিসা প্রক্রিয়া সহজ করার লক্ষ্যে Revised Travel Arrangement (RTA) স্বাক্ষরিত হয়। সর্বশেষ মালয়েশিয়াসহ ১৩টি দেশের কূটনৈতিক ও অফিসিয়াল পাসপোর্টধারীদের জন্য ভিসা অব্যাহতি সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ ছাড়া, ১৯টি দেশের সঙ্গে ভিসা অব্যাহতি চুক্তি স্বাক্ষরের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। 
(৪) ৬ জুন ২০১৫ তারিখে অনুসমর্থন দলিল বিনিময়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে স্থল সীমানা চুক্তি ১৯৭৪ ও প্রটোকল ২০১১ কার্যকর করা হয়। 

(৫) মুহুরীর চর এলাকার একটি স্ট্রিপ ম্যাপ বাদে ভারতের সঙ্গে সীমানা চিহ্নিত করে প্রণীত ১,১৪৪টি স্ট্রিপ ম্যাপ ইতোমধ্যে প্লেনিপটেনশিয়ারি পর্যায়ে স্বাক্ষরিত হয়। 
(৬) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন ৩৯টি উন্নয়ন প্রকল্পের বিপরীতে বরাদ্দৃকত ১,০৯১.৭২ কোটি টাকার মধ্যে ১,০৭৮.০৮ কোটি টাকা ব্যয়িত হয়, যা বরাদ্দের ৯৯ শতাংশ।
(৭) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে বাংলাদেশ পুলিশের ৯,৩৭৩ জন কনস্টেবল (পুরুষ/নারী)-এর চূড়ান্ত বাছাই কার্যক্রম ০৬ মে ২০১৫ তারিখে সম্পন্ন করা হয়। ১,৩২০ জন বহিরাগত ক্যাডেট এসআই (নিরস্ত্র) (পুরুষ/নারী) ২৩ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে মৌলিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে কর্মরত রয়েছে এবং ৬২৭ জন পুলিশ সার্জেন্ট (পুরুষ/নারী)-এর নিয়োগ কার্যক্রম ৩১ মে ২০১৫ তারিখে সম্পন্ন করা হয়। 
(৮) সংঘটিত অপরাধ, অপরাধী, ভিকটিম ও সন্দিগ্ধদের সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ অন্তর্ভুক্ত করে CDMS নামে একটি ডিজিটাল ও ওয়েববেজড তথ্যভাণ্ডার গড়ে তোলা হয়, যার ফলে অপরাধীদের আইনের আওতায় আনার ক্ষেত্রে একটি সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে। ইতোমধ্যে ১০,৯০,৮৫৩টি মামলা এবং ৪৫,৯৯,৫০২ জন ব্যক্তির তথ্য এন্ট্রি করা হয়। 
(৯) নারী ও শিশুদের সেবা প্রদানের জন্য দেশের সকল থানায় জেন্ডার সচেতন ও শিশু-বান্ধব অফিসার পদায়ন করা হয়। নারী ও শিশুদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়াবলি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন স্তরের পুলিশ সদস্যদের প্রশিক্ষণের আওতায় আনা হয়। পুলিশি কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সাধারণ জনগণের মানবাধিকার রক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য পুলিশ সদস্যদের মৌলিক প্রশিক্ষণ ও ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মানবাধিকার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ দিক-নির্দেশনা দেওয়া হয়।
(১০) দেশের থানাসমূহে রুজুকৃত গুরুত্বপূর্ণ ও চাঞ্চল্যকর মামলাগুলি দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে স্থাপিত পরিবীক্ষণ উপ-কমিটির মাধ্যমে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ২৩টি চাঞ্চল্যকর মামলার তদন্ত পর্যালোচনা করা হয়।
(১১) ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সেলে নারী ও শিশু নির্যাতন সংক্রান্ত সর্বমোট ৫৩৩টি অভিযোগ গ্রহণ করা হয়। প্রাপ্ত অভিযোগ/পেপার ক্লিপিং-এর মধ্যে ৪৪৭টির অনুসন্ধান সম্পন্ন হয়। 
(১২) প্রবাসী সহায়তা সেলের মাধ্যমে প্রবাসী বাংলাদেশিদের বিভিন্ন অভিযোগ সরাসরি এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা/ইউনিটের মাধ্যমে তদন্ত করা হয়। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে মোট ১৭৮টি অভিযোগ পাওয়া গেছে, যার ১১১টি নিষ্পত্তি করা হয়। এর ফলে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী প্রবাসীরা বিদেশে অবস্থান করেও সহজেই আইনের সুরক্ষা পাচ্ছেন। 
(১৩) এসিড অপরাধ দমন পরিবীক্ষণ সেলের মাধ্যমে ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে ৬২টি মামলার কার্যক্রম মনিটর করা হয়। এর মধ্যে ৪৩টি মামলার তদন্ত নিষ্পত্তি করা হয়। 
(১৪) ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে সাক্ষীর প্রতি ৭৭টি সমন, ১৮,২৪২টি গ্রেফতারি পরোয়ানা, ২,৮০৭টি আদেশনামা এবং আসামীর প্রতি ৪৯টি গ্রেফতারি পরোয়ানা প্রাপ্ত হয়ে কার্যক্রম গ্রহণ ও বিতরণ করা হয়।
(১৫) যুদ্ধাপরাধীদের রায়ের বিরুদ্ধে জামায়াত-শিবির কর্তৃক আহূত হরতাল/অবরোধে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাজনিত দায়িত্ব পালন করা হয়। জঙ্গি তৎপরতা রোধে এবং সার্বিক আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় যৌথ অভিযানসহ বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়। বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বানচাল করার জন্য বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলাম, ইসলামী ছাত্র শিবির ও সমমনা দলগুলি মরিয়া হয়ে উঠে। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আদালত কর্তৃক সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে কতিপয় শীর্ষ নেতাদের বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করা হয়। এজন্য প্রয়োজনীয় গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ ও নাশকতা বন্ধে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি সৃষ্টিকারী ও নাশকতামূলক কাজ করতে পারে এমন ব্যক্তিদের তালিকা প্রস্তুত ও তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। 
(১৬)  ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে মাহে রমজান, জাতীয় শোক দিবস, শুভ জন্মাষ্টমী, মধু পূর্ণিমা ও শুভ মহালয়া, শারদীয় দুর্গাপূজা, পবিত্র ঈদ-উল-আযহা, শ্রীশ্রী লক্ষীপূজা, পবিত্র আশুরা, জেলহত্যা দিবস, শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস, মহান বিজয় দিবস, বড়দিন, আখেরি চাহার সাম্বা, ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সঃ), বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস, শ্রীশ্রী সরস্বতী পূজা, শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন, স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস, পহেলা বৈশাখ, মে দিবস, বুদ্ধ পূর্ণিমা, শবে বরাত ইত্যাদি শান্তিপূর্ণভাবে পালিত হয় এবং এসএসসি, এইচএসসি সমমানের পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়।
(১৭) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে কমিউনিটি পুলিশিং জনগণকে সম্পৃক্ত করে জনগণ, সরকার ও পুলিশের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে অপরাধ দমন ও সমস্যার সমাধানকল্পে অপরাধের কারণ দূরীকরণ, অপরাধ ভীতি হ্রাস ও সমাজের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান দেয়। কমিউনিটি পুলিশিং মাদক উদ্ধারপূর্বক অপরাধীদের আইনের আওতায় আনা, বাল্যবিবাহরোধ, যৌতুক ও নারী নির্যাতন সংক্রান্ত মীমাংসা, ইভটিজিং নিয়ন্ত্রণ করাসহ ইভটিজারদের গ্রেফতারপূর্বক ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা প্রদানের ব্যবস্থা করে। কমিউনিটি পুলিশিং জানুয়ারি ২০১৫-মে ২০১৫ পর্যন্ত সময়ের জমিজমা সংক্রান্ত ১,৮৪৭টি, টাকা পয়সা সংক্রান্ত ১,১০৫টি, স্বামী-স্ত্রীর কোন্দল ১,১৭৬টি, মারামারি ১,৬১৯টি, পারিবারিক কলহ ১,৩০৯টি এবং অন্যান্য ২,১১৮টি বিরোধ নিষ্পত্তি করে।
(১৮) জুলাই ২০১৪ থেকে জুন ২০১৫ মেয়াদে থানায় ওপেন হাউজ-ডে আয়োজনের মোট সংখ্যা ৫,৩৩৪টি। ওপেন হাউজ ডে-তে ৬,০৮,৬০২ জন পুরুষ ও ১,২৩,৪৭২ জন নারীসহ মোট ৭,৩২,০৭৪ জন সাধারণ জনগণ অংশগ্রহণ করে ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময়ের মাধ্যমে অভিযোগের প্রতিকার পেয়েছেন। 

(১৯) পুলিশের সনাতনি মানসিকতার পরিবর্তন এনে আচার-আচরণ ও কর্মকাণ্ড গণমুখী ও আধুনিক পুলিশি-ব্যবস্থার প্রতিফলন ঘটানো, পুলিশ ও জনগণের ঐকান্তিক ও যৌথ প্রচেষ্টায় অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করে একটি নিরাপদ, অপরাধমুক্ত ও শান্তিময় সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং সমাজে আইনের শাসন ও শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জনগণের জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন করাসহ পুলিশ ও জনগণের মধ্যের দূরত্ব কমিয়ে সু-সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং ‘জনতাই পুলিশ, পুলিশ-ই জনতা’ নীতি সমাজে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে দেশব্যাপী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।
(২০) সকল রেঞ্জ এবং জেলা/মহানগর ইউনিটের আওতাধীন আঞ্চলিক এবং জাতীয় মহাসড়কের উভয় পার্শ্বের শহর/গ্রামের জনসাধারণকে অপরাধ প্রতিরোধের জন্য একত্রিত করে সড়কের নিরাপত্তা বিধান এবং ঐ সমস্ত এলাকায় জনসাধারণকে সঙ্গে নিয়ে নিয়মিতভাবে পাহারাসহ নাশকতা/সন্ত্রাসী কার্যক্রমের তথ্য সংগ্রহের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

(২১) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে নব-গঠিত ইউনিট পিবিআই, নৌ-পুলিশ, ট্যুরিস্ট-পুলিশ-এ পদায়নকৃত পুলিশ কর্মকর্তাদের পুলিশ স্টাফ কলেজে বিশেষ ব্যবস্থায় Police Financial Management প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ডিটেকটিভ ট্রেনিং স্কুল, সিআইডি, ঢাকায় মামলা তদন্ত ও তদারকি কার্যে সহায়ক হিসেবে ‘New Technique of Interrogation and CDR (Call Detail Record) Analysis Trg, Course’ সার্কেল এএসপি/ওসি/তদন্ত ইন্সপেক্টর এবং সকল তদন্তকারী অফিসারদের জন্য চালু হয়। পুলিশ রিফর্ম প্রোগ্রাম কর্তৃক আয়োজিত পুলিশ স্টাফ কলেজ, মিরপুর, ঢাকায় ট্রেনিং নিডস এ্যাসেসমেন্ট ওয়ার্কসপ অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ পুলিশের ৩০টি ইন-সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টারে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ত্বরান্বিত ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে মাস্টার প্ল্যান প্রস্তুতকরণ, ভূমি অধিগ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে জোর দেওয়া হয়। নবগঠিত ট্যুরিস্ট-পুলিশের জন্য ‘বাংলাদেশ ট্যুরিজ্যম ফাউন্ডেশন’ ও ‘ট্যুরিস্ট-পুলিশের’ যৌথ উদ্যোগে কক্সবাজার ও ঢাকায় ‘ট্যুরিস্ট-পুলিশ ওরিয়েন্টেশন কোর্স’ পরিচালনা করা হয়। যুক্তরাষ্ট্র, ইতালি, সিঙ্গাপুর, অস্ট্রেলিয়ার মতো উন্নত দেশসমূহের পুলিশ বাহিনীর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে ক্ষেত্রমত কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ পুলিশকে আধুনিক ও পেশাদার করার লক্ষ্যে কর্মকর্তাদের দেশের বাইরে বিভিন্ন প্রশিক্ষণে নিয়মিতভাবে প্রেরণ করা হয়। বাংলাদেশ পুলিশের কর্মকর্তা যুক্তরাষ্ট্রে ‘Advanced Security Cooperation Course (ASC-1)’ শীর্ষক প্রশিক্ষণ, শ্রীলংকায় অনুষ্ঠিত Cyber Crime Conference, জর্ডানের আম্মানে অনুষ্ঠিত Post Blast Investigation Course এবং যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়ায় অনুষ্ঠিত Intellectual Property Enforcement Program Course-এ অংশগ্রহণ করেন। এসআইদের ডিসি কোর্স নিয়মিতভাবে পিটিসি, টাঙ্গাইলে 
অনুষ্ঠিত হয়।
(২২) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ৯৫১ জন পুলিশ সদস্য জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে গমন করে এবং জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন থেকে ১৫১৪ জন প্রত্যাবর্তন করে। FPU বাবদ জাতিসংঘ থেকে প্রাপ্ত Reimbursement ২৫১,৮২,১২,৪৬৭.৬৩ টাকা। 
(২৩) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে বিভিন্ন ইউনিটের অনুকূলে ২৮টি জিপ, একটি এপিসি, ৬৮টি ডাবল কেবিন পিকআপ, দুটি রেকার, ১৫৫টি মোটর সাইকেল, চারটি ট্যাক্সি ক্যাব, ১০টি বিচ রেসকিউ মোটর বাইক, দুটি স্যান্ড সাপোর্ট ভেহিকেল এবং পাঁচটি কান্ট্রিবোট, চারটি স্পিডবোট, আটটি ওয়াটারবাইক ও চারটি পেট্রোলবোটসহ পুলিশ বাহিনীর ডগ স্কোয়াড গঠনের জন্য ১০টি কুকুর ক্রয়ের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। এ ছাড়া, অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ, গ্যাসকিট সামগ্রী, রায়ট কন্ট্রোল সামগ্রী, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি ক্রয় করা হয়।
(২৪) মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের আলোকে ১৫ আগস্ট ১৯৭৫-০৯ এপ্রিল ১৯৭৯ এবং ২৪ মার্চ ১৯৮২ -১১ নভেম্বর ১৯৮৬ পর্যন্ত সময়ে জারিকৃত ছয়টি অধ্যাদেশের বাংলা ভাষান্তরের খসড়া আইন আকারে প্রস্তুত করা হয়। বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীতে ‘পৃথক তদন্ত ইউনিট (পি.বি.আই)’ নামে একটি নতুন পুলিশ ইউনিট গঠনের সরকারি আদেশ, বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীতে ‘শিল্পাঞ্চল পুলিশ’ নামে একটি নূতন পুলিশ ইউনিট গঠনের সরকারি আদেশ, বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীতে ‘রংপুর রেঞ্জ’ নামে একটি নূতন পুলিশ ইউনিট গঠনের সরকারি আদেশ, বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীতে ‘রংপুর আর.আর.এফ’ নামে একটি নূতন পুলিশ ইউনিট গঠনের সরকারি আদেশ জারি করা হয়। 
(২৫) বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমিতে ৩৪তম বহিরাগত ক্যাডেট এসআই ২০১৩ ব্যাচে ১,৩২১ জন প্রশিক্ষণার্থীর এক বছরের মৌলিক প্রশিক্ষণ শেষে সমাপনী কুচকাওয়াজ এবং ১৫৭তম টিআরসি ব্যাচে ৫৫১ জন প্রশিক্ষণার্থীর ছয় মাসের মৌলিক প্রশিক্ষণ শেষে সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়।
(২৬) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ঢাকা ডিভিশন, চট্টগ্রাম ডিভিশন, ঢাকা জোন, সিলেট জোন, কুয়াকাটা জোন, চট্টগ্রাম জোন ও টেকনাফ সাবজোনের ট্যুরিস্ট পুলিশের কার্যক্রম শুরু করা হয়। ট্যুরিস্ট পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও বিভিন্ন ট্যুর অর্গাইজেশনের অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে ২১৩ জনকে ট্যুরিস্ট-পুলিশ ওরিয়েন্টেশন কোর্স প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তিনটি ট্যুরিজম ফেয়ারে ট্যুরিস্ট-পুলিশ অংশগ্রহণ করে।
(২৭) পিবিআই, ঢাকার জন্য Mobile Tracking Analysis Equipment Face Drawing & Identification Solution ক্রয় করা হয়।
(২৮) ‘রূপকল্প ২০২১’ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে স্পেশাল ব্রাঞ্চ ট্রেনিং স্কুলের অধিকাংশ প্রশিক্ষণ কোর্সে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ ছাড়া, স্পেশাল ব্রাঞ্চসহ পুলিশ বাহিনীর কর্মকর্তাদের পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন কোর্সে Manner and Etiquette এবং পেশাদারিত্ব, নৈতিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সম্পর্কিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কেস স্টাডি, মক্ ইমিগ্রেশন কাউন্টার প্র্যাকটিসের মতো বাস্তবধর্মী প্রশিক্ষণ বিষয়ক কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
(২৯) কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতাল বহির্বিভাগকে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণকরণ এবং কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতাল মেডিসিন স্টোর ও মেডিসিন ডেলিভারি পয়েন্টকে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ও আধুনিকায়ন করা হয়।
(৩০) স্পেশাল ব্রাঞ্চের রাজনৈতিক শাখা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকারকে গুরুত্বপূর্ণ গোয়েন্দা তথ্য দিয়ে সহায়তা করে থাকে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, ধর্মীয় ও অন্যান্য চরমপন্থী সংগঠনগুলির অতীত ও বর্তমান কর্মকাণ্ড এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনাসংক্রান্ত অগ্রিম তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবগত করা হয়। এ ছাড়া, বিরোধী রাজনৈতিক দলসহ রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর স্বার্থান্বেষী মহলের অপতৎপরতা সংক্রান্ত তথ্যাদিও সরকারকে অবহিত করা হয়। গোপনীয় দলিলপত্রের তালিকা সংরক্ষণ, রাজনৈতিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের পিএফ সংরক্ষণ ও হালনাগাদকরণ, আগস্ট লিস্ট প্রস্তুত, গোপন রাষ্ট্রবিরোধী তৎপরতা, স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের সকল নির্বাচন, আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নকারী সকল ঘটনাবলি রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ এবং স্পর্শকাতর ঘটনা ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সরকারি নীতি নির্ধারক মহলে গোয়েন্দা তথ্য সরবরাহ করা হয়। সরকারের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক এজেণ্ডা বাস্তবায়নে এসবি’র রাজনৈতিক শাখা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তাদের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে, যা ইতোমধ্যে ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রশংসিত হয়। বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনীদের বিচার কার্যক্রমের শুরু থেকে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়া পর্যন্ত এসবি’র রাজনৈতিক শাখা এ-সংক্রান্ত মূল্যবান তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার প্রাক্কালে খুনীদেরকে জেলখানায় সার্বক্ষণিক নিবিড় পর্যবেক্ষণ করাসহ সরকারকে সর্বোতভাবে সহায়তা করে। বিদেশে পলাতক থাকা খুনীদেরকে দেশে ফিরিয়ে এনে বিচারের রায় কার্যকর করতে সরকারকে নিরলসভাবে সহায়তা করে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের সদস্যরা শুধু তাদের পেশা ও কর্তব্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং মহান নেতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাদের সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব প্রদর্শন করেছে, যা প্রশংসার দাবি রাখে।

(৩১) আইনশৃঙ্খলা উন্নয়ন তথা সরকারের গুরুত্বপূর্ণ এজেন্ডা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ পুলিশ অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তাদের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। এর ফলে ২৮ এপ্রিল ২০১৫ তারিখ ঢাকা উত্তর, দক্ষিণ ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন সফলতার সঙ্গে সম্পন্ন হয়। দেশের পার্বত্য জেলাগুলির (রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি) আঞ্চলিক রাজনৈতিক সংগঠনগুলির কার্যক্রমের ওপর নজরদারি করা হয়। পার্বত্য তিন জেলাসহ কক্সবাজার জেলার সার্বিক পরিস্থিতির ওপর সাপ্তাহিক গোপনীয় প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে প্রেরণ করা হয়। সরকারের একটি অন্যতম সাফল্য দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের চরমপন্থী/সন্ত্রাসীদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে আত্মসমর্পণের সুযোগ দেওয়া এবং তাদের পুনর্বাসন করা। আত্মসমর্পণকারী ২,২০০ জন চরমপন্থী/সন্ত্রাসীদের মধ্যে ৭৬৫ জনকে পুনর্বাসনের জন্য আনসার বাহিনীতে চাকরি দেওয়া হয়। কর্মক্ষেত্রে যোগদানের পর ৩১৩ জন আনসার পলাতক হয়। পলাতক আনসারদের নাম ঠিকানাসহ বিস্তারিত তথ্য সংবলিত একটি পূর্ণাঙ্গ কম্পিউটার ডাটাবেইজ এ সংস্থা সংরক্ষণ করে আসছে এবং তাদের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের ওপর নজরদারি অব্যাহত আছে। 
(৩২) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে দেশের অভ্যন্তরে নাশকতামূলক, রাষ্ট্র ও সরকারবিরোধী কর্মকাণ্ড, ধর্মীয় জঙ্গিবাদের সঙ্গে জড়িত দেশি-বিদেশি ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ এবং শীর্ষস্থানীয় সন্ত্রাসীসহ ৪৬ জন আসামীকে টিএফআই বিশেষজ্ঞ কর্তৃক জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনা উন্মোচন ও অন্যান্য আসামী সনাক্ত করে সুপারিশমালা প্রণীত হয় ও সংশ্লিষ্ট ইউনিটে কার্যার্থে প্রেরণ করা হয়। উল্লেখযোগ্য আসামীদের মধ্যে ‘জেএমবি’ ‘হুজি’, ‘আনসার উল্ল্যাহ বাংলা টিম’-এর সদস্য রয়েছে। চট্টগ্রামে গবাদি পশুর খামারের আড়ালে জঙ্গি প্রশিক্ষণ ক্যাম্প পরিচালনার অভিযোগে গ্রেফতারকৃত আসামীকে টিএফআই কর্তৃক জিজ্ঞাসাবাদ করে ব্যাপক সফলতা পাওয়া গেছে। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গিকার ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ গঠনের যথাযথ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ই-গভর্নেন্স কাজের বিষয়ে টিএফআই শাখার কার্যক্রম অব্যাহত আছে। ১৯৭৫-২০১৪ সাল মেয়াদে জিজ্ঞাসাবাদকৃত আসামীদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি এসবি রেকর্ড রুম থেকে সংগ্রহ করে স্ক্যানিং-এর মাধ্যমে ডাটাবেইজে সংরক্ষণ করা হয়। ইতোমধ্যেই টিএফআই বিশেষজ্ঞ কর্তৃক জিজ্ঞাসাবাদ, ডিটেনশন সংক্রান্ত তথ্যাদি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ তথ্য ভাণ্ডার ‘থার্ডআই’ ডাটাবেইজ কার্যক্রম চালু করা হয়। 
(৩৩) জঙ্গি সংক্রান্ত অগ্রিম তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহের মাধ্যমে জঙ্গি দমনে এসবি বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন হুজি, জেএমবি, হিযবুত তাহরীরের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সক্রিয় সদস্যকে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক ও অস্ত্রসহ গ্রেফতার করা সম্ভব হয়। 

(৩৪) এসবি ঢাকার মোবাইল পরিবীক্ষণ সেল ডিএমপি ব্যতীত দেশের অন্যান্য সকল পুলিশ ইউনিট থেকে মামলার তদন্ত, অনুসন্ধান ও গোয়েন্দা কার্যক্রমে মোবাইল ফোন সংক্রান্ত তথ্য মোবাইল অপারেটর থেকে সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট পুলিশ ইউনিটে গোয়েন্দা তথ্য প্রেরণ করে ঘটনার রহস্য উদ্‌ঘাটন ও গোয়েন্দা কার্যক্রমে সহায়তা করে থাকে। ২০১৪-১৫ 
অর্থ-বছরে দেশের বিভিন্ন জেলা ইউনিট থেকে সর্বমোট ৩৫,২০৫টি ই-মেইল গৃহীত হয়; যার বিপরীতে ১,৪০,৮২০টি মোবাইল নম্বরের তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট ইউনিটকে তদন্ত ও গোয়েন্দা কাজে সহায়তা করা হয়। এসবি ঢাকা থেকে প্রেরিত তথ্যের সহায়তায় পুলিশের বিভিন্ন ইউনিট অনেক গুরুত্বপূর্ণ মামলার রহস্য উদ্‌ঘাটন, দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী গ্রেফতার, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও সন্ত্রাস দমনে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়।
(৩৫)  ‘বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, ২০১৫’, ‘টোয়ান্টি-২০ ক্রিকেট বিশ্বকাপ, ২০১৪’, বাংলাদেশ-জিম্বাবুয়ে সিরিজ, বাংলাদেশ-পাকিস্তান সিরিজ, বাংলাদেশ-ভারত ক্রিকেট সিরিজসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে অগ্রিম নিরাপত্তা ঝুঁকি মূল্যায়ন ও পরীক্ষণ সিটি এসবি অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করে। ২০১৪ সালের ০৫ জানুয়ারি জাতীয় নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই বিএনপি-জামাত জোট সরকারকে বিপদে/বেকায়দায় ফেলতে নানারকম অপতৎপরতায় লিপ্ত থাকে। সিটি এসবি সার্বক্ষণিকভাবে অগ্রিম গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ ও যথাসময়ে তা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবগত করার মাধ্যমে সরকার বিরোধী এ সব অপতৎপরতা প্রতিরোধে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। ০৫ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখের পর থেকে বিএনপি-জামাতের লাগাতার অবরোধ ও হরতালের সময় পেট্রোলবোমা নিক্ষেপসহ গাড়ি পোড়ানো, ভাংচুর ও অন্যান্য নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড পরিকল্পনা প্রতিরোধে সিটি এসবি, ঢাকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সিটি এসবি কর্তৃক বিএনপি-জামাতসহ সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির সমস্ত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, গার্মেন্টস ও বিভিন্ন শিল্পকারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের নাশকতা ও বিশৃঙ্খলামূলক কর্মকাণ্ড প্রতিরোধে অগ্রিম গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে যথাসময়ে অবগত করা হয়। এ ছাড়া, সিটি এসবি, ঢাকার আওতাধীন এলাকায় ভিভিআইপি গমনাগমনের পূর্বে নিরাপত্তা ঝুঁকি মূল্যায়নপূর্বক ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ/সরকারকে যথাসময়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করে।
(৩৬) ০১ জুলাই ১৪-৩০ জুন ২০১৫ মেয়াদে ছাত্র-শিক্ষক বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহপূর্বক সরকারকে অবহিত করার জন্য ১২টি গোপনীয় প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়। শ্রম ও শ্রমিক বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহপূর্বক সরকারকে অবহিতকরণের ২২টি গোপনীয় প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়। ০১ জুলাই ২০১৪-৩০ জুন ২০১৫ মেয়াদে আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত ২৫টি গোপনীয় প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়। 
(৩৭) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে পাসপোর্ট ও ভিসা জাল জালিয়াতির মাধ্যমে বিদেশ গমনকারী ব্যক্তিদের ইমিগ্রেশন কর্তৃক যাত্রা স্থগিত করার পর অনুসন্ধানপূর্বক তাদের নাম ঠিকানা যাচাই, অপরাধ সনাক্তকরণসহ যাত্রী ও দালালদের বিরুদ্ধে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা থেকে ৫৮৬টি এজাহার এবং ইমিগ্রেশন প্রশাসন শাখা থেকে ১৯৪টি নন এফ আই আর প্রসিকিশন ও ০১টি নিয়মিত মামলা ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থানায় দাখিল করা হয়। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সিলেট আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরসহ সারা দেশে ২৬টি চেকপোস্টে জাল পাসপোর্ট ভিসাসহ মানব পাচারের মতো জঘন্য অপরাধ উদ্‌ঘাটনের জন্য মূল্যবান যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়। আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরসমূহে এবং বেনাপোল চেকপোস্টের সঙ্গে অনলাইন কানেকটিভিটি এবং সফট্ওয়্যার আধুনিকীকরণ করা হয়। 
(৩৮) বাংলাদেশে বিদ্যমান স্থল ও সমুদ্রবন্দর চেকপোস্টসমূহের অবকাঠামো নির্মাণের জন্য ক্যাটাগরি অনুযায়ী স্থাপত্য নকশা চূড়ান্ত করা হয়। কলকাতা-ঢাকা-আগরতলা রুটে এবং ঢাকা-সিলেট-শিলং-গৌহাটী রুটে নতুনভাবে বাস সার্ভিস চালুর পরিপ্রেক্ষিতে আখাউড়া, বি-বাড়ীয়া এবং তামাবিল, সিলেট ইমিগ্রেশন চেকপোস্টে ইমিগ্রেশন ব্যবস্থা জোরদার ও টেকনিক্যাল সাপোর্ট বৃদ্ধি করা হয়। ‘বিশ্ব ইজতেমা, ২০১৪’ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশে বিদ্যমান স্থল ও সমুদ্রবন্দর ইমিগ্রেশন চেকপোস্টে সুষ্ঠু ও সুচারুভাবে আগত বিদেশি মেহমানদের অভ্যর্থনা জানানো এবং তাদের আগমনী ইমিগ্রেশন কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়। বিভিন্ন জেলা, অফিস, সংস্থা, মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত পত্রের ভিত্তিতে সর্বমোট ২,৩২৫ জনের বিষয়ে গমন রোধ করা হয়। বিভিন্ন দাগী/মামলার আসামী কিংবা অবাঞ্চিত ব্যক্তি চেকপোস্টসমূহ দিয়ে আগমন ও বর্হিগমন করতে না পারে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়।
(৩৯) মহামান্য রাষ্ট্রপতির বাসভবন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সরকারি কার্যালয় ও গণভবনসহ তাঁদের বিভিন্ন কর্মসূচিতে সুষ্ঠুভাবে নিরাপত্তামূলক দায়িত্ব পালন করা হয়। এ ছাড়া, মাননীয় স্পিকার, প্রধান বিচারপতি, চিপ হুইপ, ডেপুটি স্পিকার, বিরোধী দলীয় নেত্রী, মন্ত্রী, উপদেষ্টা, প্রতিমন্ত্রী, উপ-মন্ত্রী এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতিমণ্ডলীর সার্বক্ষণিক নিরাপত্তাসহ মহামান্য রাষ্ট্রপতির পরিবারবর্গ এবং জাতির পিতার পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করা হয়। বিশ্ব ইজতেমা উপলক্ষ্যে টঙ্গীতে বিপুল সংখ্যক মুসুল্লির সমাবেশ ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে ঢাকাস্থ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বিপুল জনসমাবেশে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আগমন ও অন্যান্য জাতীয় অনুষ্ঠানে (যেমন বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস, ঈদ-উল-ফিতর, ঈদ-উল-আযহা, শারদীয় দুর্গোৎসব, জাতীয় শোক দিবস ইত্যাদি) দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করা হয়। এ ছাড়া, ০৬-০৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪ মেয়াদে H.E. Mr. Shinzo Abe Prime Minister of Japan, ১৭-১৮ অক্টোবর ২০১৪ মেয়াদে Dr. APJ Abdul Kalam Former President of India, ০৬-০৮ ডিসেম্বর ২০১৪ মেয়াদে H. E. Mr. Tsheing Tobgay Prime Minister of Bhutan, ২৪-২৬ মে ২০১৫ মেয়াদে চীনের মাননীয় উপ-প্রধানমন্ত্রী জনাব মিন লিং ইয়ানডন এবং ০৬-০৭ জুন ২০১৫ মেয়াদে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মন্ত্রী ও ভিআইপিগণের বাংলাদেশ সফর উপলক্ষ্যে নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করা হয়। ২৪ এপ্রিল-১১ মে ২০১৫ মেয়াদে পাকিস্তানের জাতীয় ক্রিকেট দলের বাংলাদেশ সফর এবং ০৮-২৬ জুন ২০১৫ মেয়াদে ভারতীয় জাতীয় ক্রিকেট দলের বাংলাদেশ সফর উপলক্ষ্যে নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করা হয়। 
(৪০) ঢাকা মহানগরীস্থ ৭৬টি কেপিআই স্থাপনার মধ্যে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ৬৬টি কেপিআই স্থাপনার নিরাপত্তা ব্যবস্থার জরিপের কাজ এবং ১৩টি ভূমি জরিপের কাজ সম্পন্ন করা হয়।
(৪১) স্পেশাল ব্রাঞ্চের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অফিস স্থান সঙ্কট নিরসনকল্পে রাজস্ব বাজেটের অর্থায়নে রাজারবাগ, ঢাকায় ১৪তলা ভিতবিশিষ্ট ষষ্ঠতলা এসবি ও সিআইডি সদর দপ্তর (টুইন-টাওয়ার) ভবন নির্মাণ প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। উক্ত ভবনের পঞ্চম তলা পর্যন্ত বুঝে নেওয়া হয়। 

(৪২) ০১ জুলাই ২০১৪-৩০ জুন ২০১৫ মেয়াদে অনুষ্ঠিত দশম জাতীয় সংসদের উপ-নির্বাচন ২০১৫, চতুর্থ উপজেলা পরিষদ সাধারণ নির্বাচন ২০১৪, সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন, পৌরসভা নির্বাচন, ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন এবং বিভিন্ন পর্যায়ের নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।
(৪৩) বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইভেন্ট এবং বিশেষ সময়ে সারাদেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পরিবীক্ষণ করার জন্য পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স ঢাকায় অপারেশন্স কন্ট্রোল রুমে মনিটরিং এন্ড কোঅর্ডিনেশন সেল স্থাপন করা হয়। পবিত্র মাহে রমজান ও ঈদ-উল-ফিতর ২০১৪, শারদীয় দুর্গাপূজা ২০১৪ এবং পবিত্র ঈদ-উল-আযহা ২০১৪, বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল ও শ্রীলংকা ফুটবল দলের মধ্যে ‘ফিফা আন্তর্জাতিক প্রীতি ফুটবল ম্যাচ, জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট দলের বাংলাদেশ সফর-২০১৪, অনূর্ধ্ব-২১ ম্যান্স জুনিয়র এএইচএফ কাপ ২০১৪, আন্তর্জাতিক হকি প্রতিযোগিতা, ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস ২০১৪, বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল ও জাপান ফুটবল দলের মধ্যকার ফিফা আন্তর্জাতিক প্রীতি ফুটবল ম্যাচ, যিশু খ্রিষ্টের জন্মদিন (২৫ ডিসেম্বর, বড় দিন) ২০১৪, থার্টি ফাস্ট নাইট ২০১৪ এবং ইংরেজি নববর্ষ ২০১৫ উপলক্ষ্যে মনিটরিং এন্ড কোঅর্ডিনেশন সেল স্থাপন করা হয়।
(৪৪) আন্তর্জাতিক অপরাধ সংক্রান্তে সন্ত্রাস, মাদকদ্রব্য পাচার, নারী ও শিশু পাচার, মানবপাচার, অস্ত্র চোরাচালান, মুদ্রা জালিয়াতি, পর্নোগ্রাফি ও যৌন অপরাধ, আন্তর্জাতিক অপরাধ চক্রসহ অন্যান্য অপরাধীদের সম্পর্কে অনুসন্ধান এবং অভিবাসী ও প্রবাসীদের বহুবিধ সেবা প্রদানের জন্য National Central Bureau (NCB), DHAKA, INTERPOL-এর নিজস্ব সার্ভারে সুরক্ষিত I-24/7 System-এর মাধ্যমে INTERPOL General Secretariat (IPSG) এবং INTERPOL-এর অপর ১৮৯টি সদস্য-রাষ্ট্রের সঙ্গে সার্বক্ষণিক অর্থাৎ (24/7-ভিত্তিক) যোগাযোগ রাখা হয়। INTERPOL সদস্যভুক্ত ১৮৯টি দেশ থেকে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন অপরাধ/তথ্য সংক্রান্তে প্রাপ্ত পত্র এসবি/সিআইডি এবং সংশ্লিষ্ট জেলা/ইউনিটে প্রেরণ করে প্রতিবেদন সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট দেশের NCB-কে অবহিতকরণসহ IPSG-কে অবহিত করা হয়। একইভাবে দেশের বিভিন্ন ইউনিট, সংস্থা ও নাগরিকবৃন্দের প্রয়োজন সংক্রান্ত প্রাপ্ত পত্র/আবেদন সংশ্লিষ্ট বৈদেশিক NCB-সমূহের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে নিষ্পন্ন করা হয়।
(৪৫) ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন মানবতাবিরোধী অপরাধের সঙ্গে জড়িত বিদেশে পলাতক আসামীদের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখা হয়। NCB-DHAKA বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার সাজাপ্রাপ্ত পলাতক ছয়জন আসামীকে INTERPOL-এর মাধ্যমে সনাক্তকরণ ও গ্রেফতারের লক্ষ্যে INTERPOL সদস্যভুক্ত দেশসমূহের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছে। এর ফলে সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামী এ এইচ এম রাশেদ চৌধুরী-এর আমেরিকাতে অবস্থান এবং আসামী নূর চৌধুরীর কানাডাতে অবস্থান নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। উল্লিখিত আসামীদের দেশে ফিরিয়ে আনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকার কর্তৃক গঠিত টাস্কফোর্সকে অবহিত করা হয়। অন্যান্য আসামী শরিফুল হক ডালিম, আসামী ক্যাপ্টেন (অব.) আব্দুল মাজেদ, আসামী রিসালদার মোসলে-উদ্দিন এবং লে. কর্নেল আব্দুর রশীদ-এর অবস্থান নিশ্চিতকরণের জন্য INTERPOL সদস্যভুক্ত দেশসমূহের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ অব্যাহত রাখা হয়। INTERPOL-এর সহায়তায় স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামী আশরাফুজ্জামান খাঁনকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, চৌধুরী মঈনউদ্দীনকে যুক্তরাজ্যে এবং জাহিদ হোসেন খোকনের সুইডেনের স্টকহোমে অবস্থান সনাক্ত করা সম্ভব হয়। তাদেরকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়। মানবতাবিরোধী অপরাধের সঙ্গে জড়িত আসামী মাওলানা আবুল কালাম আজাদ এবং আব্দুল জব্বার ইঞ্জিনিয়ারের বিরুদ্ধে ইন্টারপোল রেড নোটিশ জারি করা হয়। অপর আসামী সৈয়দ মোঃ হাসান আলীর বিরুদ্ধে ইন্টারপোল রেড নোটিশ জারি করার জন্য ফরম পূরণপূর্বক প্রেরণের জন্য সমন্বয়ক তদন্ত সংস্থা, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়। 
(৪৬) সিআইডি, ঢাকার আবেদনের প্রেক্ষিতে ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলায় চার্জশিটভুক্ত আসামী তারেক রহমান তারেক জিয়া এবং বিদেশে পলাতক আসামী মাওলানা মোঃ তাজউদ্দিন মিয়া-এর বিরুদ্ধে INTERPOL কর্তৃক RED NOTICE জারি করা হয়। INTERPOL-এর সহায়তায় যুক্তরাজ্যে তারেক জিয়ার এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় মওলানা তাজউদ্দিন মিয়ার অবস্থান সনাক্তপূর্বক তাদেরকে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বরাবরে Extradition Request প্রেরণ করা হয়।
(৪৭) ভারতে গ্রেফতারকৃত নারায়ণগঞ্জের চাঞ্চল্যকর সাত খুন মামলার INTERPOL RED NOTICE ধারী পলাতক আসামী নূর হোসেনকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে ভারতের সম্মতি পাওয়া গেছে। তাকে ফিরিয়ে আনার বিষয়টি বর্তমানে Diplomatic Channel-এর মাধ্যমে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(৪৮) INTERPOL-এর সহায়তায় ইরানে আটককৃত মানবপাচারের দায়ে অভিযুক্ত আসামী নান্নু মিয়াকে ৩০ মার্চ ২০১৫ তারিখে দেশে ফিরিয়ে এনে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়। ফেনী মডেল থানার অস্ত্র মামলার সঙ্গে জড়িত পলাতক রেড নোটিশধারী আসামী আহমেদ আকাশ পিয়ার ১৫ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে মালয়েশিয়ান পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতার হয়। তাকে বহিঃসমর্পণের জন্য পুত্রজায়া ইমিগ্রেশনের নিকট হস্তান্তর করা হয়। তাকে ফিরিয়ে আনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়। ইন্টারপোলের সহায়তায় ভারতে আটককৃত সিএমপি, চট্টগ্রাম-এর মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত পলাতক রেড নোটিশধারী আসামী মোঃ সাজ্জাদ হোসেন সাজ্জাদকে কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে বাংলাদেশে ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বরাবরে বহিঃসমর্পণ প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ঘোষিত শীর্ষ সন্ত্রাসী মজিবুর রহমান জামিলসহ ভারতে গ্রেফতারকৃত আসামী ওয়াহিদুজ্জামান সেলিম, সুমন খান এবং মালেক মোড়লকে INTERPOL-এর সহায়তায় ভারত থেকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়। INTERPOL-এর সহায়তায় Child Pornography-এর সঙ্গে জড়িত টিপু কিবরিয়াসহ তার আরও দুই জন সহযোগীকে গ্রেফতার করে আইনের আওতায় আনা হয়। বিভিন্ন দেশ থেকে বাংলাদেশে Deport কৃত আট জন বাংলাদেশি নাগরিকের Deportation-এর বিষয়ে INTERPOL থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এসবির ইমগ্রেশনকে অবহিত করা হয়।

(৪৯) NCB-DHAKA, INTERPOL-এর মাধ্যমে জুলাই ২০১৪-জুন ২০১৫ পর্যন্ত বাংলাদেশ পুলিশের বিভিন্ন পদমর্যাদার ৩২ জন কর্মকর্তা INTERPOL-এর ১৯টি বিভিন্ন সভা/সেমিনার/প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন, যা আন্তর্জাতিক পুলিশ সহযোগিতার ক্ষেত্রে এবং কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। ‘83rd INTERPOL General Assembly Session’ সংক্রান্ত সভায় মাননীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ও ইন্সপেক্টর জেনারেল, বাংলাদেশ পুলিশসহ সাত সদস্যের বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেছেন। বিশ্ব ইজতেমা ২০১৫ উপলক্ষ্যে I-24/7 System-এর মাধ্যমে Interpol Database-এ ২,৩০০-এর অধিক বিদেশি নাগরিকের পাসপোর্ট যাচাই করা হয়।

(৫০) জুলাই ২০১৪-এপ্রিল ২০১৫ মেয়াদে INTERPOL সদস্যভুক্ত বিভিন্ন দেশসমূহ থেকে প্রাপ্ত অনুরোধের ভিত্তিতে বিদেশে অবস্থানরত ১৮১ জন বাংলাদেশির Passport/ID এবং PC/PR নাগরিকত্ব/চাকরি সংক্রান্ত তথ্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে যাচাই করে সংশ্লিষ্ট NCB-কে অবহিত করা হয়।

(৫১) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে আইনশৃঙ্খলা, পুলিশ বাহিনীর কার্যক্রম, নতুন ইউনিট স্থাপন, নিয়োগ-বদলি ইত্যাদি এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে দেশের বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টের প্রায় ১৫ হাজার ৭৩২টি পেপার ক্লিপিং ইন্সপেক্টর জেনারেলসহ ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাদের গোচরীভূত করা হয়। পুলিশ এবং আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট সম্পর্কে তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ/প্রতিবেদন প্রেরণ/দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ২ হাজার ৯১৯টি প্রেস ক্লিপিং পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটে প্রেরণ করা হয়। দৈনন্দিন পুলিশি কার্যক্রম, পুলিশের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড, নতুন ইউনিট স্থাপন, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশনে বাংলাদেশ পুলিশের কার্যক্রম এবং অবদান ইত্যাদি সম্পর্কে প্রায় ২,৬৮১টি প্রেস রিলিজ এবং ছবি প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচার/প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়। 
(৫২) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ‘সাতটি র‌্যাব কমপ্লেক্স নির্মাণ’ শীর্ষক প্রকল্পে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে সর্বমোট ৮,১৮৬.২৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়। বরাদ্দকৃত টাকার মধ্যে জুন ২০১৫ পর্যন্ত ৮,১৮৫.২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। ২৮ মার্চ ২০১৫ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ‘সাতটি র‌্যাব কমপ্লেক্স নির্মাণ’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতাধীন র‌্যাব-৫ রাজশাহী, র‌্যাব-৬ খুলনা, র‌্যাব-৭ চট্টগ্রাম, র‌্যাব-৮ বরিশাল, র‌্যাব-১১ নারায়ণগঞ্জ ও র‌্যাব-১২ সিরাজগঞ্জ কমপ্লেক্সের শুভ উদ্ধোধন এবং র‌্যাব-২ মোহাম্মদপুর, র‌্যাব-৯ সিলেট ও র‌্যাব ফোর্সেস ট্রেনিং স্কুল গাজীপুর কমপ্লেক্সের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ‘পাঁচটি র‌্যাব কমপ্লেক্স এবং একটি র‌্যাব ফোর্সেস ট্রেনিং স্কুল নির্মাণ’ শীর্ষক প্রকল্পে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে সর্বমোট ৩৯৮.৭৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়। বরাদ্দকৃত টাকার মধ্যে জুন ২০১৫ পর্যন্ত ৩৯৮.৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়, যা বরাদ্দের ১০০ শতাংশ। র‌্যাব ফোর্সেস সদর দপ্তর নির্মাণের লক্ষ্যে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে ৮.৫৬ একর জমি অধিগ্রহণসহ হস্তান্তর/গ্রহণ সম্পন্ন হয়। র‌্যাব ফোর্সেস ট্রেনিং স্কুল নির্মাণের লক্ষ্যে গাজীপুরে বন বিভাগের ১৯.৯৭ একর জমিতে স্থাপনা নির্মাণপূর্বক নতুন জায়গা পোড়াবাড়ীতে স্কুলটি স্থানান্তর করা হয়। উক্ত স্থানে ফোর্সদের বসবাস এবং ট্রেনিং করার জন্য অস্থায়ী স্থাপনা নির্মাণ করা হয়। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ভূমি অধিগ্রহণ/ক্রয় খাতে ২২,৩১,৭১,০০০ টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়। র‌্যাব-১৪ ময়মনসিংহ-এর ব্যটালিয়ন সদর-এর জন্য ১০.০০ একর জমি অধিগ্রহণ বাবদ ৫,১৩,৩২,০৪৬.৭৩ টাকা এবং র‌্যাব ফোর্সেস ট্রেনিং স্কুল, গাজীপুরে ১.৭৭ একর জমি অধিগ্রহণ বাবদ ৫,৪৫,৭১,২৯০.৩০ টাকা প্রদান করা হয়। এ ছাড়া, র‌্যাব-৫ রাজশাহীর সিপিসি-১, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ক্যাম্প-এর ৩.০৩ একর, সিপিসি-২, নাটোর ক্যাম্পের ৪.০০ একর এবং সিপিসি-৩, জয়পুরহাট ক্যাম্পের ৩.০০ একর জমি অধিগ্রহণের আংশিক মূল্য বাবদ ১১,৭২,৬৭,৬৬২.৯৭ টাকা প্রদান করা হয়। 


(৫৩) বাংলাদেশের ৪১৮৪ কিলোমিটার স্থল ও ২৪৩ কিলোমিটার জলসীমান্তে চোরাচালান ও মাদকদ্রব্যের অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধকল্পে বাংলাদেশ বর্ডার গার্ডের ৬১০টি বিওপি সক্রিয় রয়েছে। দূরবর্তী বিওপিসমূহের মধ্যবর্তী স্থানে ২৫২টি বর্ডার সেন্ট্রি পোস্ট (বিএসপি)-এর মধ্যে ১২৮টি স্থাপন সম্পন্ন হয়।

(৫৪) ‘বিজিবি পুনর্গঠন রূপরেখা’-এর আওতায় নতুন ২টি ব্যাটালিয়ন ও ২৮টি বিওপি’র নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়। 

(৫৫) ইতোমধ্যে বাংলাদেশ-মায়ানমার অরক্ষিত সীমান্তে আটটি এবং বাংলাদেশ-ভারত অরক্ষিত সীমান্তে ১০টি বিওপি মোট ১৮টি বিওপি নির্মাণ করার ফলে ভারতের সঙ্গে ৬০ কিলোমিটার ও মায়ানমারের সঙ্গে ৫০ কিলোমিটার মোট ১১০ কিলোমিটার সীমান্ত এলাকা রক্ষিত হয়। পার্বত্য জেলাসমূহের অরক্ষিত ৫০৭ কিলোমিটার সীমান্তে পরিকল্পিত ৭১টি বিওপির মধ্যে ১৪টির নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে। ফলে ভারতের সঙ্গে ১৫ কিলোমিটার ও মায়ানমারের সঙ্গে ১৭ কিলোমিটার মোট ৩২ কিলোমিটার সীমান্ত বাংলাদেশ বর্ডার গার্ডের পূর্ণ নজরদারিতে এসেছে। 
(৫৬) ২৫-৩০ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে ঢাকায় এবং ০২-০৭ আগস্ট ২০১৫ তারিখে ভারতের নয়াদিল্লীতে মহাপরিচালক বিজিবি ও মহাপরিচালক বিএসএফ পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সীমান্ত সম্মেলনে ভারতের অভ্যন্তরে অবস্থিত ১১৫টি ফেন্সিডিল কারখানার তালিকা ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নিকট বুকলেট আকারে হস্তান্তর করে সেগুলি ধ্বংসের অনুরোধ জানানো হয়। একই সঙ্গে ১,০৭২ জন ভারতীয় মাদক ব্যবসায়ী ও চোরাকারবারীর তালিকা সংবলিত বুকলেট হস্তান্তর করে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহনের অনুরোধ জানানো হয়।

(৫৭) চারটি রিজিয়নসহ ১৬টি সেক্টর সদর দপ্তর-এর মধ্যে ১৩টি সেক্টর সদর দপ্তরকে বিজিবি’র নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় অপটিক্যাল ফাইবার কানেকটিভিটি’র আওতায় আনা হয়। বর্তমানে বিজিবি সদর দপ্তরের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় আধুনিক ফাইবার অপটিক কানেকটিভিটির মাধ্যমে চারটি রিজিয়ন সদর দপ্তর, ১৫টি সেক্টর সদর দপ্তর এবং বিজিটিসিএন্ডএস-এর সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্স সুবিধাসহ ভিপিএন নেটওয়ার্ক চালু করা হয়। 

(৫৮) বর্ডার গার্ড হাসপাতাল সাতকানিয়া ও বর্ডার গার্ড হাসপাতাল ঢাকা’র সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে টেলিমেডিসিন সুবিধা চালু করা হয়। 
(৫৯) সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ঘোষণা বাস্তবায়ন এবং বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ-এর বাজেট ও হিসাব বিষয়ক কাজ-কর্ম সুষ্ঠু ও সহজ পদ্ধতিতে সম্পাদনের লক্ষ্যে ‘Budget and Account Monitoring System’ সফট্ওয়্যার প্রস্তুত করা হয়। এ অনলাইন ভিত্তিক সফট্ওয়্যার-এর মাধ্যমে সংস্থার বাজেট ও হিসাব সংক্রান্ত কার্যাবলি সহজে, স্বল্পসময়ে এবং নির্ভুলভাবে সম্পন্ন করা হচ্ছে।
(৬০) পার্বত্য অঞ্চলের ইউনিটসমূহের সঙ্গে এবং নীলডুমুর ব্যাটালিয়নের সঙ্গে সদর দপ্তর বিজিবি’র যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মোট ১৫টি সেক্টর/ব্যাটালিয়নকে রেডিও লিংক-এর আওতায় আনা হয়। সম্প্রতি ৩১ বিজি ব্যাটালিয়ন নাইক্ষ্যংছড়ি এবং ৫১ বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়ন, বাবুছাড়াকে রেডিও লিংক এর আওতায় এনে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়।
(৬১) ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের একটি রিজিয়ন সদর দপ্তর, ছয়টি সেক্টর সদর দপ্তর এবং ২৮টি ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তরসমূহে ভূগর্ভস্থ অপটিক্যাল ফাইবার কানেকটিভিটি প্রদান করে আইসিটি সুবিধাদি সম্প্রসারণের একটি পিপিএনবি বর্তমানে অর্থ বিভাগে চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। এ ছাড়া, চারটি রিজিয়নসহ ১৬টি সেক্টর সদর দপ্তরের মধ্যে ১৩টি সেক্টর সদর দপ্তরকে বিজিবি’র নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় অপটিক্যাল ফাইবার কানেকটিভিটির আওতায় আনা হয়। বর্তমানে বিজিবি সদর দপ্তরের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় আধুনিক ফাইবার অপটিক কানেকটিভিটির মাধ্যমে চারটি রিজিয়ন সদর দপ্তর, ১৫টি সেক্টর সদর দপ্তর এবং বিজিটিসিএন্ডএস-এর সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্স সুবিধাসহ ভিপিএন নেটওয়ার্ক চালু করা হয়। সম্প্রতি বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, ঢাকা ও সাতকানিয়ার সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে টেলিমেডিসিন সুবিধা চালু করা হয়। এতে পার্বত্য এলাকায় কর্মরত সকল বিজিবি সদস্যের নিকট স্পেশালাইজড চিকিৎসা ব্যবস্থা পৌঁছে যাচ্ছে। 
(৬২) ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর ২০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রধান অতিথি হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক কোস্ট গার্ড সদস্যগণের অসীম সাহসিকতা ও বীরত্বপূর্ণ এবং সেবামূলক কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ৩৫ জন কর্মকর্তা ও নাবিককে পদক প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের সদস্যগণকে অনুপ্রাণিত করার পাশাপাশি তাদের কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডকে ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডস এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। 
(৬৩) বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের সকল জাহাজ ও বোটসমূহ সচল রাখার লক্ষ্যে প্রতিটি জোনে ওয়ার্কশপের স্থাপনা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের বিভিন্ন জাহাজ/বোটের রিপেয়ার বাই রিপ্লেসমেন্ট পদ্ধতিতে নতুন ইঞ্জিন/ডিজেল জেনারেটর প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে সক্ষমতা, সচলতা/গতি বৃদ্ধির কার্যক্রম গৃহিত হয়। ঢাকা সাব-জোনকে জোনে উন্নীতকরণের প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। নবনির্মিত প্রশিক্ষণ ঘাঁটি সিজি বেইস অগ্রযাত্রা কোস্ট গার্ডের টিওএন্ডইভুক্তকরণের সরকারি আদেশ জারি করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ ঘাঁটি ১১ ডিসেম্বর ২০১৫ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়। মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলায় ডকইয়ার্ড সুবিধাসহ কোস্ট গার্ডের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ বেস স্থাপনের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়। ‘বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডকে শক্তিশালীকরণ’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্মাণকৃত সিজি স্টেশন চাঁদপুর ৩০ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে মাননীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের এরিয়াল সার্ভেইলেন্সের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য দুইটি মিডিয়াম সাইজের মেরিটাইম ভার্সন রেসকিউ হেলিকপ্টারসহ একটি এভিয়েশন উইং চালু করার নীতিগত অনুমোদন দেওয়া হয়। 
(৬৪) ২১ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে আউটপোস্ট রাঙ্গাবালি এবং ১৯ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে কক্সবাজারের বাহারছড়া ও সন্দীপের সারিকাইত এলাকায় একটি করে আউটপোস্ট স্থাপনের প্রশাসনিক অনুমোদন দেওয়া হয়। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের জন্য আটটি ওপিভি ক্রয়ের পরিপ্রেক্ষিতে ইতালিয়ান নৌবাহিনী থেকে জি-টু-জি ক্রয় প্রক্রিয়ায় চারটি Minerva Class জাহাজকে Refurbishment-এর মাধ্যমে Offshore Patrol Vessel (OPV)-এ রূপান্তর করে কোস্ট গার্ডের জন্য ক্রয়ের লক্ষ্যে ৩১ মার্চ ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এবং ইতালি সরকারের মনোনীত প্রতিষ্ঠান FINCANTIERO S.P.A-এর মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হয়। 

(৬৫) ‘কোস্ট গার্ডের জন্য সমুদ্রগামী জলযান সংগ্রহ ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় দুইটি ইনশোর পেট্রোল ভেসেল (আইপিভি) এবং দুইটি ফাস্ট পেট্রোল বোট (এফপিবি) নির্মাণের জন্য কোস্ট গার্ড এবং ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিমিটেড নারায়ণগঞ্জ-এর সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বর্তমানে আইপিভি ও এফপিবিসমূহ ডিইডব্লিউ নারায়ণগঞ্জে নির্মাণাধীন রয়েছে যা, ২০১৭ সালের প্রথমার্ধে কোস্ট গার্ডে সংযোজিত হবে। 

(৬৬) ‘বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডকে শক্তিশালীকরণ’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় দুইটি হারবার পেট্রোল বোট (এইচপিবি) নির্মাণ শেষে ১৫ মার্চ ২০১৫ তারিখে কোস্ট গার্ডে সংযোজিত হয়। কোস্ট গার্ডের জন্য আরও দুটি হারবার পেট্রোল বোট (এইচপিবি) সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে ক্রয়ের অনুমোদন দেওয়া হয়, যা বর্তমানে ক্রয়ের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
(৬৭) কোস্ট গার্ডের জন্য ১০টি এইচএসবি নির্মাণের জন্য ডিইডব্লিউ নারায়গণঞ্জ-এর সঙ্গে চুক্তি সম্পাদিত হয়। উক্ত বোটসমূহের নির্মাণকাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে।
(৬৮) ‘কোস্ট গার্ডের জন্য সমুদ্রগামী জলযান সংগ্রহ ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় চারটি পন্টুন (বড়) নির্মাণের জন্য কোস্ট গার্ড ও খান ব্রাদার্স লিমিটেড-এর সঙ্গে চুক্তি সম্পাদিত হয়। উক্ত পন্টুনসমূহের নির্মাণকাজ সমাপনান্তে মুরিংয়ের জন্য পশ্চিম জোনে তিনটি ও দক্ষিণ জোনে একটি প্রেরণ করা হয়। 
(৬৯) কোস্ট গার্ডের জন্য রাজস্ব বাজেটের আওতায় চারটি পন্টুন (বড়) নির্মাণের জন্য কোস্ট গার্ড ও ডিইডব্লিউ নারায়ণগঞ্জ-এর সঙ্গে ০৫ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে চুক্তি সম্পাদিত হয়। উক্ত পন্টুনসমূহের নির্মাণকাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। 
(৭০) বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের টিওএন্ডইতে সিঙ্গেল কেবিন পিক-আপ-এর জন্য একজন ড্রাইভার, সিজি বেস অগ্রযাত্রার জন্য ৫৩১ জন এবং চারটি সিপিভি, পাঁচটি আরপিভি এবং ছয়টি স্টেশন (কুতুবদিয়া, টেকনাফ, মহেশখালী, সন্দ্বীপ, কোকিলমণি ও সুপতি)-এর জন্য ৫১৮ জন সর্বমোট ১,০৫০ জন জনবল অন্তর্ভুক্ত হয়। 
(৭১) বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো নির্মাণের জন্য রাজউক কর্তৃক ১৩ মে ২০১৫ তারিখে উত্তরার ১৫ নং সেক্টরে এক বিঘা আয়তনের একটি প্রাতিষ্ঠানিক প্লট কোস্ট গার্ডকে হস্তান্তর করা হয়। মার্কিন সরকারের সহায়তায় বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের অনুদান হিসেবে ২২ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে আটটি এবং মে ২০১৫ তারিখে ছয়টি মেটাল শার্ক বোট সর্বমোট ১৪টি মেটাল শার্ক বোট কোস্ট গার্ডকে প্রদান করা হয়। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরের ছয়টি সিসিএমসি নির্মাণ সমাপনান্তে হস্তান্তরসহ মোট ১৮টি সিসিএমসি নির্মাণ শেষে কোস্ট গার্ডকে হস্তান্তর করা হয় এবং অবশিষ্ট ১২টি পর্যায়ক্রমে নির্মাণ শেষে হস্তান্তর করা হবে। মার্কিন সরকারের Joint Inter-agency Task Force West (JIATFW)-এর সহায়তায় বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড পূর্ব জোনে Boat Maintenance Facility গড়ে তোলার জন্য ২৮ মে ২০১৫ তারিখে মার্কিন সরকারের পক্ষে মার্কিন ওডিসি এবং বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে অর্থনৈতিক সস্পর্ক বিভাগ কর্তৃক একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। 
(৭২) সারা দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে পরিচালিত অভিযানের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের দায়িত্বাধীন এলাকায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্য উদ্ধার অভিযান অব্যাহত রয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে এ সংস্থা কর্তৃক ২৪টি দেশি/বিদেশি আগ্নেয়াস্ত্র, ১,২৩০টি তাজা গোলাবারুদ, ৩০টি রামদা/কুড়াল/ চাপাতি অস্ত্র ও গোলা উদ্ধার করা হয়। 

(৭৩) নদী পথে রাসায়নিক সার চোরাচালান/পাচার রোধকল্পে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কতৃক এক বছরে আনুমানিক ৪,৭৩,৯৬৫ টাকা মূল্যের ২২,৩৮২ কেজি রাসায়নিক সার আটক করা হয়।
(৭৪) বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ০৫-১৬ অক্টোবর ২০১৪ মেয়াদে মা ইলিশ রক্ষায় ইলিশ প্রজনন ক্ষেত্রে ইলিশ আহরণ বন্ধে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে এবং ০১ ফেব্রুয়ারি-৩০ জুন ২০১৫ মেয়াদে ভোলা, বরিশাল, বরগুনা, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, লক্ষীপুর, খুলনা, বাগেরহাট, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর ও শরীয়তপুর জেলার নদ-নদীতে জাটকা নিধন প্রতিরোধ অভিযান পরিচালনা করে। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে মৎস্যসম্পদ রক্ষা অভিযানে কোস্ট গার্ড কর্তৃক ১৮,১৪৬টি অভিযানে আনুমানিক ১,১০০,৭৪,৫৮,১৪১ টাকা মূল্যের ২২,০৬,৪৫,২৫৫ মিটার কারেন্ট জাল, ৫,৮০,৫৪,৮৮১ মিটার অন্যান্য জাল, ৫,৮৮৮টি বিহুন্দী/মশারি জাল, ৩,১৮,৭২২ কেজি জাটকা, ১৬,৬৬,২৩,৫০৮ পিস চিংড়ি পোনা এবং ২৫৬টি ফিশিং বোট আটক করা হয়।
(৭৫) চোরাচালান বিরোধী কর্মকাণ্ড প্রতিরোধে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কতৃক পরিচালিত ১৮,১৪৬টি অভিযানে ১০,২৭৩ মিটার বার্থিং হাউজার এবং রশি, ১৬,৮৪,১৬৭ লিটার ডিজেল/পেট্রোল/ভোজ্য তেল/অক্টেন, ৭০০ কেজি গম/চাল/চিনি/লবণ, ১৭,১৯৮ পিস ও ৪,৫৯৯ মিটার ইন্ডিয়ান শাড়ী, থ্রিপিস ও কাপড়, ১৭৬টি বোট/ভ্যান/ট্রাক/ড্রেজার/ বাল্কহেড, ২২,৩৮২ কেজি রাসায়নিক সার, ২৩,৮৫৯.৪১ ঘনফুট বনজ সম্পদ, একটি হরিণের চামড়া, মাংস, হরিণের শিং, ৬,৮২,৬২১ পিস ইয়াবা, ৭.৫০ কেজি গাঁজা, ৩০,৫৯৭ বোতল/ক্যান দেশি/বিদেশি মদ, বিয়ার, ফেনসিডিল ও সিগারেট, ২৬৩ জন জলদস্যু/সন্ত্রাসী/চোরাকারবারীসহ ২৯টি ড্রেজার/বাল্কহেড আটক করা হয়। আটককৃত পণ্যের মূল্য ৯৩,১৫,০৭,৯৫৪ টাকা।
(৭৬) বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা বেষ্টনীর মাধ্যমে মায়ানমার থেকে সমুদ্র পথে অবৈধভাবে রোহিঙ্গাদের অনুপ্রবেশ প্রতিরোধের লক্ষ্যে ‘অপারেশন কুলরক্ষা’ নামে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানকালে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক বাংলাদেশ জলসীমায় প্রবেশকারী রোহিঙ্গাদের শুকনা খাবার, খাবার পানি, জ্বালানি তেল এবং ঔষধসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় মানবিক সহায়তা প্রদান করে ফেরত পাঠানো হয়। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক ৫৯ জন রোহিঙ্গাসহ তিনটি বোট ফেরত পাঠানো হয়।

(৮১) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অধীন প্রতিটি উপজেলা/বড় শহরে একটি করে ফায়ার স্টেশন স্থাপন সংক্রান্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে ৩৩৯টি ফায়ার স্টেশন স্থাপনের জন্য চারটি প্রকল্পের আওতায় ২৯৩টি উপজেলায় ফায়ার স্টেশন কার্যক্রম চালু আছে। 

(৭৭) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক ১৯৪টি বিভিন্ন ধরনের অগ্নি-নির্বাপণ গাড়ি, ১৭৫টি ফায়ার ফাইটিং পাম্প, ৪,৩৭৬টি ফায়ার ফাইটিং ও উদ্ধার সরঞ্জাম, ৪৫,৯২৫ মিটার ডেলিভারি হোজ, একটি জলযান ও দুটি পন্টুন ক্রয় 
করা হয়।
(৭৮) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক ১৬,১৮৫টি অগ্নিনির্বাপণ করা হয়। এসব অগ্নিকাণ্ডে মোট ৪৩৪.০৩ কোটি টাকার সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের কর্মীদের নিরলস প্রচেষ্টার ফলে ১,৪৪৯.৭৫ কোটি টাকার সম্পদ উদ্ধার করা সম্ভব হয়। 
(৭৯) সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে সারাদেশের ৯৩টি দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকায় ও ১০টি নৌ দুর্ঘটনাপ্রবণ স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্তৃক উদ্ধারকারী সাজ-সরঞ্জামসহ প্রয়োজনীয় জনবল দ্বারা টহল ডিউটি পালন করা হচ্ছে। ২০১৪-১৫ 
অর্থ-বছরে সারাদেশে সংঘটিত ২,৩২৮টি সড়ক দুর্ঘটনা, ২২৪টি নৌ-দুর্ঘটনা, ১৫টি ভূমিকম্প, ১৪টি ভবন ধস, ছয়টি পাহাড়ধস ও নয়টি ঘূর্ণিঝড়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্তৃক উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এসব দুর্ঘটনায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মীবৃন্দের আন্তরিক প্রচেষ্টায় ৪,৫৭৭ জন আহতকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য সংশ্লিষ্ট হাসপাতালে প্রেরণ করা সম্ভব হয়। 
(৮০) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স-এর বিভিন্ন ফায়ার স্টেশন কর্তৃক মোট ৯,২৬৮ জন রোগী পরিবহনের জন্য এ্যাম্বুলেন্স সেবা প্রদান করা হয় এবং ফি হিসেবে ৩৬.৬০ লক্ষ টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়। 

(৮১) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্তৃক অগ্নি প্রতিরোধ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে বিভিন্ন শিল্প কারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ৭,৮৯২টি নতুন ওয়ার্কসপ ও ওয়্যারহাউজ লাইসেন্স ইস্যু করা হয় এবং লাইসেন্স ফি বাবদ মোট ৮.৯৮ কোটি টাকা আদায় করে সরকারি খাতে জমা করা হয়। এ ছাড়া, ১৮টি প্রতিষ্ঠানে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ২.০৩ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।
(৮২) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধার কাজ পরিচালনার সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে বিভিন্ন প্রকল্পের অধীনে মোট ৮৪.৯০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪৭টি পানিবাহী গাড়ী, ৮টি রেসকিউ ফায়ার কমান্ড ভিহিক্যাল, ১০টি টোয়িং ভিহিক্যাল, ১০টি এ্যাম্বুলেন্স, ৪০টি পোর্টেবল পাম্পসহ অন্যান্য বিভিন্ন অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধার সরঞ্জাম সংগ্রহ করা হয়।

(৮৩) জাতীয় দুর্যোগ ও ভূমিকম্প মোকাবেলায় সিডিএমপি কার্যক্রমের মাধ্যমে ৬২,০০০ জন স্বেচ্ছাসেবক তৈরির প্রকল্পের আওতায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্তৃক ৩০,০১১ জনকে কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবক তৈরি করা হয়েছে এবং তাদের অগ্নি নির্বাপণ ও উদ্ধার কার্যে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এ ছাড়া, Royal National Life Boats Institute কার্যক্রমের মাধ্যমে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ৪০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। 

(৮৪) আনসার ও ভিডিপি সদস্য/সদস্যগণ ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ ও সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের ভোট কেন্দ্রসমূহে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সুষ্ঠুভাবে অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছে। 
(৮৫) ‘অপারেশন রেল রক্ষা’-এ ১২ জানুয়ারি-৩০ এপ্রিল ২০১৫ মেয়াদে ৩৭টি জেলার রেল লাইনের বিভিন্ন পয়েন্টে মোট ৮,৮৯৬ জন আনসার ও ভিডিপি সদস্য রেল রক্ষায় সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালন করে সরকারি সম্পদ, জানমালের নিরাপত্তা এবং ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক রাখতে সক্ষম হয়। 
(৮৬) ‘অপারেশন সড়ক-মহাসড়ক নিরাপত্তা, ২০১৫’-এ ২৮ জানুয়ারি-৩০ এপ্রিল ২০১৫ মেয়াদে ৬০টি জেলায় ৯৯৩টি পয়েন্টে মোট ১১,৯১৬ জন আনসার ও ভিডিপি সদস্য সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালন করে সরকারি সম্পদ ও জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করে।
(৮৭) ‘দুর্গাপূজা ২০১৪’ উপলক্ষ্যে সারাদেশে ২৮,০০০ পূজামণ্ডপে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় মোট ১,৬১,৬১৪ জন আনসার ও ভিডিপি সদস্য সাফল্যের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে ধর্মীয় ভাব-গাম্ভীর্যের মাধ্যমে পূজা অনুষ্ঠানে সহায়তা করে।
(৮৮) ‘বিশ্ব এজতেমা ২০১৫’-এ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ১০০ জন অঙ্গীভূত আনসার ও প্রতিপর্বে ১৬০ করে (দু-পর্বে) ৩২০ জন ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্য এজতেমা স্থলে জনগণের নিরাপত্তায় সুনামের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে।
(৮৯) প্রবাসী বাংলাদেশিদের এমআরপি এবং বাংলাদেশ ভ্রমণেচ্ছু বিদেশি নাগরিকদের মেশিন রিডেবল ভিসা (এমআরভি) প্রদানের লক্ষ্যে বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহের মধ্যে ৫৮টি বাংলাদেশ মিশনে এমআরপি ও এমআরভি কার্যক্রম চালু করা হয়। আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে মালয়েশিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও সউদি আরবে প্রবাসী বাংলাদেশিদের দোরগোড়ায় এমআরপি পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।
(৯০) দেশের অভ্যন্তরে আটটি বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস থেকে এমআরপি ও এমআরভি এবং ৬০টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস থেকে এমআরপি ইস্যু করা হচ্ছে। 
(৯১) বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ সকল বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিসসমূহে মোট ৬৮টি Facebook page খোলা হয়। Facebook-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত জনগণের সমস্যা ও পরামর্শ-এর বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। 
(৯২) সকল বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস এবং আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে পাসপোর্ট প্রার্থীদের অভিযোগ শুনা ও নিষ্পত্তির জন্য গণশুনানীর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। 
(৯৩) ‘মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (লাইসেন্স ও পারমিট ফিস) বিধিমালা, ২০১৪’ জারি করা হয়।
(৯৪) ‘মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (কর্মচারীদের পোশাক ও সামগ্রিক প্রাধিকার) বিধিমালা, ২০১৪’ জারি করা হয়।
(৯৫) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তায় নিয়মিত মাদক বিরোধী প্রচারণা এবং প্রতিরোধ অভিযান পরিচালনা করছে।
(৯৬) ‘বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ (সংশোধনী) আইন, ২০০৬’-এ রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বা জনশৃঙ্খলার স্বার্থে সন্দেহভাজন যে কোনো ব্যক্তির কথোপকথন ও প্রেরিত বার্তা intercept করার ক্ষমতা সরকার তথা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে দেওয়া হয়। এ সংশোধনীর প্রেক্ষিতে গোয়েন্দা সংস্থা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক কথোপকথন ও প্রেরিতবার্তা intercept করার সক্ষমতা সৃষ্টির জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি পৃথক দপ্তর হিসেবে ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি) স্থাপন করা হয়। 
(৯৭) জঙ্গিবাদ, সাইবার ক্রাইম, সন্ত্রাস দমন, অপহরণ, চাঁদাবাজি, মানি লন্ডারিং, হুমকি প্রদান ইত্যাদি অপরাধের ক্ষেত্রে যে কোনো ধরনের ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক্স যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করলে অপরাধী সনাক্তকরণে Lawful Interception (LI) সেবা প্রদানের মাধ্যমে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে সহায়তা করা হয়।

(৯৮) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আদেশক্রমে জাতীয় পর্যায়ের সকল প্রকার ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক্স যোগাযোগ মাধ্যম নিয়ন্ত্রণের জন্য Lawful Interception (LI) কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে স্থাপন করা হয়।

(৯৯) ২৪ ঘন্টা/৭দিন Lawful Interception (LI) সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণ। 

(১০০) Lawful Interception (LI) কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিটিআরসি, সকল মোবাইল ও টেলিফোন অপারেটর এবং সকল আইন প্রয়োগকারী ও গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ/সমন্বয় 
সাধন করা। 
৫১। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
(১) রোগী ও ডাক্তার সংখ্যার সামঞ্জস্য সৃষ্টি এবং দুর্গম ও পার্বত্য অঞ্চলসহ সারাদেশে সমমানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের ৩৩তম ব্যাচে ৬,২৩৫ জন চিকিৎসককে নিয়োগ করা হয়। নবনিয়োগপ্রাপ্ত চিকিৎসকদেরকে স্ব-স্ব উপজেলায় পদায়ন করায় সরকার তৃণমূল পর্যায়ে ডাক্তার সঙ্কট নিরসন করতে সক্ষম হয়। বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে মাননীয় মন্ত্রী নব যোগদানকৃত চিকিৎসকদের উদ্দেশ্যে কর্মস্থলে উপস্থিতি নিশ্চিতকরণসহ গ্রামীণ মানুষকে স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার দিক্-নির্দেশনা প্রদান করেন। সচিব নব-নিযুক্ত চিকিৎসকদেরকে কর্মস্থলে উপস্থিত থেকে নাগরিকদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণের নির্দেশনা প্রদান করেন। 
(২) দীর্ঘমেয়াদি মানসম্পন্ন স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বিনির্মাণ এবং দেশে জনসংখ্যার অনুপাতে প্রয়োজনীয় চিকিৎসক তৈরির জন্য চিকিৎসা শিক্ষা কার্যক্রমে নীতিমালা প্রণয়ন, কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিবিধ কার্যাদি সম্পাদিত হয়। প্রতিবেদনাধীন শিক্ষাবর্ষে এমবিবিএস কোর্সে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির জন্য ছয়টি সরকারি এবং পাঁচটি আর্মি মেডিকেল কলেজের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক নবপ্রতিষ্ঠিত ছয়টি সরকারি মেডিকেল কলেজ এবং পাঁচটি আর্মি মেডিকেল কলেজে একযোগে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষের কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়। ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষে ৫০ শয্যাবিশিষ্ট মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং হবিগঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এমবিবিএস কোর্স চালুর বিষয়ে প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়। বেসরকারি স্বাস্থ্য শিক্ষা খাতকে উৎসাহিত করার জন্য ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষে আল-আমিন ডেন্টাল কলেজ, সিলেট এবং ৪২টি মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল ও ১১টি ইনস্টিটিউট অব হেল্‌থ টেকনোলজির একাডেমিক অনুমোদন প্রদান করা হয়। চিকিৎসা শিক্ষার মান বজায় রাখার স্বার্থে ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষে এমবিবিএস/বিডিএস কোর্সে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির জন্য নির্ধারিত মানদণ্ড নির্ধারণ করা হয়। এ ছাড়া, ২০১৪-১৫ সেশনে বিভিন্ন স্নাতকোত্তর প্রতিষ্ঠানে উচ্চতর শিক্ষার জন্য ১,১৯৫ জন চিকিৎসককে প্রেষণ মঞ্জুর করা হয়।

(৩) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে সীমিত বাজেটে বাংলাদেশে জনস্বাস্থ্যের টেকসই সাফল্য দৃশ্যমান হয়। অগ্রগতি সাধিত হয় ম্যালেরিয়া ও ফাইলেরিয়া প্রতিরোধ এবং কালাজ্বর নির্মূলকরণের কার্যক্রমে। প্রতিবেশি দেশ ভারতে সোয়াইন ফ্লুর সংক্রমণ ঘটলেও পর্যবেক্ষণ, কঠোর নজরদারি ও প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনার কারণে বাংলাদেশে এর সংক্রমণ পরিলক্ষিত হয়নি। সউদি আরব এবং মধ্যপ্রাচ্যসহ পৃথিবীর বেশ কয়েকটি দেশে মার্স করোনা ভাইরাসের প্রকোপ দেখা যাওয়ায় সর্বদা পর্যবেক্ষণ, ঝুঁকি পরিমাপ/নজরদারি বৃদ্ধি, হজ্জ্ব যাত্রীদের মধ্যে স্বাস্থ্যতথ্য প্রদান, মেডিকেল কলেজ ও জেলাপর্যায়ের হাসপাতালগুলিতে রোগী পৃথক্করণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ইবোলা রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধে দেশে ২৭টি আন্তর্জাতিক বন্দরে রোগ সনাক্তকরণ কার্যক্রম, ৭টি থার্মাল স্ক্যানার স্থাপনসহ বিবিধ ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে রোগের সংক্রমণ থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিল বাংলাদেশ। 
(৪) ২১ মার্চ ২০১৫ থেকে ইপিআই কর্মসূচিতে শিশুদের প্রদত্ত নয়টি রোগের টিকার সঙ্গে সংযুক্ত হয় নতুন ভ্যাকসিন পিসিভি এবং আইপিভি। ইউনিসেফ-এর সহযোগিতা ও তত্ত্বাবধানে তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে কভারেজ ইভালুয়েশন-২০১৪ সালে সম্পন্ন হয়। প্রতি বছরের ন্যায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে বাংলাদেশে ইপিআই কর্মসূচিতে ২০১৪ সালের সকল কার্যক্রমের বিস্তারিত প্রতিবেদন বছরশেষে Annual Progress Report-এ জমা করা হয়।
(৫) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে বিভিন্ন জরিপ ও প্রতিবেদনে বাংলাদেশে স্বাস্থ্য ও জনমিতিক সূচকে সাফল্য এবং স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নের বিষয় প্রকাশিত হয়। ২০১৪ সালে অক্টোবর মাসে প্রকাশিত বাংলাদেশ আরবান হেলথ সার্ভে, ২০১৩-এর ফলাফলে দেখা যায় শহর এলাকার বিশেষত বস্তি অঞ্চলে স্বাস্থ্যসূচকে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়। জরিপে চলমান স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর উন্নয়ন কর্মসূচির লক্ষ্য অনুযায়ী ২০১৬ সালের মধ্যে মহিলা প্রতি গড় সন্তান সংখ্যা-২ এ কমিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা শহর এলাকায় ইতোমধ্যে অর্জিত হয় এবং বস্তি এলাকায় পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারের হার সবচেয়ে বেশি (৭০ শতাংশ) পরিলক্ষিত হয়। দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ও স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত সকল তথ্য, উপাত্ত এবং পর্যালোচনা সন্নিবেশ করে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে ‘Health Bulletin, 2014’ প্রকাশিত হয়। ২৫ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে বাংলাদেশে কমিউনিটি ক্লিনিকের সাফল্য নিয়ে প্রকাশ করা হয় ‘Community Clinic-Health Revolution in Bangladesh’ শীর্ষক প্রতিবেদন। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সরকারের বহুমাত্রিক কার্যক্রম গ্রহণের ফলে দেশে মোট প্রজনন হার (TFR) ২.৩ এবং পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার (CPR) ৭৮.৬ শতাংশে উন্নীত হয়। জরুরি প্রসূতিসেবা সম্প্রসারণ, সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি ও সমন্বিত শিশুরোগ ব্যবস্থাপনার ফলে শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস পায়। এ ছাড়া, বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার মানদণ্ড মোতাবেক দেশে স্বাস্থ্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে মৌলিক সরঞ্জামের অভাব এবং সংক্রমণ প্রতিরোধের অভাব সত্ত্বেও জেলা পর্যায় থেকে নিম্নপর্যায় পর্যন্ত জনগণের কাছে স্বাস্থ্য সেবার প্রাপ্যতা রয়েছে।

(৬) ১৫ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ জাতীয় স্বাস্থ্য হিসাব ১৯৯৭-২০১২-এর আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করা হয়। স্বাস্থ্যখাতে মাথাপিছু ব্যয় ২৭ ডলার, যা প্রতিবেশি দেশগুলির তুলনায় কম। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রসমূহে বাজেট বরাদ্দ প্রদানের ক্ষেত্রে হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের আকার বিবেচনার পরিবর্তে এলাকার জনগণের বয়স ও লিঙ্গভেদে স্বাস্থ্যসেবার প্রয়োজনীয়তার ভিন্নতা, জনগণের মধ্যে বিদ্যমান দারিদ্র্যের মাত্রা বিবেচনা করে বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিতকরণে মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে অগ্রগতি সাধিত হয়। সম্পদ বন্টনে সমতা নিশ্চিত করা ও জনগণের প্রয়োজনের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় নেওয়ার উদ্দেশ্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক Resource Allocation Formula প্রণয়ন করা হয়। স্বাস্থ্যখাতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থিক ঝুঁকি হ্রাস করে ব্যয় সাশ্রয়ী স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল, কালিহাতী ও মধুপুর উপজেলার দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী প্রায় এক লক্ষ পরিবারকে ‘স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি’ শীর্ষক পাইলট প্রকল্পের আওতায় আনার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এ উদ্দেশ্যে দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থানকারী জনগোষ্ঠীর ওপর জরিপ সম্পন্ন হয়। ক্লিনিক্যাল প্রটোকলের ৫০টি প্রটোকল নির্ধারণ করা হয় এবং মানসম্পন্ন চিকিৎসা ব্যবস্থা ও সেবা প্রদান মানদণ্ড নির্ধারণ/প্রমিতকরণের কাজে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়। 
(৭) গ্রামীণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় অত্যাবশ্যকীয় সেবা প্যাকেজের মাধ্যমে সমন্বিত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে জুলাই ২০১৪ থেকে জুন ২০১৫ মেয়াদে ৭২৩টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ সম্পন্ন হয়। কমিউনিটি ক্লিনিকে এ সময়ে প্রায় ১০ কোটি ৫১ লক্ষ ০২ হাজার ভিজিটের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণকে সেবা প্রদান করা হয়। এর মধ্যে ২২ লক্ষ ৩ হাজার জরুরি ও জটিল রোগীকে যথাযথ ব্যবস্থার জন্য উচ্চতর পর্যায়ে রেফার করা হয়। এ ছাড়া, কমিউনিটি ক্লিনিকে ৩,২৯৯টি স্বাভাবিক প্রসব সম্পন্ন হয়। 
(৮) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন শ্রেণির পদে সর্বমোট ৭,৫৪৬টি পদে জনবল নিয়োগ করা হয়। ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে সারাদেশের ৭৬২ জন চিকিৎসককে সিনিয়র কনসালটেন্টে ও জুনিয়র কনসালটেন্ট পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক জেলা/উপজেলার স্বাস্থ্যসেবার প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন শূন্যপদে পদায়ন করা হয়। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ১,১২০টি নন-ক্যাডার চিকিৎসকের পদ ও ২৫০টি নন-ক্যাডার পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার পদ ক্যাডার ভুক্তকরণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী চিকিৎসাসেবার মানোন্নয়নে ১০ হাজার নার্স পদ সৃষ্টির সারসংক্ষেপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সদয় অনুমোদিত হয়। পদ সৃজনের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। সেবা পরিদপ্তরের আওতায় সিভিল সার্জনের কার্যালয়ে ডিস্ট্রিক্ট পাবলিক হেল্‌থ নার্স এবং বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও অন্যান্য স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে ডেপুটি নার্সিং সুপারিনটেনডেন্ট পদকে দ্বিতীয় শ্রেণি থেকে প্রথম শ্রেণিতে উন্নীত করা হয়। নার্সিং পরিদপ্তরকে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরে রূপান্তরকরণের জন্য প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

(৯) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ইউরোপ, আমেরিকাসহ ৯৩টি দেশে ঔষধ রপ্তানি করা হয়। ঔষধ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর ও শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে নিয়মিত ঔষধ উৎপাদনকারী ও বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা হয়। ইউনানী আয়ুর্বেদ ও হোমিওপ্যাথিসহ দেশজ চিকিৎসা শিক্ষার মানোন্নয়নে এবং ভেষজ ঔষধের মান নিয়ন্ত্রণে উপযুক্ত কাঠামো, প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রযুক্তিগত সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণের কার্যক্রমে অগ্রগতি সাধিত হয়। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর কর্তৃক ১০,১৯০টি নতুন ড্রাগ লাইসেন্স প্রদান, ২৭,৪১৪টি ড্রাগ লাইসেন্স নবায়ন এবং ৪,৮৪৭টি নমুনা ড্রাগ টেস্টের জন্য প্রেরণ করা হয়। ১৪টি ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে দুইটি এবং মোবাইল কোর্টে ৮৪৬টি মামলা দায়ের করা হয় এবং ৯২,৯৯,৬০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। এ ছাড়া, ৪৬,২২৮টি ঔষধের দোকান ও ১,০২০টি ঔষধ প্রস্তুতকারী কারখানা পরিদর্শন করা হয়। মোট ১৬,১৩,২৬,৯২৮ টাকা নন-ট্যাক্স রাজস্ব আদায় করা হয়। ০৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে মালদ্বীপের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের মানোন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্য মোকাবেলায় সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। 
(১০) ৮-১২ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয় অঞ্চলের ১১টি দেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রীদের ৩২তম সভা এবং বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার আঞ্চলিক দেশগুলির ৬৭তম আঞ্চলিক কমিটির সভা প্যানপ্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেল, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগ মোকাবেলায় সমন্বিতভাবে কাজ করার অঙ্গীকারের মধ্য দিয়ে ঢাকায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির স্বাস্থ্যমন্ত্রীপর্যায়ের ৩২তম এবং ৬৭তম আঞ্চলিক বৈঠক সমাপ্ত হয়। সম্মেলনে ১১টি দেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী সবার জন্য মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার অঙ্গিকার করেন। চার দিনের সম্মেলনে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণে সদস্য রাষ্ট্রগুলিতে সমন্বিত নাগরিক নিবন্ধন ও অত্যাবশ্যকীয় পরিসংখ্যান (সিআরভিএস) ব্যবস্থা গড়ে তোলার ব্যাপারে গুরুত্ব প্রদান করা হয়। এ ছাড়া, অটিজম মোকাবেলা, মশা-মাছিবাহিত রোগ প্রতিরোধ, সনাতনী চিকিৎসা ওষুধের মানসম্মত ব্যবহার নিশ্চিত করা, হেপাটাইটিস ভাইরাসজনিত রোগ প্রতিরোধ এবং মাদকের বিস্তার রোধে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করতে SEAR-এর সদস্য রাষ্ট্রগুলি সম্মত হয়। 
(১১) দরিদ্র মহিলাদের নিরাপদ ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবসেবা নিশ্চিত করার জন্য এবং মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার হ্রাসকরণের লক্ষ্যে গর্ভবতী মহিলাদের বিনা ভাড়ায় এ্যাম্বুলেন্সের সুযোগ প্রদান করা হয়। একইসঙ্গে মাতৃ ও শিশুমৃত্যুর হার হ্রাসকরণে দুইটি অপারেশনাল প্ল্যানের আওতায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও সেবা প্রদানকারীদের জন্য বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম প্রদান করা হয় এবং এমএনএইচ কার্যক্রমের অধীনে ১১টি জেলায় Local Level Planning-এর বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সারভাইক্যাল ও ব্রেস্ট ক্যান্সার স্ক্রিনিং কার্যক্রম বর্তমানে ১৫২টি উপজেলা হাসপাতালে, ৫৭টি জেলা হাসপাতাল ও সকল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চলমান আছে।
(১২) জনসংখ্যা নীতির আলোকে মা ও শিশুর উন্নত স্বাস্থ্য এবং উন্নত জীবনমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমকে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের অত্যাবশ্যক উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয়। পরিবার কল্যাণ জন্মনিয়ন্ত্রণের কার্যক্রমে জন্ম নিয়ন্ত্রণের স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদি পদ্ধতি গ্রহণ ও কম অগ্রগতি সম্পন্ন জেলায় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করা হয়। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরের জন্মনিয়ন্ত্রণের স্থায়ী পদ্ধতি (NSV & Tubectomy) গ্রহণকারীর সংখ্যা ১,৯২,৯০৮ জন এবং পরিবার পরিকল্পনার দীর্ঘমেয়াদি পদ্ধতি আইইউডি গ্রহণকারীর সংখ্যা ২,৪১,১৫৩ জন ও ইমপ্ল্যান্ট গ্রহণকারীর সংখ্যা ৩,২৬,২১৮ জন। সিএআর বৃদ্ধির জন্য ৬৪ জেলায় পারফরমেন্স পরিবীক্ষণ করা হচ্ছে এবং কম অগ্রগতি সম্পন্ন উপজেলায় অগ্রগতি বৃদ্ধির জন্য এ অধিদপ্তরের পরিচালকদের সমন্বয়ে বিভাগীয় পরিবীক্ষণ টিম গঠন করা হয়। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে বিভিন্ন জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী, ঔষধ ও এমএসআর ক্রয় বাবদ আরপিএ খাতে প্রায় ২৯৮ কোটি ৪২ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা এবং জিওবি রাজস্ব খাতে ৫০ কোটি ৩ লক্ষ টাকা এবং জিওবি উন্নয়ন খাতে প্রায় ২৯ কোটি ৬৪ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা ব্যয় করা হয়। 

(১৩) দশম জাতীয় সংসদে ২০১৫ সালের প্রথম অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদেয় ভাষণে অন্তর্ভুক্তির জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে হালনাগাদ প্রতিবেদন এবং ভাষণের সংক্ষিপ্তরূপ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

(১৪) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে দেশের বিভিন্ন জেলার ২৫টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৩১ থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণের ফলে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ/সম্প্রসারণ করা হয়। আটটি ১০ শয্যাবিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণকেন্দ্র নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয়। এ ছাড়া, ১২টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণকেন্দ্র এবং দুইটি ২০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালের নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়। গোপালগঞ্জে শেখ সায়েরা খাতুন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং নার্সিং ইনস্টিটিউটের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ সমাপ্ত হয় এবং ডাক্তার ও স্টাফদের আবাসন ভবন নির্মাণের জন্য অনুমোদন প্রদান করা হয়। বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলা কুষ্টিয়ায় ‘কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল নির্মাণের কাজে অগ্রগতি সাধিত হয়। দুর্ঘটনাজনিত রোগীদের চিকিৎসাসেবা প্রদান ও এ বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা প্রদানে খ্যাত নিটোর-এর অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ আধুনিকায়নের জন্য গৃহীত প্রকল্পে অগ্রগতি সাধিত হয়। হাসপাতালটি ৫০০ শয্যা থেকে ১০০০ শয্যায় উন্নীতকরণ এবং বিশাল ১২তলা আধুনিক ভবন নির্মাণের টেন্ডার অনুমোদন করা হয়। সিলেট শহরে সৈয়দ শামসুদ্দিন আহমেদ হাসপাতালকে শিশু হাসপাতালে রূপান্তরকরণের নির্মাণকাজ শেষ হয়। মন্ত্রণালয়ের নিমিউ এন্ড টিসি দপ্তর থেকে ঢাকা ও ঢাকার বাইরে হাসপাতালে কারিগরি দল প্রেরণ করে ৪,৫৪০টি মেডিকেল যন্ত্রপাতি মেরামত করা হয়। মেরামত তৎপরতা রোগীদের রোগ নির্ণায়ক পরীক্ষায় কার্যকর ভূমিকা রেখেছে।

(১৫) বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিউরো ডেভেলপমেন্ট ডিজঅর্ডার অ্যান্ড অটিজমের জাতীয় উপদেষ্টা কামিটির সভাপতি ড. সায়মা ওয়াজেদ হোসেনকে স্বাস্থ্যমন্ত্রীদের আঞ্চলিক সম্মেলনে বাংলাদেশে অটিজম স্পেকট্রাম মোকাবেলায় অসামান্য অবদানের জন্য এবং বিশ্বব্যাপী জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা কর্তৃক এক্সিলেন্সি ইন পাবলিক হেলথ অ্যাওয়ার্ড সম্মাননা প্রদান করা হয়। ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩-এর বিধান অনুযায়ী নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্টি বোর্ডের সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক দেশের স্বাস্থ্যসেবা/হাসপাতালসমূহে নিউরোডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চিকিৎসাসেবা প্রদানের জন্য একটি পৃথক ইউনিট বা ওয়ার্ড নির্দিষ্টকরণের আদেশ জারি করা হয়। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় মে ২০১৫ সালে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অনুষ্ঠিত ৬৮তম বিশ্ব স্বাস্থ্য সম্মেলনে WHO-এর কয়েকটি সদস্য রাষ্ট্রের সহায়তায় ‘Autism spectrum disorders-from resolution to global action’ নামক একটি পার্শ্ব সভার আয়োজন করে। অটিজম ও স্নায়ুবিকাশজনিত সমস্যা বিষয়ক জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপারসন ড. সায়মা ওয়াজেদ হোসেন উক্ত পার্শ্ব সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী ছাড়াও ভারতের স্বাস্থ্য মন্ত্রী, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আঞ্চলিক পরিচালক এবং অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিবৃন্দ সভায় বক্তব্য রাখেন। 
(১৬) সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে দক্ষতা এবং দায়বদ্ধতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য 
২০১৪-১৫ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা মতে বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয় এবং বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও সমন্বয় সাধনের জন্য কমিটি গঠন করা হয়। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন এবং লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য দপ্তর/সংস্থাসমূহকে দক্ষতা বৃদ্ধি, তৎপর ও উদ্বুদ্ধকরণের জন্য সচিব দপ্তর প্রধানদের উপানুষ্ঠানিক পত্র প্রেরণ করেন। চুক্তি বাস্তবায়নের পাশাপাশি ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরের জন্য বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির খসড়া প্রণয়ন করা হয়।

(১৭) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে HPNSDP প্রোগ্রামের ‘মধ্যবর্তী মূল্যায়ন, ২০১৪’-এর Policy Dialogue অনুষ্ঠিত হয়। মধ্যবর্তী মূল্যায়নের সুপারিশের প্রেক্ষিতে HPNSDP প্রোগ্রামের PIP সংশোধন করা হয়। পরবর্তিতে উচ্চ পর্যায়ের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় আসন্ন চতুর্থ সেক্টর ওয়াউড প্রোগ্রাম-এর Concept Paper এবং Road Map অনুমোদন করা হয়। তৃতীয় সেক্টর প্রোগ্রামে HPNSDP-এর আওতাধীন ৩২টি অপারেশনাল প্ল্যানের (ওপি) সংশোধন অনুমোদন করা হয় এবং সে আলোকে সকল ওপির বিপরীতে প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয়। মন্ত্রণালয়ের চলমান সেক্টর কর্মসূচি-এর আওতায় ২০১৪-১৫ মেয়াদে ৩২টি অপারেশনাল প্ল্যান বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ২৫ জুন ২০১৫ তারিখে LCG Working Group-Health-এর সভায় তৃতীয় সেক্টর প্রোগ্রাম HPNSDP-এর বাস্তবায়ন অগ্রগতিসহ চতুর্থ সেক্টর প্রোগ্রাম-এর Strategic Investment Plan (SIP) প্রণয়নের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। স্বাস্থ্যখাতে চতুর্থ সেক্টর প্রোগ্রামের SIP প্রণয়নের লক্ষ্যে আটটি খসড়া Strategic Objectives প্রণয়নের ক্ষেত্রে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসহ বিভিন্ন অংশীজনদের সম্পৃক্ত করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

(১৮) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে বিশেষায়িত স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রেও আধুনিক চিকিৎসাসেবার সম্প্রসারণ ঘটেছে। শিশুদের ক্যান্সার সনাক্তকরণ ও নিরাময়ের লক্ষ্যে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ক্যান্সার হসপিটাল এন্ড রিসার্চ, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ও সিলেট মেডিকেল কলেজ-কে স্যাটেলাইট কেন্দ্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়। সরকারের এই পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে শিশুদের ক্যান্সার সনাক্তকরণ ও নিরাময়ে স্থানীয় চিকিৎসকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, বিদেশি হাসপাতালের সঙ্গে চিকিৎসা দক্ষতা বিনিময়, বিএসএমইউ-কে Hub Hospital হিসেবে নির্ধারণ এবং দরিদ্র ক্যান্সার আক্রান্ত শিশুদের বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে। দেশের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নতুন ক্যান্সার মেশিন সরবরাহকরণ ও পুরাতন ছয়টি কোবাল্ট মেশিনের যন্ত্রপাতি পরিবর্তনের কার্যক্রম গৃহিত হয়। ০৬ মে ২০১৫ তারিখে সিএমএইচ হাসপাতালে বিভিন্ন স্বাস্থ্য সুবিধাসহ একটি অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপন কেন্দ্র (বিএমটি) স্থাপন করা হয়। ব্লাড ক্যান্সার ও থ্যালাসেমিয়াজনিত রোগের সামরিক ও অসামরিক রোগীরা স্বল্প ব্যয়ে আধুনিকভাবে অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপনের সুযোগ পাবেন। এ ছাড়া, ২৪ মে ২০১৫ তারিখে জাতীয় অর্থোপেডিক্স ও পুনর্বাসন ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে অত্যাধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা হিসেবে Autologous Bone Marrow Derived Stem Cell Therapy চালু করা হয়। 

(১৯) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা নৈতিকতা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়। অনুমোদিত কর্মপরিকল্পনাটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয় এবং ওয়েব সাইটে এ সংক্রান্ত পৃথক মেন্যু খোলা হয়। এ ছাড়া, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের বিষয়টি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার প্রশিক্ষণ মডিউলে অন্তর্ভুক্তকরণের নির্দেশনা প্রদান করা হয় এবং সে অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান আছে। মন্ত্রণালয়ের স্বচ্ছতা, জবাবদিহি পরিবেশ সৃষ্টিসহ শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২৪ মার্চ ২০১৫ তারিখে বিশেষায়িত জ্ঞানভিত্তিক উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি হিসেবে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় ‘শুদ্ধাচার ও নৈতিকতা সংক্রান্ত পাঠচক্র’ গঠন করা হয়। এ ছাড়া, স্বাস্থ্যখাতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের বিষয়ে বিস্তারিত ক্ষেত্র চিহ্নিত করে কর্মকৌশল নির্ধারণ করা হয়। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর বিধান অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে ‘তথ্য অধিকার’ বিষয়ক পৃথক মেন্যু সৃজন করা হয়। 

(২০) স্বাস্থ্যখাতে সুশাসন নিশ্চিতকরণে সরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে দালালচক্রের অপতৎপরতা প্রতিরোধে ০৪ জুন ২০১৫ তারিখে কতিপয় নির্দেশনা সংবলিত পরিপত্র জারি করা হয়। এই পরিপত্র সিটিজেন চার্টার দৃশ্যমানভাবে প্রদর্শন, ঔষধ প্রাপ্তি এবং রোগ নির্ণায়ক পরীক্ষার মূল্য প্রদর্শন, ডাক্তারসহ স্বাস্থ্য সেবাকর্মীর নির্ধারিত ইউনিফর্ম পরিধান এবং দালাল প্রতিরোধে স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে দায়বদ্ধ করে কঠোর ব্যবস্থাপনা গ্রহণের নির্দেশনা জারি করা হয়।
(২১) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সরকারি হাসপাতালসমূহে রাজস্ব বাজেটে ভারি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন, কেন্দ্রিয়ভাবে ক্রয়, অগ্রিম ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ইত্যাদি বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়। হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে যন্ত্রপাতি ক্রয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অফিস আদেশ জারি করা হয়। 

(২২) বিভিন্ন শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালে ব্যবহারযোগ্য যন্ত্রপাতির মধ্যে অভিন্নতা রাখার লক্ষ্যে ১০ শয্যা, ৫০ শয্যা ও ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট Standard Table of Equipment প্রথমবারের মতো নির্ধারণ করা হয়। শয্যা সংখ্যার ভিত্তিতে হাসপাতালে যন্ত্রপাতির নির্ধারিত ও অভিন্ন তালিকা নির্ধারণের ফলে Supply Chain Management Portal-এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানগুলির যন্ত্রপাতি ক্রয় ও মেরামত সংক্রান্ত কার্যাদি ট্র্যাকিং করা সহজ হবে।
(২৩) স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার কাজ ব্যাপক এবং পরিবীক্ষণ-এর ক্ষেত্র বহুমাত্রিক হলেও স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন, টেলিফোনে পরিবীক্ষণ, ওয়েবসাইটে নাগরিকের অভিযোগ পর্যালোচনা ও গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ/মতামত পর্যালোচনা করে বিবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। চিকিৎসকদের উপস্থিতিসহ স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক মানোন্নয়নের লক্ষ্যে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)-কে সভাপতি করে ৮ সদস্য বিশিষ্ট পরিবীক্ষণ সেল গঠন করা হয় এবং সেলের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক দেশের জেলায়/উপজেলায় মাঠপর্যায়ে আকস্মিক পরিদর্শন শেষে সেবাদানের প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করে উল্লেখযোগ্য সুপারিশ করা হয়। এ বছর মাননীয় মন্ত্রী এবং মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়ন চিকিৎসকদের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ, নিয়মিত পরিদর্শন ও পরিদর্শনের আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে ধারাবাহিক সভা অনুষ্ঠানের কার্যক্রম চলমান ছিল। 
(২৪) ০১ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে সারাদেশে স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে ইলেকট্রিনিক হাজিরা নিশ্চিতকরণের জন্য এক মাসের মধ্যে সকল বায়োমেট্রিক মেশিন সচল ও কার্যকরকরণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ০৬ জুন ২০১৫ তারিখে মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে হাসপাতালের সার্বিক স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জনগণের জন্য গুণগত, মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। হাসপাতালগুলিতে সান্ধ্যকালীন রাউন্ড সেবা প্রদান, স্বাস্থ্যসেবা বিকেন্দ্রিকরণ ও বেসরকারি হাসপাতালে সাশ্রয়ী মূল্যে সেবা প্রদানের বিষয়ে এই সভায় বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করা হয়।

(২৫) ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে সিংগাপুর সম্মেলনে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে উন্নয়নশীল দেশগুলিকে সহযোগিতা করার জন্য ধনী দেশগুলির প্রতি আহ্বান জানান। সম্মেলনে সরকারের সীমাবদ্ধতা ও অপ্রতুলতার মধ্যেও দরিদ্রদের কাছে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে সরকারের বহুমুখী কার্যক্রম বিশেষত জনগণের দোরগোড়ায় কমিউনিটি ক্লিনিকের সাফল্য তুলে ধরে কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা নিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও উন্নত দেশগুলিকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। সিংগাপুরে দুই দিনব্যাপী ‘সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা : ২০১৫ উত্তর চ্যালেঞ্জ বিষয়ক’ সম্মেলনে সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমে বাংলাদেশের অবস্থান, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও কর্মকৌশলের প্রশংসা করা হয়।

(২৬) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালা এবং আর্থিক ক্ষমতার্পণের আদেশ মোতাবেক নির্ধারিত সীমার অতিরিক্ত সেবা ও পণ্য ক্রয়ের জন্য ক্রয় প্রস্তাব মন্ত্রিসভা কমিটির অনুমোদন লাভ করে। এইডস/এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তিদের এবং তাদের পরিবারের সামাজিক, মানসিক, দৈহিক এবং আত্মিক সহায়তা দানের জন্য One Stop Service Centre-এর মাধ্যমে সেবা প্রদানে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির জন্য HPNSDP প্রোগ্রামের আওতায় ৬০ মিলিয়ন স্বল্পমাত্রার জন্মনিয়ন্ত্রণ খাবার বড়ি, অস্থায়ী জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ১৪ মিলিয়ন ভায়ালস ইনজেকটেবল কন্ট্রাসেপটিভ খাবার বড়ি ক্রয়ের ক্ষেত্রে মন্ত্রিসভা কমিটির অনুমোদন লাভ করে। এ ছাড়া, কমিউনিটি ক্লিনিকের ঔষধ সরবরাহের লক্ষ্যে সারসংক্ষেপ ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে উপস্থাপিত হয় এবং তা অনুমোদন লাভ করে।

(২৭) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে ১৮টি উদ্ভাবনী ধারণা নিয়ে ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা অনুমোদিত ও জারি করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সেবাদান প্রক্রিয়া এবং কাজের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ায় গুণগত পরিবর্তন আনয়নের বিষয় বিবেচনা করে এই কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তা কর্তৃক গৃহীত উদ্ভাবনী উদ্যোগ পর্যালোচনা করা হয়। চীফ ইনোভেশন অফিসার কর্তৃক নাগরিক সেবাদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণের লক্ষ্যে সৃজনশীল উদ্যোগ গ্রহণের জন্য মাঠপর্যায়ে ইনোভেশন অফিসারদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

(২৮) ৭ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে ‘নিরাপদ পুষ্টিকর খাবার-সুস্থ জীবনের অঙ্গীকার’ প্রতিপাদ্যকে সামনে নিয়ে বিশ্বস্বাস্থ্য দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। সারাদেশে এ বিষয়ে র‌্যালি, আলোচনা অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন উদ্ধুদ্ধকরণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

(২৯) ৮ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব মেমোরিয়াল কেপিজে নার্সিং কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ নার্সিং কলেজের শুভ উদ্বোধন করেন। স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নে দক্ষ নার্স তৈরিতে কলেজটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

(৩০) ২৪-৩০ এপ্রিল World Immunization Week, 2015 উদ্‌যাপন করা হয়। 

(৩১) ২৫ এপ্রিল বিশ্ব ম্যালেরিয়া দিবস যথাযথ কর্মসূচি নিয়ে প্রতিপালিত হয়। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয় ‘ভবিষ্যতে বিনিয়োগ কমাবে ম্যলেরিয়া’। বাংলাদেশের ১৩টি ম্যালেরিয়াপ্রবণ এলাকায় সচেতনতামূলক ও প্রতিরোধমূলক বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

(৩২) ২৫ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ থেকে অপুষ্টিজনিত অন্ধত্ব নির্মূল এবং অপুষ্টিজনিত শিশুমৃত্যু প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে দেশে ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা হয়। এসময় সারাদেশে ৬ থেকে ১১ মাস বয়সী সকল শিশুকে একটি করে নীল রঙের এবং ১২ থেকে ৫৯ মাস বয়সী শিশুকে একটি করে লাল রঙের ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল খাওয়ানো হয় এবং ৬ মাস বয়সী শিশুদেরকে মায়ের দুধের পাশাপাশি ঘরে তৈরি সুষম খাবার খাওয়ানোর বিষয়ে পুষ্টি বার্তা প্রচার করা হয়।

(৩৩) ২৮ মে ২০১৫ মাতৃস্বাস্থ্য, নিরাপদ প্রসব, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সেবার গুণগতমান বৃদ্ধিকল্পে দেশব্যাপী নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস পালিত হয়। দিবসটি পালন উপলক্ষ্যে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে র‌্যালি, আলোচনাসভা, বিশেষ সেবা সপ্তাহ ইত্যাদি কার্যক্রম পালিত হয়। 
(৩৪) ৩১ মে ২০১৫ তারিখে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস পালন করা হয়। এ বছর এই দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল ‘তামাকজাত পণ্যের অবৈধ ব্যবসা বন্ধ কর’। এ দিবস পালন উপলক্ষ্যে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে মাননীয় মন্ত্রী প্রধান অতিথির ভাষণ দেন। এ ছাড়া, সারাদেশে র‌্যালি, আলোচনা সভা ও বিবিধ প্রচারণামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। 
(৩৫) ১৬-২১ মে ২০১৫ মেয়াদে পরিবার পরিকল্পনা সেবা সম্পর্কে অবহিতকরণসহ জনসচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে দেশব্যাপী পরিবার পরিকল্পনা সেবা ও প্রচার সপ্তাহ-২০১৫ উদ্‌যাপন করা হয়। 
(৩৬) ০২ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে অস্টম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় সমন্বিতভাবে উদ্‌যাপন করে। এ দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল ‘অটিজম সচেতনতা থেকে সক্রিয়তা, একীভূত সমাজ গঠনে শুভ বার্তা’। বাংলাদেশে অটিস্টিক জনগোষ্ঠীকে মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করা ও জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য দিবসের তাৎপর্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যতা রেখে রাজধানী থেকে উপজেলা পর্যায়ে র‌্যালি, আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন, সকল স্বাস্থ্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে প্রতীকী নীল বাতি প্রজ্জ্বলন, অটিজম সনাক্তকরণ ও সহায়তার জন্য মোবাইল ফোনে সচেতনতামূলক বার্তা প্রচার ইত্যাদি বিবিধ কর্মসূচির মাধ্যমে দিবসটি পালন করা হয়।

চ. ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের কার্যাবলি সম্পাদনে সম্ভাব্য বড় রকমের চ্যালেঞ্জসমূহ (পরিশিষ্ট : জ)।
২। সার্বিক পর্যালোচনা 

২.১। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে অর্থনীতির পুনরুদ্ধারে মন্থরগতি এবং অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সৃষ্ট প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও বাংলাদেশ সামষ্টিক অর্থনীতি ও সামাজিক সূচকসমূহে ইতিবাচক অগ্রগতিসহ প্রবৃদ্ধির গতিধারা অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ছিল ৬.১২ শতাংশ এবং মাথাপিছু আয় ছিল ১,১৯০ মার্কিন ডলার। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৬.৫১ শতাংশ এবং মাথাপিছু আয় ১,৩১৪ ডলারে দাঁড়িয়েছে, যা বাংলাদেশকে নিম্ন মধ্য-আয়ের দেশে উন্নীত করেছে।
২.২। ০৫ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখের পর থেকে নির্বাচন বর্জনকারী কতিপয় রাজনৈতিক দলসমূহ লাগাতার অবরোধ ও হরতালের নামে পেট্রোলবোমা নিক্ষেপসহ গাড়ি পোড়ানো, ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়। সরকার কর্তৃক যথাযথ ও সময়োপযোগী কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে এসকল নাশকতা বন্ধ করা সম্ভব হয়।  
২.৩। ‘রূপকল্প ২০২১’ বাস্তবায়নে উপযুক্ত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর উন্নয়ন, গণদ্রব্য ও সেবার যোগান বৃদ্ধি, বিশ্ববাজারের সঙ্গে ক্রমান্বয়ে একীভূত হওয়া, উৎপাদন বিশেষায়ন ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা রক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে শতকরা ৮.০২ প্রবৃদ্ধি হারে রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় ১,৩৫,০২৮.০০ কোটি টাকা। রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ১,৩৬,৮৭৯.৫০ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১,৮৫১.৫০ কোটি টাকা বেশি। এ সময় রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩১,১৯৮.৪৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা গত অর্থ-বছরের তুলনায় ৩.৩৫ শতাংশ বেশি। ২০১৩-১৪ অর্থ-বছর শেষে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ২১.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা, ২০১৪-১৫ অর্থ-বছর শেষে শতকরা ১৬.৩৩ প্রবৃদ্ধিতে ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ২৫.০২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়। একইসঙ্গে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।
২.৪। জনশক্তি-রপ্তানি ও প্রবাস-আয় বাড়াতে সরকারের অভিবাসন ও রেমিটেন্স প্রেরণের ব্যয় হ্রাস, শ্রম-বাজার সম্প্রসারণ ও অবৈধ কর্মী বৈধকরণের কূটনৈতিক প্রচেষ্টা, অনগ্রসর অঞ্চল থেকে কর্মী প্রেরণের হার বৃদ্ধি, মর্যাদা সহকারে নারী শ্রমিকের অভিবাসন ও সুরক্ষা, বিদেশগামী কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণের ফলে চলতি অর্থ-বছরে প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্সের পরিমাণ অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে রেমিট্যান্স প্রবাহের পরিমাণ শতকরা ৭.৬৫ প্রবৃদ্ধি হারে ১৫,৩১৬.৯৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। 

২.৫। প্রকল্প-সাহায্য ব্যবহারের সক্ষমতা বাড়ানো এবং উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়নে নিরন্তর প্রচেষ্টার ফলে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। ২০০৮-০৯ অর্থ-বছরে যেখানে বার্ষিক উন্নয়ন কার্যক্রমে প্রকৃত ব্যয় হয় ১৯,৭০১ কোটি টাকা (জিডিপি’র ৩.২ শতাংশ), ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৭১,১৩৯ কোটি টাকায় (জিডিপি’র ৪.৭ শতাংশ) দাঁড়িয়েছে। বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও বাস্তবায়ন-দক্ষতা বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রয়েছে এবং উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে কার্যকর সহযোগিতাও একইসঙ্গে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২.৬। জনজীবনে স্বস্তি বজায় রাখার জন্য মূল্যস্ফীতি সহনীয় পর্যায়ে রাখতে যথেষ্ট সাফল্য অর্জিত হয়েছে। ২০১৩-১৪ 
অর্থ-বছরের শেষে পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিতে সাধারণ মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৬.৯৭ শতাংশ, যা ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরের শেষে ৬.২৫ শতাংশে নেমে এসেছে। 

২.৭। অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি দারিদ্র্যবিমোচন ও সামাজিক উন্নয়নেও অর্জন লক্ষ্যণীয়। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রতিটি সূচকেই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়েছে। দারিদ্র্যের হার ২০১০ সালের ৩১ দশমিক ৫ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে বর্তমানে ২৪.৫৪ শতাংশে নেমে এসেছে এবং হত দরিদ্রের হার ১৭.৬ শতাংশ থেকে ১০.৯২ শতাংশে নেমে এসেছে। এ সময় প্রবৃদ্ধির হার যেমন বেড়েছে, তেমনি হ্রাস পেয়েছে সামাজিক বৈষম্য। দারিদ্র্যনিরসন ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রদত্ত বিভিন্ন ভাতার হার ও পরিধি সম্প্রসারণ করা হয়েছে।  
২.৮। কৃষি খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি, বৈচিত্র্য আনয়ন, গবেষণাকর্ম এবং আধুনিকায়নে ব্যাপক সাফল্য অর্জিত হয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরের তুলনায় ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে চালের উৎপাদন ৪.০৯ লক্ষ মেট্রিক টন, গমের উৎপাদন ১.০৮ লক্ষ মেট্রিক টন, পেঁয়াজের উৎপাদন ২.২৮ লক্ষ মেট্রিক টন, পাটের উৎপাদন ০.৬৫ লক্ষ মেট্রিক টন, শাকসবজির উৎপাদন ৩.১৮ লক্ষ মেট্রিক টন, সুতার উৎপাদন ০.৬৮ লক্ষ কেজি, মাছের উৎপাদন ১.৪২ লক্ষ মেট্রিক টন, মাংসের উৎপাদন ১৩.৪১ লক্ষ মেট্রিক টন বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষিভিত্তিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খামার গড়ে তোলার জন্য ‘একটি বাড়ি একটি খামার’ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। খাদ্যমূল্য স্থিতিশীল রাখার পাশাপাশি কৃষকের উৎপাদিত শস্যের ন্যায্যমূল্যও নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। সরকারের কৃষিবান্ধব নীতি-কৌশলের প্রভাবে দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। তদুপরি দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে চাল ও বিভিন্ন কৃষিপণ্য রপ্তানিও করা হচ্ছে। 
২.৯। শিল্পায়নে উত্তম পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য নীতি ও আইন প্রণয়ন, শিল্পনগরী স্থাপন করা হয়। চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স পুনর্চালুকরণ কর্মসূচি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস্ কর্পোরেশন-এর আওতাধীন বন্ধ-থাকা দারোয়ানী টেক্সটাইল মিলস, নীলফামারী এবং রাঙ্গামাটি টেক্সটাইল মিলস্, রাঙ্গামাটি সার্ভিস চার্জ পদ্ধতিতে চালু করা হয়। বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও রপ্তানি বহুমুখীকরণে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। 

২.১০। যোগাযোগ খাতে বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। পদ্মা সেতু নির্মাণের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। পদ্মা সেতু প্রকল্পে নদীশাসন কাজের ঠিকাদার নিয়োগ; মূল সেতু এবং নদীশাসন কাজের নির্মাণকাজ তদারকির জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের কার্যক্রম চূড়ান্ত করা হয়। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালী পর্যন্ত ৪৬ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের প্রায় পাঁচ শতাংশ ভৌত অগ্রগতি সাধিত হয়। কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণে বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
২.১১। সড়ক নেটওয়ার্কের অবস্থা পূর্বের যে কোনো সময়ের তুলনায় উন্নত। মহাসড়ক নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে জনসাধারণ নির্বিঘ্নে ধর্মীয় উৎসবসহ সারাবছর গন্তব্যে আসা-যাওয়া করতে পারছে এবং পণ্য-পরিবহন সহজতর হয়েছে। সাতটি মেগা প্রকল্পের মধ্যে Mass Rapid Transit (MRT) Line-6 (মেট্রোরেল)-এর কাজ নির্ধারিত সময়ের পূর্বে ২০২৪ সালের স্থলে ২০১৯ সালের মধ্যে সম্পন্ন করার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের কাজ ডিসেম্বর ২০১৫ মাসে শেষ হবে। ইস্টার্ণ বাংলাদেশ ব্রিজ ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্টের আওতায় ১১৮টি সেতুর মধ্যে ১১১টি সেতুর নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়।
২.১২। রেল-অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে টঙ্গী-ভৈরববাজার সেকশনে ৬২ কিলোমিটার এবং চিনকী আস্তানা-লাকসাম সেকশনে ৩৬ কিলোমিটার ডাবল লাইন নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়। চট্টগ্রাম স্টেশন ইয়ার্ড রিমডেলিং করা হয় এবং জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ সেকশনের ১৩টি স্টেশনের সিগন্যালিং ব্যবস্থার পুনর্বাসন ও আধুনিকীকরণ করা হয়। 
২.১৩। অভ্যন্তরীণ নৌ-পথসমূহের নাব্যতা উন্নয়ন ও সংরক্ষণে ১৭০.৯২ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং সম্পন্ন করা হয়। ফলে গুরুত্বপূর্ণ নৌ-পথগুলি নাব্য রেখে চলাচল নির্বিঘ্ন রাখা সম্ভব হয়েছে। ফেরি সার্ভিসে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নতুন ফেরি ও পন্টুন সংযোজিত হওয়ায় ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে বিআইডব্লিউটিসি পরিচালিত আটটি ফেরি রুটে ২২.৭৭ লক্ষ যানবাহন পারাপার করা হয়, যা ২০১৩-১৪ অর্থ-বছর থেকে ১১.৪৫ শতাংশ বেশি। Protocol on Inland Water Transit and Trade-এর সংশোধনী মন্ত্রিসভা-বৈঠকে অনুমোদিত হয়। 

২.১৪। যাত্রীদের সুবিধা বৃদ্ধি ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের আপগ্রেডেশনসহ চারটি বিমানবন্দরে আধুনিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম স্থাপন এবং সেমি-অটোমেশন ব্যবস্থা চালু করা হয়। দেশি-বিদেশি পর্যটক ও সাধারণ যাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দরসমূহে বাংলাদেশ বিমানের অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট পুনরায় চালু করা হয়। 

২.১৫। পর্যটন শিল্পের প্রসারে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। চট্টগ্রামস্থ মোটেল সৈকতের জমিতে দশতলা বিশিষ্ট নতুন পর্যটন মোটেলের নির্মাণ সম্পন্ন হয়, এর ফলে চট্টগামে আসা দেশি-বিদেশি পর্যটকদের আবাসন-সমস্যা সমাধানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে। বিদেশি পর্যটকদের বাংলাদেশ ভ্রমণে উদ্বুদ্ধকরণ, বিদেশি ট্যুর অপারেটরদের বাংলাদেশে পরিচিতিমূলক ভ্রমণে আনা এবং বিদেশি ট্যুর অপারেটরদের সঙ্গে কার্যকর ব্যবসায়িক যোগাযোগের লক্ষ্যে বিজনেস-টু-বিজনেস সভার আয়োজন করা হয়।

২.১৬। বাস উপযোগী পরিবেশ সৃজনে এবং জলবায়ুর বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রশমনে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ‘জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি, ২০০১’-এর আলোকে ভূমি জোনিং কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ৬৭,০৪৯.৯৬ একর ভূমি সংরক্ষিত বন হিসাবে ঘোষণা করা হয় এবং পরিবেশবান্ধব পণ্য ব্যবহারে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা বৃদ্ধির বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। বন্যা পূর্বাভাস সতর্কীকরণ এবং পানি বিজ্ঞান সম্পর্কিত অনুসন্ধান কাজ অব্যাহত থাকে।
২.১৭। ‘সকলের জন্য আবাসন’ নিশ্চিত করতে রাজধানী ঢাকাসহ অন্যান্য বিভাগীয় শহর ও বিভিন্ন জেলা, উপজেলা পর্যায়ে প্লট উন্নয়ন ও ফ্ল্যাট নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়। ঢাকা মহানগরীর পূর্ব-পশ্চিম সংযোগ তৈরিসহ মহানগরীতে একটি নতুন প্রবেশপথ সৃষ্টি এবং ঢাকার পূর্বপার্শ্বস্থ ঢাকা-সিলেট বাইপাসের সঙ্গে যোগাযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে মাদানী এভিনিউ-এর পূর্বমুখী সম্প্রসারণ প্রকল্পের কাজ জুন ২০১৫ মাসে সমাপ্ত হয়। শান্তিনগর থেকে চতুর্থ বুড়িগঙ্গা ব্রিজ হয়ে ঢাকা-মাওয়া রোড (ঝিলমিল) পর্যন্ত ১৩.৩২ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি ফ্লাইওভার পিপিপি পদ্ধতিতে নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ঢাকার চারদিকে স্যাটেলাইট শহর তৈরির লক্ষ্যে পিপিপি পদ্ধতিতে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্যে প্রণীত আটটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এ সকল কর্মসূচি দেশে সুষম নগর উন্নয়ন ও আবাসন সমস্যা সমাধানে সহায়ক হবে।

২.১৮। ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ গঠনের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকে। দেশের সব বিভাগীয় শহরসহ মোট ৬৪টি জেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শহরে টেলিটকের 3G সেবা চালু করা হয়। এ প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে জনগণ উচ্চগতিসম্পন্ন ইন্টারনেট, লাইভ মোবাইল টিভি, ভিডিও কল, ই-কমার্স, ই-ব্যাংকিং, ই-হেলথ, ই-লার্নিং ইত্যাদি সেবা পাচ্ছে। বর্তমানে মোবাইল গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১২ কোটি ৬৮ লক্ষে উন্নীত হয়। ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা ৪.৮০ কোটিতে, টেলিডেনসিটি ৮২.৪৬ শতাংশে এবং ইন্টারনেট ডেনসিটি ৩১.০৩ শতাংশে উন্নীত হয়। ডিজিটাল-বিভাজন দূরীকরণের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ, সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার ওয়ার্ডসমূহে ‘ডিজিটাল সেন্টার’ স্থাপন করা হয়। সকল ইউনিয়ন পরিষদে অনলাইন জন্ম নিবন্ধন পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। কৃষিখাতেও লেগেছে তথ্য-প্রযুক্তির ছোঁয়া। সারাদেশে স্থাপিত কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রে ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের কৃষি তথ্য-সেবা প্রদান করা হচ্ছে। দেশে ৮০০টি সরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে ইন্টারনেট স্বাস্থ্যসেবার আওতায় এসেছে সেবাপ্রত্যাশী মানুষ। ৪৮৫টি হাসপাতালে সার্বক্ষণিক বিনামূল্যে মোবাইল ফোনে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে। তথ্যপ্রযুক্তি-নির্ভর শিক্ষার প্রসারে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম নির্মাণ এবং ল্যাপটপসহ ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। ডিজিটাল কনটেন্ট শেয়ারের জন্য ‘শিক্ষক বাতায়ন’ নামে একটি ওয়েবপোর্টালও চালু করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে হাই-টেক পার্ক, সফট্ওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, আইসিটি ইনকিউবেটর এবং কম্পিউটার ভিলেজসহ অন্যান্য অবকাঠামো তৈরির কার্যক্রম দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে।

২.১৯। বিদ্যুৎ ও গ্যাস উৎপাদনে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। এ সময় সর্বমোট ২৩,০০০ কিলোমিটার বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন নির্মাণ, ১,০৪৮ মেগাওয়াট ক্ষমতার আটটি বিদ্যুৎকেন্দ্র চালু এবং ৭৭৬ মেগাওয়াট ক্ষমতার পাঁচটি বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। বর্তমানে বিদ্যুৎ-সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠী ৭৪ শতাংশ এবং মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন ৩৭১ কিলোওয়াট-ঘন্টা। গত বছরের তুলনায় উৎপাদন ক্ষমতা ৬.২৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, লোডশেডিং কমেছে ৫৫.৩৬ শতাংশ এবং বিদ্যুৎ বিতরণ ও সঞ্চালন সিস্টেম লস ১৪.১৩ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ১৩.৫৫ শতাংশ হয়েছে। গ্যাসের প্রকৃত উৎপাদন ৭০.১২ বিসিএফ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা দেশের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। দেশের ক্রমবর্ধমান গ্যাসের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বিবিয়ানা গ্যাসক্ষেত্র থেকে ৩০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্যাস গ্রিডে সঞ্চালন করা হয়। জ্বালানি-তেলের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন-এর স্টোরেজ ক্যাপাসিটি ৬১,০০০ মেট্রিক টন বৃদ্ধি পায়।
২.২০। নারী সমাজের শ্রম, মেধা ও মননকে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে ‘জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ২০১১’ বাস্তবায়নকল্পে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। লিঙ্গ-বৈষম্য হ্রাসে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়াতে বর্তমানে শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে।
 

২.২১। দারিদ্র্যবিমোচনের মূল চালিকা শক্তি হলো কর্মসংস্থান সৃষ্টি। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ৪,৫৩,৫০৮ জন কর্মী বৈদেশিক কর্মসংস্থান লাভ করেছে। শ্রম-বাজারে দক্ষ জনশক্তি প্রেরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন জেলায় ৩৮টি কারিগরি প্রশিক্ষণকেন্দ্রের মাধ্যমে ১,১০,০০০ জন কর্মীকে দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থান লাভের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এদের মধ্যে মহিলা প্রশিক্ষণার্থীদের সংখ্যা ৫৪,০০০ জন। শ্রমজীবী মানুষকে নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় আনার জন্য জীবন বীমা কর্পোরেশনের সহায়তায় ৫ বছর মেয়াদি গোষ্ঠী বীমা স্কিম চালু করা হয়। 

২.২২। একটি অসাম্প্রদায়িক, উদার ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ বিনির্মাণে বাঙ্গালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং সুকুমার শিল্পের বিকাশে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ অব্যাহত ছিল। ঢাকাসহ সারাদেশে সরকারিভাবে ‘পহেলা বৈশাখ, ১৪২২’ উদ্‌যাপন করা হয়। বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন কর্তৃক মাসব্যাপী ‘লোক কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব, ২০১৫’-এর আয়োজন, বৈশাখী মেলার আয়োজন, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী পালন উপলক্ষ্যে জয়নুল মেলা এবং পৌষ-পার্বণ উপলক্ষ্যে পৌষ-মেলা আয়োজন করা হয়। জাতীয় জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ‘স্বাধীনতা পুরস্কার’ ২০১৫, ‘একুশে পদক, ২০১৫’, ‘বেগম রোকেয়া পদক, ২০১৪’ এবং ‘জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার, ২০১৩’ প্রদান করা হয়। যথাযোগ্য মর্যাদায় ‘শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, ২০১৫’ উদ্‌যাপন করা হয়। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৪তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম-এর ১১৬তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়। 

২.২৩। জাতির উন্নয়নে শিক্ষার অপরিসীম গুরুত্ব বিবেচনা করে প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষার সকল স্তরে ভর্তির সুযোগ সৃষ্টি প্রাথমিক ও একীভূত শিক্ষা সম্প্রসারণ এবং শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। সারা দেশব্যাপী শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি, উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ, ঝরে পড়া রোধ ও শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি, স্কুল ফিডিং, মিড-ডে মিল চালু, রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন ইত্যাদি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। বিদ্যালয়বিহীন গ্রামসমূহে ১ হাজার ৫০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ চলমান রয়েছে। মানসম্পন্ন শিক্ষা বিস্তারে সৃজনশীল প্রশ্নের ব্যবহার, মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ এবং উপবৃত্তি কার্যক্রম বেশ ফলপ্রসূ হয়।
২.২৪। নতুন পাঁচটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনার অনুমতি প্রদান করা হয়। ‘খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১৫’ জাতীয় সংসদে পাশ হয়। ‘ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ আইন, ২০১৪’ এবং ‘রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ আইন, ২০১৫’ মন্ত্রিসভায় নীতিগতভাবে অনুমোদন লাভ করে। আন্তর্জাতিক পণ্ডিত বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। শিক্ষাখাতে উচ্চতর গবেষণা কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে গবেষণা সহায়তা বাবদ ৫,২৫,০০,০০০ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। নতুন আহ্বানকৃত ২৮৬টি প্রকল্পের মধ্যে প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত ১০০টি প্রকল্পের অনুকূলে অতিরিক্ত ১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। ১ জানুয়ারি তারিখে পুস্তক দিবস পালন এবং সারাদেশে ২০১৫ শিক্ষাবর্ষে প্রথম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত ৪ কোটি ৪৪ লক্ষ ৫২ হাজার ৩৭৪ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৩২ কোটি ৬৩ লক্ষ ৪৭ হাজার ৯২৩ কপি পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। দেশে বিজ্ঞানচর্চা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণা ও উন্নয়ন কাজে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা প্রদানের জন্য আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়। 

২.২৫। স্বাস্থ্য ও পুষ্টি তথা খাদ্যনিরাপত্তার সূচকগুলিতে বাংলাদেশ অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। স্বাস্থ্যখাতে মৌলিক ও বিশেষায়িত সেবার পরিধি বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্যশিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ছয়টি সরকারি এবং পাঁচটি আর্মি মেডিকেল কলেজের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়। বেসরকারি স্বাস্থ্যশিক্ষা খাতকে উৎসাহিত করার জন্য একটি ডেন্টাল কলেজ, ৪২টি মেডিকেল এ্যাসিসট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল, ১১টি ইনস্টিটিউট অব হেল্‌থ টেকনোলজির একাডেমিক অনুমোদন দেওয়া হয়। শিশুদের ক্যান্সার সনাক্তকরণ ও নিরাময়ের লক্ষ্যে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ক্যান্সার হসপিটাল এন্ড রিসার্চ, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ও সিলেট মেডিকেল কলেজ-কে স্যাটেলাইট-কেন্দ্র হিসাবে ঘোষণা করা হয়। সিএমএইচ হাসপাতালে বিভিন্ন স্বাস্থ্য-সুবিধাসহ একটি অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপনকেন্দ্র (বিএমটি) স্থাপন করা হয়। জাতীয় অর্থোপেডিক্স ও পুনর্বাসন ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে অত্যাধুনিক চিকিৎসা-ব্যবস্থা হিসাবে Autologous Bone Marrow Derived Stem Cell Therapy চালু করা হয়। গোপালগঞ্জে শেখ সায়েরা খাতুন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং নার্সিং ইনস্টিটিউটের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণসহ ২৫টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ, আটটি ১০ শয্যাবিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণকেন্দ্র নির্মাণ, ১২টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণকেন্দ্র, দুইটি ২০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল এবং ৭২৩টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ সম্পন্ন হয়। বর্তমানে মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার প্রতি হাজারে যথাক্রমে ১.৭ ও ৩৩ জনে নেমে এসেছে এবং গড় আয়ু ৭০.০৫ বছরে উন্নীত হয়েছে।
২.২৬। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালী করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। খাগড়াছড়ি জেলায় গুইমারা এবং সিলেট জেলায় ওসমানীনগর উপজেলা সৃষ্টি করা হয়। উপজেলা সদর ও বর্ধিষ্ণু শিল্পকেন্দ্রগুলিকে শহর, উপশহর হিসাবে গড়ে তোলার পদক্ষেপের অংশ হিসাবে ময়মনসিংহ জেলায় হালুয়াঘাট, পঞ্চগড় জেলায় দেবীগঞ্জ এবং চট্টগ্রাম জেলায় নাজিরহাট পৌরসভা গঠন করা হয়। পৌরবাসীর সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৪টি প্রকল্পের অনুকূলে ৫৫৯,৫০,৭৮,৭৯২ টাকা উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়। জুন ২০১৫ মাসে সমগ্র দেশে স্যানিটেশন কাভারেজ (বেসিক স্যানিটেশন) শতকরা ৯৯ ভাগে উন্নীত হয়।
২.২৭। বিশ্ব ক্রিকেট অঙ্গনে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের সাফল্য এবং আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টের সফল আয়োজন ক্রীড়া উন্নয়নে সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকার, সাংগঠনিক দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির পরিচায়ক। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ভারত, নেপাল, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইনসহ বিভিন্ন দেশে ফুটবল, সাঁতার, কারাতে, আরচারি, এ্যাথলেটিক্স ইত্যাদি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ জাতীয় দল উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করে। 
২.২৮। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও স্মৃতি সংরক্ষণ এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের কল্যাণের জন্য সরকারি সুবিধাদি বর্ধিত করা হয়েছে। মাসিক ৫,০০০ টাকা হারে ১,৮০,১৯৬ মুক্তিযোদ্ধাকে সম্মানীভাতা প্রদান করা হয়। শহীদ-পরিবার এবং সাত বীরশ্রেষ্ঠ-পরিবারসহ যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা মোট ৭,০৫৩ জনকে মাসিক সম্মানীভাতাসহ আর্থিক সুবিধাদি প্রদান করা হয়। দেশব্যাপী ভূমিহীন ও অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের আবাসনব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য ৮০০টি বাসস্থান নির্মাণ করা হয়।
২.২৯। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ‘সরকারি কর্মচারী আইন, ২০১৫’ প্রণয়নের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। দ্রব্যমূল্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যথোপযুক্ত জীবনমান নিশ্চিত করার জন্য প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যথাযথ বেতন-ভাতা প্রদানের জন্য ‘বেতন ও চাকরি কমিশন, ২০১৩’-এর প্রতিবেদন এবং সশস্ত্র বাহিনী বেতন কমিটির প্রতিবেদন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বাস্তবায়নের উপায়সমূহ নির্ধারণের জন্য মন্ত্রিপরিষদ সচিবকে আহ্বায়ক করে ছয় সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জুলাই ২০১৫ থেকে প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য নতুন পে-স্কেল কার্যকর হবে। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত অনিষ্পন্ন শৃঙ্খলা ও বিভাগীয় মামলার সংখ্যা পূর্ববর্তী অর্থ-বছরের তুলনায় ৯৮৩টি হ্রাস পেয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা এবং আর্থিক সংশ্লেষ উভয়ই পূর্ববর্তী অর্থ-বছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থ-বছর শেষে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ছিল ৮,৭৫,০১৫ এবং এর আর্থিক সংশ্লেষ ছিল ৭,৭৭,৯৪৭.৯৬ কোটি টাকা। পূর্ববর্তী অর্থ-বছরের তুলনায় অনুমোদিত পদের সংখ্যা এবং শূন্যপদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের জন্য ৬২,১৪০টি পদ-সৃজন, ৫৩,৩৫৫টি পদ-সংরক্ষণ, ৮,১০২টি পদ-স্থায়ীকরণ, ৩৯টি পদ রাজস্বখাতে স্থানান্তর ও ৫,২৮৩টি যানবাহন টিওএন্ড-ই অন্তর্ভুক্তকরণ করা হয়।
২.৩০। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সমুন্নত রাখতে সরকার সব সময় সচেষ্ট রয়েছে। মামলা-নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করতে বিচারকদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি, নতুন আদালত ও ট্রাইব্যুনাল গঠন, প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কারের লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালিত হয়। 

২.৩১। দক্ষ ও সেবামুখী জনপ্রশাসন গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। জনপ্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা চালু করা হয়। সেবাপ্রত্যাশী জনগণের অভাব-অভিযোগ সরাসরি শ্রবণের মাধ্যমে সেগুলি নিষ্পত্তি এবং নাগরিকসেবা প্রদানের মান ও গতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগে গণশুনানির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। রাষ্ট্রীয় ও অ-রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছর থেকে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য ফলাফলভিত্তিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থা চালু করা হয়। সর্বোপরি সরকারি দপ্তরসমূহে স্বচ্ছতা এবং গতিশীলতা আনয়নে ই-ফাইলিং পদ্ধতি এবং জেলাপর্যায়ে ই-সেবা প্রদানের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। তথ্য অধিকার আইনের আওতায় তথ্য প্রত্যাশীদের তথ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা হচ্ছে। 
২.৩২। রাষ্ট্র ও সমাজের সর্বক্ষেত্রে শান্তি, শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সকল শাখাকে অধিক শক্তিশালী ও দক্ষ করে গড়ে তোলার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশ পুলিশের নতুন ইউনিট গঠন করা হয় এবং আধুনিক সাজ-সরঞ্জামে সজ্জিত করা হয়। প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট বিপর্যয় এবং জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স বাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়। র‌্যাব, বিজিবি ও কোস্টগার্ডের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম সংগ্রহ করা হয়। সেইসঙ্গে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, আনসার, ভিডিপি ও কারারক্ষীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। 

২.৩৩। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে সশস্ত্র বাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়। একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষম একটি শক্তিশালী ও আধুনিক সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার লক্ষ্যে নতুন ডিভিশন, ব্রিগেড, ব্যাটালিয়ন, ইউনিট সৃজন করা হয় এবং অত্যাধুনিক যুদ্ধ সরঞ্জাম সংযোজন করা হয়। সম্প্রসারণ করা হয় বাহিনীসমূহের প্রশিক্ষণ-সুবিধা। 

২.৩৪। ‘সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো প্রতি বৈরিতা নয়’ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রণীত বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির ধারাবাহিকতায় একটি সমন্বিত, কার্যকর ও বেগবান পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা, এবং “রূপকল্প ২০২১” এর আলোকে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের কূটনৈতিক উপস্থিতি ও তৎপরতা অধিকতর দৃশ্যমান করার লক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে, প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নয়নে এবং আন্তর্জাতিক কূটনীতির ক্ষেত্রে সরকার বিশেষভাবে সফল হয়েছে। এর মাধ্যমে একটি শান্তিপ্রিয়, গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র হিসাবে আন্তর্জতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের পরিচিতি উজ্জ্বলতর হয়েছে।
৩। সুপারিশ

৩.১।
মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত, বিভিন্ন মন্ত্রিসভা-কমিটির সিদ্ধান্ত এবং নিকার-এর বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের দ্রুত ও কার্যকর বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহ কর্তৃক প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ এবং আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় আরও জোরদার করা যেতে পারে।
৩.২।
২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গৃহীত ২৪৭টি সমাপ্তিযোগ্য প্রকল্পের মধ্যে ২২৬টি প্রকল্প নির্ধারিত সময়ে সমাপ্ত হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যথাযথভাবে প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং কাজের গুণগত মান নিশ্চিতকরণে বাজেট অনুযায়ী সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা গ্রহণ এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা/কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকল্প বাস্তবায়ন নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণের পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। 

৩.৩।   ‘রূপকল্প-২০২১’ অনুসারে দেশের দারিদ্র্যের হার ২০২১ সাল নাগাদ ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের আলোকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি সুসমন্বিতভাবে ও সকল প্রকার দ্বৈততা পরিহারপূর্বক বাস্তবায়ন করা আবশ্যক। এ সকল কর্মসূচির বাস্তবায়ন নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ করা প্রয়োজন। সেইসঙ্গে উক্ত কর্মসূচিসমূহ এবং উপকারভোগীদের একটি সামগ্রিক ডাটাবেইজ প্রণয়নের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন।

৩.৪।
দেশে বিদ্যমান আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অতীতের তুলনায় সন্তোষজনক। যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিচার কার্যক্রম নির্বিঘ্নে পরিচালনা ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অধিকতর উন্নয়নের লক্ষ্যে এবং জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ও অন্যান্য অপরাধ রোধকল্পে গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের কার্যক্রম সুসমন্বয় এবং খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল রোধকল্পে ভ্রাম্যমাণ আদালতের কার্যক্রম আরও জোরদার করা যেতে পারে।  

৩.৫।
দেশের জনগোষ্ঠীকে সুস্থ ও সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা ও তাদের জন্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বর্ধিত জনসংখ্যার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ডাক্তার, নার্স, প্যারামেডিক্স ও হাসপাতালের সংখ্যা এবং সেবার মান বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। গ্রামীণ জনগণের স্বাস্থ্যসেবা-প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত হাসপাতাল, উপজেলা স্বাস্থ্যকমপ্লেক্স, ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও কমিউনিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রসমূহে ডাক্তার, নার্স ও প্যারামেডিক্সদের নিয়মিত উপস্থিতি এবং অত্যাবশ্যকীয় উপকরণসমূহের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা আবশ্যক। 
৩.৬।
বছরের শুরুতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহের ধারা অব্যাহত রাখার পাশাপাশি দেশের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মানোন্নয়ন ও পাঠ্যক্রমকে যুগোপযোগী করার প্রয়াস অব্যাহত রাখা যেতে পারে।  
৩.৭।
বিদ্যুতের গড় সিস্টেম লসের হার আরও হ্রাস করার লক্ষ্যে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে। ‘রূপকল্প-২০২১’ অনুযায়ী নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধিসহ চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং বিতরণ কার্যক্রমকে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় উন্নীত করার লক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচিসমূহ যথাযথভাবে ও নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়নের কার্যক্রম জোরদার করা যেতে পারে। 

৩.৮।
তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রশাসনিক কাজ-কর্মে গতিশীলতা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/দপ্তর কর্তৃক ই-সার্ভিস কার্যক্রম বৃদ্ধির মাধ্যমে ‘রূপকল্প-২০২১’ তথা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে কার্যকর উদ্যোগ ও সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ অব্যাহত রাখতে হবে। 

৩.৯।   বিদেশে দক্ষ শ্রমিক/কর্মী প্রেরণের লক্ষ্যে কর্মী নিয়োগকারী দেশসমূহের প্রকৃত চাহিদা অনুযায়ী কর্মী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণ, বৈদেশিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং শ্রম-বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কূটনৈতিক কার্যক্রম জোরদার করা যেতে পারে। 
৩.১০।   পর্যটনশিল্পকে একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসাবে বিবেচনা করে এর ব্যাপক সংস্কার, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কর্মসূচি গ্রহণ করা আবশ্যক। এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ কর্তৃক স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা সমীচীন। 
৩.১১।
সরকারের উন্নয়নমূলক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম দ্রুততার সঙ্গে এবং যথাযথভাবে সম্পাদনের স্বার্থে শূন্যপদসমূহ দ্রুত পূরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।
৩.১২। 
জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের বিষয়ে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়কে অবহিত রাখা বাঞ্ছনীয়। দেশের পরিবেশ সংরক্ষণের স্বার্থে মোবাইল কোর্টের কর্মপরিধি সম্প্রসারণ এবং জোরদার করা যেতে পারে। 
৩.১৩।
সরকারি ক্রয়ে ই-টেন্ডারিং ব্যবস্থা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা আবশ্যক।
৩.১৪।
প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা এবং দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসের লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
৩.১৫।
মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের আর্থিক ও প্রশাসনিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার লক্ষ্যে অডিট-আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ এবং অধিক সংখ্যক ত্রিপক্ষীয় সভার আয়োজন করে অডিট আপত্তিসমূহের দ্রুত নিষ্পত্তি করা প্রয়োজন। 

৩.১৬।  সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বিভাগীয় মামলাসমূহের দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে এ সকল মামলা পরিচালনার অগ্রগতি মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্যায়ে নিয়মিতভাবে পরিবীক্ষণ করা আবশ্যক। এতে দোষী ব্যক্তিদেরকে দ্রুত শাস্তি প্রদান সম্ভব হবে এবং নির্দোষ ব্যক্তিগণকে অভিযোগের দায় থেকে সহজে রেহাই দেওয়া যাবে।  

৩.১৭।
সরকারের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং এগুলির আওতাধীন অধিদপ্তর, সংস্থা ও দপ্তরসমূহে ই-ফাইলিং পদ্ধতি এবং ই-সেবা প্রদানের কার্যক্রম জোরদার করা প্রয়োজন। 

৩.১৮।
সরকারের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের স্বার্থে সরকারি দপ্তরসমূহে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির যথাযথ বাস্তবায়ন, জনগণের অভাব-অভিযোগ গণশুনানির মাধ্যমে দ্রুত নিষ্পত্তি এবং জনপ্রশাসনে উদ্ভাবনী সংস্কৃতির বিকাশ, নাগরিকসেবা সহজীকরণ ও ই-গভর্নেন্স উন্নয়নের লক্ষ্যে গঠিত ইনোভেশন টিমগুলিকে আরও কার্যকর করা যেতে পারে।

মোহাম্মদ শফিউল আলম

মন্ত্রিপরিষদ সচিব ।
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	বৃহ্ত্তর ফরিদপুর সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।

	
	12. 
	ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়নে জরীপ ও পরিবীক্ষণ প্রকল্প-৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)।

	খাদ্য মন্ত্রণালয়
	13. 
	ন্যাশনাল ফুড পলিসি ক্যাপাসিটি স্ট্রেংদেনিং প্রোগ্রাম।

	
	14. 
	পোস্তগোলা আধুনিক ময়দা মিল স্থাপন প্রকল্প।

	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
	15. 
	আইইবি ভবনের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ।

	
	16. 
	প্রাকৃতিক দুর্যোগ সহনীয় প্রযু্ক্তির সাহায্যে সরকারি ভবনসমূহ নির্মাণ ও রেক্টোফিটিং কাজে সক্ষমতা বৃদ্ধি।

	
	17. 
	মাদানী এভিনিউ-এর পূর্বমুখী সম্প্রসারণ (প্রগতি সরণী হতে ইন্টারসেকশন হতে বালু নদী পর্যন্ত)।

	
	18. 
	কদমতলী জংশনে ফ্লাইওভার নির্মাণ প্রকল্প।

	
	19. 
	হাটহাজারী রোডের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন (অলি খা মসজিদ থেকে মুরাদপুর জংশন)।

	
	20. 
	ঢাকা ট্রাংক রোডের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন (দেওয়ানহাট জংশন হতে অলংকার জংশন পর্যন্ত)।

	
	21. 
	চট্রগ্রাম মোহরা এলাকার রোড নেটওয়ার্ক নির্মাণ।

	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
	22. 
	ডিজিটালাইজেশন অব বিপিএটিসি।

	
	23. 
	স্ট্রেংদেনিং অব বাংলাদেশ পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশন ট্রেনিং সেন্টার (ফেজ-৩) শীর্ষক প্রকল্প।

	জাতীয় সংসদ সচিবালয়
	24. 
	স্ট্রেংদেনিং পার্লামেন্টারি ওভারসাইট (এসপিও) প্রকল্প।

	জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
	25. 
	বনপাড়া-রাজশাহী গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন প্রকল্প (সংশোধিত)।

	
	26. 
	টিএ টু রিভিউ দ্য এপ্রোচ ফর ইনক্রিজিং দ্য এফিসিয়েন্সি ইন সারটেইন মেজর গ্যাস ইউজারস।

	
	27. 
	স্ট্রেংদেনিং দি রিসার্চ এন্ড এক্সপ্লোরেশন ক্যাপবিলিটিজ অব জিএসবি প্রকল্প।

	
	28. 
	নারায়ণগঞ্জের গোদনাইল ডিপোতে ৭০০০ মেট্রিক টন জেট এ-১ এবং(৭০০০+৮০০০) মেট্রিক টন এইচএসডি ধারণক্ষমতাসম্পন্ন জ্বালানি তেলের ৩টি ট্যাংক নির্মাণ প্রকল্প।

	
	29. 
	ইস্টার্ন রিফাইনারি লিমিটেড চট্টগ্রামে ১৩ হাজার মেট্রিক টন ধারণক্ষমতাসম্পন্ন জ্বালানি তেলের ৩টি ট্যাংক নির্মাণ প্রকল্প।

	
	30. 
	১৫০০ এইচপি রিগ সংগ্রহ (সংশোধিত)।

	
	31. 
	বাপেক্সের ০৫টি কূপ খনন প্রকল্প।

	
	32. 
	স্ট্যান্ডবাই গ্যাস প্রসেস প্লান্ট সংগ্রহ। 

	
	33. 
	রূপগঞ্জ তৈল/গ্যাস অনুসন্থান কূপ প্রকল্প।

	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
	34. 
	বাংলাদেশ ডাক বিভাগের অধীনস্থ জরাজীর্ণ ডাকঘর সমূহের নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ প্রকল্প।

	
	35. 
	টেলিযোগাযোগ খাতে 3G প্রযুক্তি চালুকরণ এবং বর্তমান 2.5G নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ প্রকল্প।

	তথ্য মন্ত্রণালয়
	36. 
	বিটিভির সদর দপ্তর ভবন নির্মাণ।

	
	37. 
	বাংলাদেশ টেলিভিশন চট্টগ্রাম কেন্দ্রের আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ।

	
	38. 
	বাংলাদেশ বেতারের মধ্যম তরঙ্গ ট্রান্সমিশন, ডিজিটালাইজেশন ও আধুনিকায়ন।

	
	39. 
	বিএফডিসি’তে ডিজিটাল প্রযুক্তি প্রবর্তন।

	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
	40. 
	ডেভেলপমেন্ট অব ন্যাশনাল আইসিটি ইনফ্রা-নেটওয়ার্ক ফর ব্যাংলাদেশ গভর্নমেন্ট বাংলাগভনেট প্রকল্প।

	
	41. 
	অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে বিসিসি শক্তিশালীকরণ।

	দুর্নীতি দমন কমিশন
	42. 
	যশোর সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের জন্য নতুন ভবন নির্মাণ।

	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
	43. 
	মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম (৫ম পর্যায়)।

	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
	44. 
	ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ এবং টুঙ্গী নদী বন্দরের নিয়ন্ত্রণাধীন উচ্ছেদকৃত তীরভূমিতে অবকাঠামো সুবিধাদি নির্মাণ।

	· 
	45. 
	বিআইডব্লিউটিসি‘র ৬টি রো-রো ফেরি, ২টি কে-টাইপ ফেরি ও ৬টি পন্টুন পুনর্বাসন প্রকল্প।

	· 
	46. 
	চাঁদপুর শরীয়তপুর রুটে পরিচালনার জন্য ১টি রো-রো ফেরি ও ১টি রো-রো পন্টুন নির্মাণ।

	· 
	47. 
	মংলা বন্দরের পশুর চ্যানেলের হারবার এলাকায় ড্রেজিং।

	· 
	48. 
	স্ট্যাটেজিক মাস্টার প্ল্যান ফর চিটাগাং পোর্ট।

	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
	49. 
	Enhancing the Vocational Training Program of TTC Chittagong.

	
	50. 
	বিএমইটি আওতাধীন পুরাতন ১১টি টিটিসিসমূহের সংস্কার ও আধুনিকায়ন (২য় পর্যায়)।

	পরিকল্পনা বিভাগ
	51. 
	স্ট্রেংদেনিং অব অপারেশনাল সাপোর্ট ইউনিট ইন দি প্রোগ্রামিং ডিভিশন।

	· 
	52. 
	পরিকল্পনা কমিশন/বিভাগের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প।

	পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
	53. 
	নিউট্রিশনাল সার্ভেইলেন্স কম্পোনেন্ট প্রকল্প।

	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
	54. 
	কমিউনিটি বেইজড এ্যাডাপটেশন টু ক্লাইমেট চেঞ্জ থ্রু কোস্টাল এফোরেস্টেশন ইন বাংলাদেশ।

	
	55. 
	সাসটেইনবেল ডেভেলপমেন্ট এন্ড বায়োডাইভারসিটি কনজারভেশন ইন কোস্টাল (প্রটেকশন) ফরেস্ট (এসডিবিসি-সুন্দরবন)।

	
	56. 
	বাংলাদেশ ব্রিক কিলন এফিসিয়েন্সি প্রজেক্ট।

	পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়
পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়
	57. 
	দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (বিশেষ সংশোধিত)।

	
	58. 
	গোড়ান-চাটবাড়ী অতিরিক্ত পাম্প স্টেশন নির্মাণ।

	
	59. 
	সুরমা নদীর ডান তীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প।

	
	60. 
	করতোয়া নদীর ডান তীর সমন্বিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ নিষ্কাশন এবং সেচ প্রকল্প।

	
	61. 
	চন্দনা বারাশিয়া নদী খনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।

	
	62. 
	উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবোর্ডের অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন (দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল) প্রকল্প।

	
	63. 
	গোমতী নদীর উভয় তীরে বাঁধ পুনর্বাসন এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প।

	
	64. 
	সোনাগাজী উপজেলার ফেনী রেগুলেটরের ভাটিতে পাইলট চ্যানেল খনন এবং মীরশরাই উপজেলার পশ্চিমজোয়ার এলাকায় ফেনী নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।

	
	65. 
	মুন্সীগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলা কমপ্লে​ক্স এলাকা পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প।

	
	66. 
	নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়)।

	
	67. 
	ফিজিবিলিটি স্টাডি এন্ড ডিটেইল্ড ডিজাইন অব গ্যাঞ্জেজ ব্যারাজ প্রজেক্ট।

	
	68. 
	মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প এলাকা (হাইমচর) এবং বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় বাম তীর রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।

	
	69. 
	চাঁদপুর জেলার পুরান বাজার সংলগ্ন ইব্রাহীমপুর সাকুয়া এলাকায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প সংরক্ষণ।

	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
	70. 
	দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গো-খাদ্য কারখানা স্থাপন প্রকল্প।

	
	71. 
	সমবায়ভিত্তিক দুগ্ধ উৎপাদন নিশ্চিতকরণ প্রকল্প।

	
	72. 
	সমবায় অধিদপ্তরের আইসিটি সেল ও ই-সিটিজেন সার্ভিস উন্নয়ন প্রকল্প।

	
	73. 
	আরডিএ প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভূ-উপরিস্থ পানি দ্বারা সেচ এলাকা উন্নয়ন। 

	
	74. 
	সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প।

	
	75. 
	অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২য় পর্যায়।

	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
	76. 
	পাবনা টেক্সটাইল ইন্সটিটিউটকে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে উন্নীতকরণ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)।

	
	77. 
	Development and Transfer of Sustainable Sericulture Technologies through upgrading the research and Training Capability of BSRTI প্রকল্প।

	
	78. 
	বাংলাদেশ সরকারি ও বেসরকারি খাতে রেশম চাষ সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প।

	
	79. 
	Strengthening of NITTRAD, TSMU and Textile Colleges for Development of Textile Sector প্রকল্প।

	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
	80. 
	Support to Bangladesh RMG Sector under BWTG Component of BEST Programme.

	
	81. 
	Promotion of Social and Environmental Standards in the Industry (PSES).

	
	82. 
	Support to PSES Efforts to Ensure Development in the RMG Industry.

	বিদ্যুৎ বিভাগ
	83. 
	ইমারজেন্সি রিহ্যাবিলিটেশন এক্সপানশন অব আরবান এরিয়াস এন্ড পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম আন্ডার রাজশাহী নর্দান জোন (সংশোধিত)।

	
	84. 
	আমিনবাজার-ওল্ড এয়ারপোর্ট ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন এন্ড এসোসিয়েটেড সাব-স্টেশন।

	
	85. 
	সিদ্ধিরগঞ্জ-মানিকনগর ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন এন্ড এসোসিয়েটেড সাব-স্টেশন।

	
	86. 
	ফিজিবিলিটি স্টাডি ফর দ্য ট্রান্সমিশন সিস্টেম ইমপ্রুভমেন্ট, ওয়েস্টার্ন জোন।

	
	87. 
	রুরাল ইলেকট্রিফিকেশন এক্সপানসন চট্টগ্রাম সিলেট ডিভিশন প্রোগ্রাম-১।

	
	88. 
	পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ খুলনা বিভাগীয় কার্যক্রম-১।

	
	89. 
	কনস্ট্রাকশন অব হরিপুর ৪১২ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট এন্ড এসোসিয়েটেড সাবস্টেশন।

	
	90. 
	Technical Assistance for Renewable Energy Development. 

	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
	91. 
	ইনস্টিটিউট অব ফুড রেডিয়েশন এন্ড বায়োলজি (আইএফআরবি)-এর অবকাঠামো উন্নয়ন ও শক্তিশালীকরণ।

	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
	92. 
	বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে পর্যটন সুবিধাদির উন্নয়ন।

	শিল্প মন্ত্রণালয়
	93. 
	Barrier Removal to Cost-effective Development and Implementation of Energy Efficiency Standards & Labeling Project (BRSEL).

	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

	94. 
	ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রকল্প (প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর অংশ)।

	
	95. 
	ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রকল্প (মৎস্য অধিদপ্তর অংশ)।

	
	96. 
	জাটকা সংরক্ষণ, জেলেদের বিভিন্ন কর্মসংস্থান এবং গবেষণা প্রকল্প (কম্পোনেন্ট-এ: মৎস্য অধিদপ্তর অংশ)।

	
	97. 
	জাটকা সংরক্ষণ, জেলেদের বিভিন্ন কর্মসংস্থান এবং গবেষণা প্রকল্প (কম্পোনেন্ট-বি, বিএফআরআই অংশ)।

	
	98. 
	হুরা সাগরে মৎস্য চাষ ও মৎস্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প।

	
	99. 
	কাপ্তাই লেকে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ প্রকল্প কম্পো: বি: মৎস্য অধিদপ্তর অংশ।

	
	100. 
	২২টি নির্বাচিত জেলায় ক্ষুদ্র দুগ্ধ ও মুরগী খামারী সহায়ক সেবাদান প্রকল্প।

	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
	101. 
	শহীদ শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব মহিলা প্রশিক্ষণ একাডেমির ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ।

	
	102. 
	Food and Livelihood Security (FLS).

	
	103. 
	অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ সাধন।

	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
	104. 
	‘২টি নতুন জেলা স্টেডিয়াম (চূয়াডাঙ্গা ও হবিগঞ্জ জেলা স্টেডিয়ামসহ ময়মনসিহ, নাটোর, টাঙ্গাইল ও ফরিদপুর) এবং ২টি মহিলা ক্রীড়া কমপ্রেক্স (খুলনা ও রাজশাহী) এর অধিকতর উন্নয়ন’ শীর্ষক প্রকল্প।

	
	105. 
	‘বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান সিনথেটিক হকি টার্ফ প্রতিস্থাপন এবং স্থাপনাসমূহের সংস্কার ও উন্নয়ন’ শীর্ষক প্রকল্প।

	
	106. 
	‘বিকেএসপি’র বিদ্যমান ক্রীড়া সুবিধাবলীর অধিকতর উন্নয়ন ও তৃণমূল পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ ও নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রদান’ শীর্ষক প্রকল্প।

	
	107. 
	‘পুরাতন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ’ শীর্ষক প্রকল্প।

	
	108. 
	‘সুবিধাবঞ্চিত যুব ও কিশোর-কিশোরীদের জন্য প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রস্থাপন’ শীর্ষক প্রকল্প।

	
	109. 
	‘সুবিধাবঞ্চিত যুবদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও স্বাস্থ্য পরিচর্যা কেন্দ্র স্থাপন’ শীর্ষক প্রকল্প।

	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
	110. 
	প্রমোটিং অ্যাকসেস টু জাস্টিস এ্যন্ড হিউম্যান রাইটস ইন বাংলাদেশ (২য় পর্যায়)।

	শিক্ষা মন্ত্রণালয়
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
	111. 
	উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান (৪র্থ পর্যায়)-২য় সংশোধিত।

	
	112. 
	সেকেন্ডারি এডুকেশন স্টাইপেন্ড প্রজেক্ট (এসইএসপি)।

	
	113. 
	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে আইসিটির মাধ্যমে শিক্ষার প্রচলন।

	
	114. 
	পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন।

	
	115. 
	পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অতি পুরাতন স্থাপনাদি মেরামত ও সংস্কার।

	
	116. 
	গোপালগঞ্জ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন।

	
	117. 
	বাংলাদেশ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষা সুবিধা উন্নয়নকল্পে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ক্রয়।

	
	118. 
	যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন।

	
	119. 
	ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন। 

	
	120. 
	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ উন্নয়ন (৩য় পর্যায়)।

	
	121. 
	শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইসিটি ভবন নির্মাণ। 

	
	122. 
	বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, বরিশাল।

	সমাজকল্যাণ 
মন্ত্রণালয়
	123. 
	কমিউনিটি হেলথ এন্ড হার্ট হাসপাতাল, পাবনা (১ম পর্যায়)।

	
	124. 
	ভার্টিকাল এক্সটেনশন অব সিলেট ডায়াবেটিক হসপিটাল। 

	
	125. 
	Establishment of Multipurpose Rehabilitation Centre for Destitute Old-Age People and Socially Disabled Adolescent Girls.

	
	126. 
	Establishment of 50 bedded Kidney Foundation Hospital & Research Institute.

	
	127. 
	এক্সপানসন এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব প্রয়াশ এট ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট প্রকল্প।

	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

	128. 
	পুলিশের জন্য ১০টি ব্যারাক ভবন নির্মাণ।

	
	129. 
	পুলিশ বিভাগের ৫০টি জরাজীর্ণ থানা ভবন নির্মাণ।

	
	130. 
	ফরেনসিক ডিএনএ ল্যাবরেটরি অব বাংলাদেশ।

	
	131. 
	মডার্নাইজেশন অব বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমী, সারদা।

	
	132. 
	বতর্মান ৪৫টি পুলিশ সুপারের অফিস ভবন ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের মাধ্যমে ৪৫টি সিআইডি অফিস নির্মাণ।

	
	133. 
	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর সীমান্ত সমতল এলাকায় ৮৫টি বিওপি নির্মাণ।

	
	134. 
	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর জন্য সীমান্তে ২৯টি বিওপিতে বিদ্যুৎ সংযোগ-এর সৌর শক্তির মাধ্যমে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ-এর ১৬৮টি বিওপিতে বিদ্যুতায়ন প্রকল্প।

	
	135. 
	বাংলাদেশ কোস্ট গাডর্কে শক্তিশালীকরণ।

	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

	136. 
	বিভাগীয় সদর রংপুরের সওজ এর সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)।

	
	137. 
	সুনামগঞ্জে সুরমা নদীর উপর সেতু নির্মাণ (১ম সংশোধিত)।

	
	138. 
	বিরুলিয়া-আশুলিয়া সড়ক নির্মাণ (২য় সংশোধিত)।

	
	139. 
	লিচুতলা-কদমতলী এবং নাংলু-বালিয়াদিঘী সংযোগ সড়কসহ ধুনট-নাংলু-বাগবাড়ী-কদমতলী-গাবতলী-চৌকিরঘাট সড়ক উন্নয়ন।

	
	140. 
	মাঝিনা-কায়েতপাড়া-ত্রিমোহনী সংযোগ সড়ক।

	
	141. 
	পার্বত্য চট্রগ্রাম অঞ্চলে ৬টি সড়ক নির্মাণ/উন্নয়ন (৩য় সংশোধিত)।

	
	142. 
	ডেমরা-আমুলিয়া-রামপুরা (শেখের জায়গা সংযোগ) সড়ক নির্মাণ এবং ডেমরা-সায়েদাবাদ সংযোগ সড়ক উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)।

	
	143. 
	নিয়ামতপুর-তাহিরপুর সড়ক নির্মাণ (১ম পর্যায়) (সংশোধিত)।

	
	144. 
	পাগলা-জগন্নাথপুর-রাণীগঞ্জ-আউসকান্দি সড়ক নির্মাণ (সংশোধিত)।

	
	145. 
	পটুয়াখালী-কুয়াকাটা সড়কের (২২ কি:মি) অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ (খেপুপাড়া-কুয়াকাটা অংশ)।

	
	146. 
	গাইবান্ধা-নাকাইহাট-গোবিন্দগঞ্জ সড়কে বড়দাহ সেতু নির্মাণ (১ম সংশোধিত)।

	
	147. 
	দোহার (কার্ত্তিকপুর)-বাররা-বালিরটেক (বাররিয়া সেতু) সড়ক উন্নয়ন।

	
	148. 
	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন সড়ক নেটওয়ার্কে অন্তর্ভুক্ত সেতুসমূহের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ (১ম সংশোধিত)।

	
	149. 
	কুমিল্লা-বিবিরবাজার স্থল বন্দর সড়ক উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)।

	
	150. 
	চিম্বুক-রুমা সড়কের ২৪তম কিলোমিটার (রুমা সংযোগ সড়কের ২ কিলোমিটার)-এ সাংগু নদীর ওপর ২১৭.১৫ মিটার দীর্ঘ প্রি-স্টেস্ড গার্ডার সেতু বিশিষ্ট রুমা সেতুর অবশিষ্ট কাজ সমাপ্তকরণ (১ম সংশোধিত)।

	
	151. 
	নকলা বাইপাস সড়ক (জেড-৪৬১০) নির্মাণ এবং সন্ধ্যাকুড়া-হাতীপাগার-ধনুয়াকামাল (সীমান্ত) সড়ক- এর ১০ কিলোমিটারে চেল্লাখালী নদীর ওপর ১৬৫ মিটার পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ  (২য় সংশোধিত)।

	
	152. 
	উল্লাপাড়া বেলকুচি সড়কের সোনতলা ঘাটে করতোয়া নদীর ওপর ৩৪৭.২৯৫ মিটার দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ (১ম সংশোধিত)।

	
	153. 
	শ্যামগঞ্জ-জারিয়া-বিরিসিরি-দূর্গাপুর সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন।

	
	154. 
	চিতলমারি-ফকিরহাট (ফলতিতা) সড়ক উন্নয়ন।

	
	155. 
	নড়িয়া-পাঠানবাড়ী-নয়ন-মাতবারকান্দি-ডগরী-শাওড়া (গ্রাম চিকন্দি বাজার) সড়ক উন্নয়ন।

	
	156. 
	জঙ্গি শিবপুর-রায়পুরা সড়ক উন্নয়ন।

	
	157. 
	একদরিয়া-পোড়াদিয়া-আগরপুর সড়কের অসমাপ্তকাজ সমাপ্তকরণ।

	
	158. 
	মাদারীপুর (কুলপদ্দি)-কালকিনি-ভুরঘাটা সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন।

	
	159. 
	কড়াইকান্দি-বাঞ্জারামপুর-জীবনগঞ্জ বাজার সড়ক নির্মাণ।

	
	160. 
	সুজানগর হতে লালনশাহ সেতু পর্যন্ত (মুজিব বাঁধের ওপর) সড়ক নির্মাণ।

	
	161. 
	মির্জাপুর (গড়াই)-সখিপুর সড়ক উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)।

	
	162. 
	বাঞ্জারামপুর-হোমনা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প।

	
	163. 
	নাটোর সড়ক বিভাগের বিভিন্ন সড়কে ৩টি সেতু নির্মাণ।

	
	164. 
	গৌরীপুর-কচুয়া-হাজীগঞ্জ-রামগঞ্জ-লক্ষীপুর সড়কের অসমাপ্ত কাজ (সংশোধিত)।

	
	165. 
	গোপালগঞ্জ (বরাশী)-বরনী-সিঙ্গিপাড়া (টুঙ্গিপাড়া) সড়ক উন্নয়ন।

	
	166. 
	ডাকবাংলা বাজার-গোপালপুর-কালীগঞ্জ সড়ক উন্নয়ন।

	
	167. 
	রামচন্দ্রপুর মোড় (রেলগেইট) হতে ভেড়ামারা বাজার ভায়া ভাঙ্গুরা উপজেলা সদর সড়ক পুনঃনির্মাণ (১ম সংশোধিত)।

	
	168. 
	কুড়িগ্রাম-উলিপুর-চিলমারী সড়ক উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)।

	
	169. 
	নেত্রকোণা-ধর্মপাশা-জামালগঞ্জ-সুনামগঞ্জ-সিলেট সড়ক উন্নয়ন (নেত্রকোণা অংশ) (আর-৩৭০) (১ম সংশোধিত)।

	
	170. 
	বরইতলা-মুকসুদপুর-কাশিয়ানী সড়কের ১৬তম কিলোমিটার-এ কমলাপুর সেতু নির্মাণ।

	
	171. 
	চাঁদপুর (নানুপুর)-দোকানঘর-হরিনা সড়ক এবং চন্দ্রা-হাইমচর সড়ক উন্নয়ন।

	
	172. 
	হালুয়াঘাট-মুন্সীরহাট-ধোবাউড়া সড়ক নির্মাণ।

	
	173. 
	যশোর ও খুলনা সড়ক বিভাগের বিভিন্ন সড়কে ৩টি সেতু নির্মাণ।

	
	174. 
	লাঙ্গলবন্দ-কাইকারটেক-নবীগঞ্জ সড়ক নির্মাণ।

	
	175. 
	ভৈরব-মেন্দিপুর সংযোগ সড়ক নির্মাণ।

	
	176. 
	নগরঘাটা (দীঘলিয়া)-আড়ূয়া-গাজীরহাট-তেরখাদা সড়ক পুনর্বাসন ও রক্ষাপ্রদ কাজ।

	
	177. 
	খুলনা-চুকনগর-সাতক্ষীরা সড়কের চেইনেজ ৩৮+০০০ থেকে ৪২+৫০০ মিটার পর্যন্ত সড়ক উচুঁকরণ ও পুননির্মাণ এবং ৭টি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ।

	
	178. 
	টুঙ্গিপাড়া-কোটালিপাড়া (মাঝবাড়ী) সড়ক উন্নয়ন।

	
	179. 
	Technical Assistance for Sub Regional Road Transport Project Preparatory Facility.

	
	180. 
	কনস্ট্রাকশন অব বিআরটিসি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এ্যাট টুঙ্গীপাড়া (সংশোধিত)।

	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
	181. 
	হাছন রাজা একাডেমী নির্মাণ।

	স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার বিভাগ
	182. 
	বৃহত্তর রাজশাহী বিভাগ সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (রাজশাহী, নাটোর, নওগাঁ ও চাপাইনবাবগঞ্জ)।

	
	183. 
	গ্রামীণ সড়ক হাট বাজার উন্নয়ন প্রকল্প: বৃহত্তর সিলেট জেলা)।

	
	184. 
	বৃহত্তর নোয়াখালী পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।

	
	185. 
	আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামীণ অবকাঠামো পুনর্বাসন (২য় সংশোধিত)।

	
	186. 
	বৃহত্তর কুমিল্লা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।

	
	187. 
	বরগুনা-বেতাগী-নেয়ামতি-বাকেরগঞ্জ-আমতলী-সোনাকাটা সড়ক প্রশস্তকরন প্রকল্প।

	
	188. 
	Hydrological & Morphological Study, EIA Study, Preparation of Detailed Design & Bidding Document for construction of Two large Bridge over Kachipara Karkhana River & Pandop paira River of Patuakhali & Barisal District. 

	
	189. 
	কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলাধীন হাওর এলাকায় সাব মার্জিবল সড়ক নির্মাণ। 

	
	190. 
	কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম উপজেলাধীন ধলেশ্বরী নদীর ওপর ৩৪১ মিটার দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প।

	
	191. 
	বেগম রোকেয়া স্মৃতিকেন্দ্র সংযোগকারী পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।

	
	192. 
	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার নাচোল উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প।

	
	193. 
	Feasibility Study Design of 4 Large Bridge on Rural Roads under Sylhet Division. 

	
	194. 
	Feasibility Study in Term of Hydrological and Morphological Study, Environmental Impact Assessment (EIA) including Topographical Survey & Design of 27 Nos Important Large Bridges in some Selected District Projects. 

	
	195. 
	মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলায় গ্রামীণ সড়কে সেতু/কালভার্ট নির্মাণ।

	
	196. 
	উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।

	
	197. 
	দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প।

	
	198. 
	Feasibility for Construction of over the river Shitalakhya (2nd Connection) in Narayanganj City.

	
	199. 
	Technical Assistance for Transit Oriented Development and Improvement Traffic Management in Tongi-Gazipur Poura Area (Proposed Gazipur City Corporation).

	
	200. 
	Project Preparatory Techical Assistance (PPTA) for Preparing Third Urban Governance and Infrastructure Improvements (Sector Project).

	
	201. 
	বিশেষ গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্প।

	
	202. 
	পাবনা জেলার সুজানগর , ভাঙ্গুরা ও চাটমোহর পৌরসভা পাইপ ওয়াটার।

	
	203. 
	বাংলাদেশের ঘূণিঝড় উপদ্রুত এবং সিডর আক্রান্ত উপকূলীয় এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প।

	
	204. 
	নারায়ণগঞ্জ শহরের পানি সবরবাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও পুনর্বাসন প্রকল্প।

	
	205. 
	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা, নর্দমা ও ফুটপাত উন্নয়ন প্রকল্প।

	
	206. 
	ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের জন্য যানবাহন ও যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং এ্যাসফল্ট প্লান্ট স্থাপন। 

	
	207. 
	রাজশাহী মহানগরীর বিভিন্ন এলাকায় ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন (সংশোধিত অননুমোদিত)।

	
	208. 
	রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের সিটি ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণ (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত অনুমোদিত)।

	
	209. 
	ডিসিসির আওতায় রায়েরবাজার জাতীয় বধ্যভূমি সংলগ্ন প্রস্তাবিত কবরস্থান উন্নয়ন।

	
	210. 
	বেড়ীবাঁধ হতে মোহাম্মদপুর বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত সংযোগ রাস্তা উন্নয়ন।

	
	211. 
	মিরপুর সেনানীবাস বাইপাস রোড নির্মাণ সিরামিক রোড় উন্নয়ন ও দক্ষিণ পল্লবী এলাকায় নর্দমা ও সড়ক উন্নয়ন।

	
	212. 
	চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন এলাকার অবকাঠামো উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প।

	
	213. 
	চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের লালচান্দ রোড সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প।

	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
	214. 
	ঢাকা শিশু হাসপাতাল সম্প্রসারণ।

	
	215. 
	শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব চক্ষু হাসপাতাল ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন, গোপালগঞ্জ।

	রেলপথ মন্ত্রণালয়
	216. 
	চট্টগ্রাম রেলওয়ে স্টেশন ইয়ার্ড রি-মডেলিং। (১মসংশোধিত)।

	· 
	217. 
	জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ সেকশনের ১৩টি স্টেশনের সিগন্যালিং ব্যবস্থার পুনর্বাসন ও আধুনিকীকরণ।

	· 
	218. 
	বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ১৮০টি বিজি বগি ওয়েল ট্যাংক ওয়াগন এবং ৬টি বিজি বগি ব্রক ভ্যান (সংশোধিত ১৬৫টি বিজি বগি ওয়াগন ট্যাংক ওয়াগন এবং ৬টি বিজি বগি ব্রেক ভ্যান) সংগ্রহ।

	· 
	219. 
	বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ১০টি ব্রড গেজ ডিজেল ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ সংগ্রহ শীর্ষক প্রকল্প। 

	· 
	220. 
	এমজি বগি ট্যাংক ওয়াগন এবং এমজি ব্রেক ভ্যান সংগ্রহ (১ম সংশোধিত)। 

	· 
	221. 
	বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ২০ সেট (তিন ইউনিট এক সেট) ডিজেল ইলেকট্রিক মাল্টিপল ইউনিট (ডিইএমইউ) সংগ্রহ শীর্ষক প্রকল্প। (১ম সংশোধিত)।

	· 
	222. 
	নাভারন হতে সাতক্ষীরা হয়ে মুন্সিগঞ্জ পর্যন্ত রেললাইন নির্মাণের জন্য সম্ভব্যতা সমীক্ষা। 

	· 
	223. 
	বাংলাদেশ রেলওয়ের সৈয়দপুর-চিলাহাটি সেকশনের পুনর্বাসন।
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	ক্যাপিটাল মার্কেট ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম -২।
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পরিশিষ্ট: গ
২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে মন্ত্রণালয় ও বিভাগের আওতাধীন অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের নাম ও অন্যান্য তথ্য
	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম 
	ক্রমিক 

	অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের নাম 
	লোকসানের পরিমাণ
(কোটি টাকায়)
	মন্তব্য

	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
	১। 
	বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল) 
	৪২.০৬
	অনিরীক্ষিত

	শিল্প মন্ত্রণালয় 
	২।
	 কর্ণফুলী পেপার মিলস্ লিমিটেড।
	৫৫.৭৯
	প্রভিশনাল

	
	৩।
	চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লিমিটেড।
	৫৪.১৩
	প্রভিশনাল

	
	৪।
	ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি লিমিটেড।
	৩৯.৬৪
	প্রভিশনাল

	
	৫।
	ন্যাচারাল গ্যাস ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি লিমিটেড।
	৩৩.২৪
	প্রভিশনাল

	
	৬।
	ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড।
	৩২.৪৬
	প্রভিশনাল

	
	৭।
	বাংলাদেশ ইন্স্যুলেটর এন্ড স্যানিটারি ওয়্যার ফ্যাক্টরি লিমিটেড।
	২.৬৮
	প্রভিশনাল

	
	৮।
	উসমানীয়া গ্লাস সিট ফ্যাক্টরি লিমিটেড
	২.৫২
	প্রভিশনাল

	
	৯।
	খুলনা হার্ডবোর্ড মিলস লিমিটেড 
	১.৩৪
	প্রভিশনাল

	
	১০।
	নর্থবেঙ্গল চিনিকল লিমিটেড
	৬৯.৪৩
	প্রভিশনাল

	
	১১।
	মোবারকগঞ্জ চিনিকল লিমিটেড
	৪৬.০১
	প্রভিশনাল

	
	১২।
	কেরু অ্যান্ড কোম্পানি (বাংলাদেশ) লিমিটেড (চিনি কারখানা)
	৪৫.৩০
	প্রভিশনাল

	
	১৩।
	ঠাকুরগাঁও চিনিকল লিমিটেড
	৪১.৭২
	প্রভিশনাল

	
	১৪।
	ফরিদপুর চিনিকল লিমিটেড
	৪০.৯৭
	প্রভিশনাল

	
	১৫।
	নাটোর চিনিকল লিমিটেড
	৪০.৩১
	প্রভিশনাল

	
	১৬।
	রাজশাহী চিনিকল লিমিটেড
	৪০.০৭
	প্রভিশনাল

	
	১৭।
	জয়পুরহাট চিনিকল লিমিটেড
	৩৮.৬৭
	প্রভিশনাল

	
	১৮।
	পাবনা চিনিকল লিমিটেড
	৩৭.২৯
	প্রভিশনাল

	
	১৯।
	কুষ্টিয়া চিনিকল লিমিটেড
	৩৬.৩৭
	প্রভিশনাল

	
	২০।
	সেতাবগঞ্জ চিনিকল লিমিটেড
	৩৬.৩৩
	প্রভিশনাল

	
	২১।
	পঞ্চগড় চিনিকল লিমিটেড
	৩১.৫৪
	প্রভিশনাল

	
	২২।
	জিলবাংলা চিনিকল লিমিটেড
	২৯.৪৩
	প্রভিশনাল

	
	২৩।
	রংপুর চিনিকল লিমিটেড
	২৮.৬০
	প্রভিশনাল

	
	২৪।
	শ্যামপুর চিনিকল লিমিটেড
	১৮.৮১
	প্রভিশনাল

	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
	২৫।
	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক। 
	৪৩৪.৫১
	সাময়িক

	
	২৬।
	বেসিক ব্যাংক লিমিটেড।
	১৬৯.১২
	

	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
	২৭।
	দোস্ত টেক্সটাইল মিলস্ লিমিটেড।
	০.২৮
	সাময়িক

	
	২৮। 
	দি ক্রিসেন্ট জুট মিলস্ কোম্পানি লিমিটেড
	১০৯.৬৭
	সাময়িক

	
	২৯।
	প্লাটিনাম জুবিলী জুট মিলস্ লিমিটেড
	৮১.১৭
	সাময়িক

	
	৩০।
	স্টার জুট মিলস লিমিটেড।
	৪৯.৪৯
	সাময়িক

	
	৩১।
	ইউএমসি জুট মিলস্ লিমিটেড।
	৪২.৮১
	সাময়িক

	মোট
	৩১টি প্রতিষ্ঠান
	১,৭৩১.৭৬
	


পরিশিষ্ট: ঘ
অডিট রিপোর্টে সন্নিবেশিত গুরুতর অনিয়মের তথ্যাদি 
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
(১) বেসিক ব্যাংক লিমিটেড-এর বিভিন্ন শাখার কার্যক্রমের ওপর ফাংশনাল অডিট পরিচালনার জন্য নিয়োগকৃত চাটার্ড একাউন্টট্যান্ট ফার্ম-এর প্রতিবেদনে ব্যাংকের প্রধান শাখা এবং ৪টি শাখায় ৫৬টি প্রতিষ্ঠানের ঋণপ্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও বিতরণ কার্যক্রমে বিভিন্ন অনিয়ম উদ্‌ঘাটিত হয়। 
(২) বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে রপ্তানিকারকদের অনিয়মিতভাবে রপ্তানি ভর্তুকি/নগদ সহায়তা (Cash Incentive) প্রদান সংক্রান্ত স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নিরীক্ষায় উত্থাপিত ৩৪৬টি আপত্তি ‘গুরুতর আর্থিক অনিয়ম’ হিসাবে অগ্রিম অনুচ্ছেদে উন্নীত করা হয়। নিরীক্ষাকালে ২৭টি সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংকের বিপরীতে অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয়।
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় 

(১) আদমজী সন্স লিমিটেড-এর অর্থ আত্মসাৎ-এর একটি অনিয়ম আছে। অনিয়মের বিরুদ্ধে ঢাকা বিভাগীয় স্পেশাল জজ আদালতে মামলা বিচারাধীন রয়েছে। কেস নম্বর-২৪/২০১৩, টাকার পরিমান ১.১৭ কোটি।
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় 

(১) বিক্রয়কর্মী, জনাব অভিরাম নন্দীর বিরুদ্ধে মামলা নম্বর- ৮০, তারিখ: ২৫ এপ্রিল ২০০৪, জনাব মো.সফিকুর রহমান ভূঁইয়া, জেলা দুর্নীতি দমন অফিসার, ঢাকা, রমনা (ডিএমপি) থানা, ঢাকায় বই/পত্রিকা বিক্রয়ের ৪,৭৪,৫৭১.৫৫ টাকা আত্মসাৎ-এর দায়ে মামলা করেন। উক্ত মামলাটি আদালতে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় 

সরকারি হাট-বাজারসমূহের ইজারালব্ধ ৪ শতাংশ তহবিলে প্রাপ্ত অর্থ থেকে ব্যয়কৃত ৬১,৯৬,৪৪,৫৪২ টাকার হিসাব নেই। ৩,৮৩,৪৮,৬৫৩ টাকা মূল্যের বইপত্র ক্রয়ের বিপরীতে প্রতিবেদন, স্টক এন্ট্রি, বিতরণের হিসাব পাওয়া যায়নি। মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে প্রাপ্ত অর্থ (৪ শতাংশ) নীতিমালা বহির্ভূতভাবে প্রতিষ্ঠানকে অনুদান হিসেবে প্রদান করায় ক্ষতি ৪১,১০,০০,০০০ টাকা। মহান বিজয় দিবস, ২০১৪ ও ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস, ২০১৪ উদ্‌যাপন উপলক্ষে উত্তোলনকৃত ৪,৭০,৪৫,০০০ টাকা সমন্বয় করা হয়নি। 
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় 

(১) সিডি ভ্যাট বাবদ ১৯৯৭-৯৮ সালে ৪১১.৯৪ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করা হয়। ২০০২ সালে উক্ত বিষয়ে দুর্নীতি দমন ব্যুরোতে মামলা হয়েছে। মামলাটি দুর্নীতি দমন ব্যুরোতে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।


পরিশিষ্ট: ঙ
২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত/সংশোধিত আইনসমূহ
	ক্রমিক 
	আইনের শিরোনাম
	আইনের ক্রমিক ও সাল

	১।
	বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৪
	২০১৪ সালের ৬ নম্বর আইন।

	২।
	পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক আইন, ২০১৪ 
	২০১৪ সালের ৭ নম্বর আইন।

	৩।
	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৪
	২০১৪ সালের ৮ নম্বর আইন।

	৪।
	বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) আইন, ২০১৪
	২০১৪ সালের ৯ নম্বর আইন।

	৫।
	ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড (ডিএনএ) আইন, ২০১৪
	২০১৪ সালের ১০ নম্বর আইন।

	৬।
	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০১৪
	২০১৪ সালের ১১ নম্বর আইন।

	৭।
	ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ আইন, ২০১৪
	২০১৪ সালের ১২ নম্বর আইন।

	৮।
	সংবিধান (ষোড়শ সংশোধন) আইন, ২০১৪ 
	২০১৪ সালের ১৩ নম্বর আইন।

	৯।
	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন, ২০১৪
	২০১৪ সালের ১৪ নম্বর আইন।

	১০।
	বাংলাদেশ হোটেল ও রেস্তোরা আইন, ২০১৪
	২০১৪ সালের ১৫ নম্বর আইন।

	১১।
	রাংগামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১৪
	২০১৪ সালের ১৬ নম্বর আইন।

	১২।
	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১৪
	২০১৪ সালের ১৭ নম্বর আইন।

	১৩।
	বান্দরবন পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১৪
	২০১৪ সালের ১৮ নম্বর আইন।

	১৪।
	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক আইন, ২০১৪
	২০১৪ সালের ১৯ নম্বর আইন।

	১৫।
	মেট্রোরেল আইন, ২০১৫
	২০১৫ সালের ১ নম্বর আইন।

	১৬।
	বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল আইন, ২০১৫
	২০১৫ সালের ২ নম্বর আইন।

	১৭।
	বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) (সংশোধন) আইন, ২০১৫
	২০১৫ সালের ৩ নম্বর আইন।

	১৮।
	Trading Corporation of Bangladesh (Amendment) Act, 2015 
	২০১৫ সালের ৪ নম্বর আইন।

	১৯।
	ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৫
	২০১৫ সালের ৫ নম্বর আইন।

	২০।
	সরকারি যানবাহন (ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৫
	২০১৫ সালের ৬ নম্বর আইন।

	২১।
	বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৫
	২০১৫ সালের ৭ নম্বর আইন।

	২২।
	যুব সংগঠন (নিবন্ধন ও পরিচালনা) আইন, ২০১৫
	২০১৫ সালের ৮ নম্বর আইন।

	২৩।
	নির্দিষ্টকরণ (সম্পূরক) আইন, ২০১৫
	২০১৫ সালের ৯ নম্বর আইন।

	২৪।
	অর্থ আইন, ২০১৫
	২০১৫ সালের ১০ নম্বর আইন।

	২৫।
	নির্দিষ্টকরণ আইন, ২০১৫
	২০১৫ সালের ১১ নম্বর আইন।


পরিশিষ্ট: চ
২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে অনুমোদিত নীতিমালা
২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে অনুমোদিত নীতিমালা নিম্নরূপ:
১। জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা, ২০১৪।

২। জাতীয় চিংড়ি নীতিমালা, ২০১৪।

৩। জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা, ২০১৪।

৪। কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রকল্প এলাকায় সামাজিক উন্নয়ন তহবিল গঠন ও পরিচালনা নীতিমালা, ২০১৪।

৫। হস্ত ও কারুশিল্প নীতিমালা, ২০১৫।
পরিশিষ্ট: ছ
মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ কর্তৃক ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে প্রণীত/সংশোধিত বিধিমালা ও নীতিসমূহ
২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রণীত/সংশোধিত বিধিমালা ও নীতিসমূহ নিম্নরূপ:

আইন ও বিচার বিভাগ
(১) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৪।
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
(১) বাংলাদেশ সচিবালয় (ক্যাডার বহির্ভূত গেজেটেড কর্মকর্তা এবং নন গেজেটেড কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৪।

(২) জনপ্রশাসন পদক নীতিমালা।

(৩) বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বয়স, যোগ্যতা ও সরাসরি নিয়োগের জন্য পরীক্ষা) বিধিমালা, ২০১৪।

(৪) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের অধীন সরকারি দপ্তর, স্বায়ত্তশাসিত/আধা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা এবং কর্পোরেশনের সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের কোটায় ‘এতিমখানা নিবাসী’ এর পরিবর্তে ‘এতিম’ ‘উপজাতীয়’-এর পরিবর্তে ‘ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী’ প্রতিস্থাপন সংক্রান্ত আদেশ।

(৫) সরাসরি নিয়োগযোগ্য শূন্যপদের ১০ শতাংশ সংরক্ষিত পদ ৬ মাসের মধ্যে আত্তীকরণের মাধ্যমে পূরণ করা না হলে উক্ত পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করবে মর্মে পরিপত্র।

(৬) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের আইসিটি বাজেট ও আইন সংক্রান্ত অনুবিভাগ/অধিশাখা/শাখা স্থাপনের বিষয়ে প্রমিত পদ বিন্যাস কেন্দ্রীয়ভাবে নির্ধারণ সম্পর্কিত পরিপত্র।

(৭) গোপনীয় অনুবেদন সংক্রান্ত অনুশাসনমালা যথাযথভাবে অনুসরণের জন্য নির্দেশনা। 
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
(১) সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল বিধিমালা, ২০১৪। 

(২) Directives on Service & Tariff 2015।

(৩) বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল কোম্পানি লিমিটেডের কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৪।

তথ্য মন্ত্রণালয়

(১) ‘জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা, ২০১৪’ । 
(২) ‘বেসরকারি মালিকানাধীন প্রেক্ষাগৃহসমূহের উন্নয়ন, প্রেক্ষাগৃহে ডিজিটাল প্রদর্শন ও সাউন্ড সিস্টেম চালুর জন্য সরকারি অনুদান নীতিমালা, ২০১৫’। 
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

(১) ‘তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা১০, ২০১৫’।
(২) Guidelines for the declaration of privately operated (NON-BHTPA) software technology park.
১০তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালাটি ১৮ আগস্ট ২০১৫ গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

(১) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা (কমিটি গঠন ও কার্যাবলি) বিধিমালা, ২০১৫। 
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

(১) বাংলাদেশ বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল নীতি, ২০১৫। 

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

(১) বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্মচারী (অবসর ভাতা, অবসরজনিত সুবিধাদি ও সাধারণ ভবিষ্যৎ তহবিল) প্রবিধানমালা, ২০১৫।
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

(১) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক রুলস, ১৯৮৩ (সংশোধন)।
(২) পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক (পরিচালক নির্বাচন) বিধিমালা, ২০১৫।
(৩) জীবন বীমা কর্পোরেশন (কর্মকর্তা-কর্মচারী) চাকুরী প্রবিধানমালা, ১৯৯২ (সংশোধন)।
(৪) সাধারণ বীমা কর্পোরেশন কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা, ১৯৯২ এর ৪৭(১) (সংশোধন)। 
(৫) দলিলাদি পরিদর্শন ও অনুলিপি সরবরাহ ফি বিধিমালা, ২০১৪।
(৬) আমানতকারী নিরাপত্তা তহবিল বিধিমালা, ২০১৪।
(৭) বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (বিএইচবিএফসি) এর কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের উৎসাহ বোনাস প্রদানের নীতিমালা (সংশোধন)।
(৮) ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদোন্নতি নীতিমালা, ২০১১ (সংশোধন)।
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

(১) বেসরকারি স্কুল/স্কুল এন্ড কলেজে মাধ্যমিক, নিম্ন মাধ্যমিক ও সংযুক্ত প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থী ভর্তি নীতিমালা, ২০১৪।

(২) এস.এস.সি. পরীক্ষায় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফি-এর অতিরিক্ত ফি আদায় সংক্রান্ত মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক সুয়্যেমোটো রুল-২৫/২০১৪ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত পরিপত্র।
(৩) সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির সংশোধিত নির্দেশাবলি।
(৪) সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ভর্তির সংশোধিত নীতিমালা, ২০১৪।

(৫) মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এস.এস.সি.), দাখিল, উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এইচ.এস.সি.) ও আলিম পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে বৃত্তি প্রদানের নীতিমালা, ২০১৪।
(৬) বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (কর্মকর্তা-কর্মচারী) নিয়োগবিধিমালা, ২০১৪। 
শিল্প মন্ত্রণালয়

(১) ‘ট্রেডমার্ক বিধিমালা, ২০১৫’। 
স্থানীয় সরকার বিভাগ

(১) ২০০৩ সালে প্রণীত পৌরসভার আদর্শ কর তফসিল বাতিল করে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে পৌরসভার আদর্শকর তফসিল, ২০১৪। 

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

(১) সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের (নন-ক্যাডার গেজেটেড এবং নন-গেজেটেড কর্মকর্তা/কর্মচারী) নিয়োগবিধিমালা, ২০১৫।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

(১) ‘শিল্পাঞ্চল পুলিশ’ নামে একটি নতুন পুলিশ ইউনিট গঠনের সরকারি আদেশ।
(২) ‘পৃথক তদন্ত ইউনিট (পি,বি,আই)’ নামে একটি নতুন পুলিশ ইউনিট গঠনের সরকারি আদেশ।
(৩) ‘রংপুর রেঞ্জ’ নামে একটি নতুন পুলিশ ইউনিট গঠনের সরকারি আদেশ।
(৪) ‘রংপুর আর, আর, এফ’ নামে একটি নতুন পুলিশ ইউনিট গঠনের সরকারি আদেশ।
(৫) কোস্ট গার্ড কনফিডেন্সিয়াল অর্ডার।
(৬) কোস্ট গার্ড ফ্লিট অর্ডার।
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
(১) ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০১৫।

(২) নিপোর্টের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৪। 

(৩) স্বাস্থ্য ক্যাডারে কর্মরত কর্মকর্তাদের বদলি/পদায়ন নীতিমালা, ২০০৮-এ সংশোধিত নীতিমালা, ২০১৪। 
পরিশিষ্ট: জ
২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কার্যাবলি সম্পাদনে সম্ভাব্য বড় রকমের চ্যালেঞ্জসমূহ
১ । পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়

(১) পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার জন্য প্রস্তাবিত নিডবেইজ সেট-আপ অনুমোদন হওয়া জরুরি।
(২) ডিপিপি/টিপিপি/আরডিপিপি দ্রুত অনুমোদিত না হলে নতুন প্রকল্পের বাস্তবায়ন যথাসময়ে শুরু করা সম্ভব হবে না। প্রকল্পের সময় অনুযায়ী বরাদ্দ প্রদান জরুরি। জাতীয় পর্যায়ের প্রকল্পসমূহ MTBF থেকে আলাদা করে বরাদ্দ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।
২ । পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

(১) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সরকারের একটি মৌলিক প্রতিষ্ঠান। এ মন্ত্রণালয়ের কর্মকাণ্ড সুনির্দিষ্ট বিষয় ও খাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এর কার্যক্রম ব্যাপক, বিস্তৃত এবং বহুপাক্ষিক। যার কারণে জাতীয় স্বার্থে এক বা একাধিক মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে বহুমাত্রিক সমন্বয়ের প্রয়োজন হয়। যেহেতু এ মন্ত্রণালয়ের কাজ শুধু এ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সুন্দর সমন্বয়ের মাধ্যমেই কেবল জাতীয় স্বার্থ রক্ষিত হতে পারে। সকল রাষ্ট্র তাদের আর্থিক, কৌশলগত ও প্রধান স্বার্থ সংরক্ষণ ও বিস্তারের জন্য কূটনৈতিক প্রয়াস চালিয়ে থাকে। কূটনীতি অখণ্ড ও সমন্বিত। এর বিভাজন জাতীয় স্বার্থ-সংরক্ষণের অনুকূল হতে পারে না। খাতভিত্তিক কূটনীতি যেমন: বাণিজ্য কূটনীতি, পরিবেশ কূটনীতি, উন্নয়ন কূটনীতি প্রভৃতি পরিচালনার ক্ষেত্রে যথার্থ সমন্বয়ের অভাব কাম্য নয়। বস্তুত বৈদেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে কিংবা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে যোগাযোগ বৃদ্ধি, সম্পর্কোন্নয়ন, কৌশলগত গুরুত্ব বৃদ্ধি, পারস্পরিক স্বার্থরক্ষা ও নির্ভরতা ও টেকসই অংশীদারিত্বের জন্য সামগ্রিক এবং অখণ্ড কূটনীতি একান্ত প্রয়োজন।
(২) বাণিজ্য, বিনিয়োগ, উপকরণ ও জ্বালানি সরবরাহ, প্রবাসী বাংলাদেশিদের চাহিদাসমূহ ক্রমশ বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ ও সাড়া প্রদান, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিধি ও কর্মকাণ্ডের জটিলতার আলোকে মন্ত্রণালয়ের এবং মিশনসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি (লোকবল ও আর্থিক) একান্ত আবশ্যক। ১৯৮২ সালে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জন্য নির্ধারিত লোকবল এবং সম্পদ বর্তমান চাহিদায় ও প্রেক্ষিতে অপর্যাপ্ত। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী Cadre strength বৃদ্ধির উপর নীতিগত অনুমোদন প্রদান করেছেন। অঞ্চলভিত্তিক অনুবিভাগ সম্প্রসারণ, বহুপাক্ষিক অনুবিভাগ সম্প্রসারণ, ইস্যুভিত্তিক অনুবিভাগ সৃজন, সহায়ক অনুবিভাগ সৃজন, মিশনসমূহের পুনঃসংগঠন, মিশনের সাংগঠনিক কাঠামোকে ঢেলে সাজানো, মিশনসমূহে লজিস্টিক সহায়তা বৃদ্ধি করা একান্ত আবশ্যক। বিস্তৃত আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনৈতিক পরিসরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও মিশনসমূহের এই বহুমাত্রিক কর্মযজ্ঞ পরিচালনায় প্রয়োজন সুশিক্ষিত এবং প্রশিক্ষিত কর্মীবাহিনী। চাহিদা মোতাবেক ও সময়োচিত কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিয়োগ না হওয়ার ফলে জনবলের অপ্রতুলতা অনেক সময়েই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আশানুরূপ কর্মকাণ্ড পরিচালনাকে ব্যাহত করেছে। তবে এ মন্ত্রণালয় আশাবাদী যে মিশনসংখ্যা ও কর্মকর্তা বৃদ্ধির সাম্প্রতিক প্রস্তাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় সম্মতি অদূর ভবিষ্যতে এ পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাবে। পিএসসি-এর মাধ্যমে বর্ধিত সংখ্যায় ক্যাডার কর্মকর্তা নিয়োগের পাশাপাশি বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য কর্মকর্তাদের নিবিড় পরিচর্যা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে ফরেন সার্ভিস একাডেমির উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণ জরুরি। বর্ধিত আবাসন এবং সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে পারলে মধ্য পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ ছাড়াও বিনিময় কার্যক্রমের মাধ্যমে অন্যান্য দেশের কূটনীতিকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যাবে।
(৩) বর্তমানে এ মন্ত্রণালয়ের বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বয়হীনতা। সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে অন্যান্য মন্ত্রণালয় তাদের কাজের সঙ্গ বহির্বাংলাদেশ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সাধনের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ/পরার্মশ ব্যতীত সরাসরি বিদেশি মিশনগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করছে। এতে সমন্বয়হীনতা এবং সঙ্কটের উদ্ভব হচ্ছে। এ অবস্থা পরিহারের লক্ষ্যে এবং নিবিড় সমন্বয়ের জন্য Rules of Business and Allocation of Business-এর পূর্ণ বাস্তবায়ন প্রয়োজন। 
৩। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

(১) মহামান্য হাইকোর্টে পদোন্নতি সংক্রান্ত একটি রিট মামলা সুপ্রিম কোর্টের চূড়ান্ত নিষ্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছে। মামলা নিষ্পত্তি না হলে কর্মকর্তাদের পদোন্নতি প্রদান করা সম্ভব হবে না, যার ফলে কার্যক্রম সম্পাদনে সমস্যা থেকে যাবে।
৪ । সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

(১) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে আহুত হরতাল ও সহিংস কর্মসূচিতে বিআরটিসির ৫৩টি বাস ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর মধ্যে ১৯টি বাসে অগ্নিসংযোগ করা হয় এবং ৩৪টি বাস ভাংচুর করা হয়। এতে কর্পোরেশনের রাজস্ব ক্ষতিসহ সর্বমোট ৪২,০২,৩০,৪১১ টাকার ক্ষতি হয়। উল্লেখ্য যে, হরতাল ও সহিংস কর্মসূচিতে প্রথমেই রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিআরটিসি’র বাস আক্রান্ত হয়ে থাকে।

(২) ১,০০০ কোটি টাকার ঊর্ধ্বের প্রাক্কলিত ব্যয়ে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সাতটি মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। এ সকল প্রকল্পে এডিপি‌র সিংহভাগ অর্থ বরাদ্দ করতে হয়। এতে সারা দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ছোট ও মাঝারি প্রকল্প প্রয়োজনীয় বরাদ্দের অভাবে নির্ধারিত সময়ে সমাপ্ত করা যায় না। এ প্রেক্ষাপটে মেগা প্রকল্পগুলিকে MTBF-এর বাহিরে রেখে আলাদাভাবে বরাদ্দ প্রদান করা প্রয়োজন।

(৩) পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর ও ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষে ৩ দিন সরকারি ছুটি প্রদান করা হয়ে থাকে। এ অল্প সময়ের মধ্যে রাজধানী ঢাকা থেকে নাড়ীর টানে অধিকাংশ মানুষকে গ্রামের বাড়িতে আসা-যাওয়া করতে হয়। কিন্তু এ স্বল্পসময়ে বিপুল সংখ্যক মানুষের বাড়ি ফেরা এবং পুনরায় রাজধানীতে ফিরে আসার জন্য পর্যাপ্ত পরিবহন যান এবং একই সঙ্গে বিপুল পরিমাণ যানবাহন চলাচলের উপযোগী সড়ক/মহাসড়ক নেই। ফলে ঘরমুখো মানুষের নির্বিঘ্নে যাতায়াতে সরকারের সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও মানুষের দুর্ভোগ লাঘব প্রত্যাশিত মাত্রায় করা সম্ভব হয় না। এ ক্ষেত্রে ধর্মীয় উৎসবের নির্ধারিত দিনের আগের ৩ দিন ও পরের ৩ দিন সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হলে মানুষ স্বাচ্ছন্দে ও নির্বিঘ্নে যাতায়াত করতে পারবে বলে আশা করা যায়। বিষয়টি একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার মাধ্যমে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

(৪) গত ৩০ বছরের মধ্যে এ অর্থ-বছরে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয়। অতিবৃষ্টি এবং অতিবৃষ্টি সৃষ্ট বন্যা ও ফ্লাশ ফ্লাডে সারাদেশে জাতীয়, আঞ্চলিক ও জেলা মহাসড়কসমূহের মারাত্মক ক্ষতি হয়। মহাসড়কসমূহকে যান চলাচল উপযোগী রাখা এখন মারাত্মক চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখা দিয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে মহাসড়ক নেটওয়ার্ক কার্যকর রাখার লক্ষ্যে মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণের জন্য ২০০ কোটি টাকা অনুন্নয়ন খাতে অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রয়োজন।
৫। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

(১) ২০ দলীয় ঐক্যজোট জাতীয় সংসদ নির্বাচন সংক্রান্ত ইস্যু তৈরি করে দেশব্যাপী বিক্ষোভ মিছিল হরতাল অবরোধসহ নানা কর্মসূচি গ্রহণপূর্বক হঠাৎ করে বিশৃঙ্খলা, ধ্বংসাত্মক ও নাশকাতমূলক ঘটনা ঘটাতে পারে। 
(২) যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের রায় কার্যকর করার ক্ষেত্রে জামায়াত-শিবির, হেফাজতে ইসলামসহ বিএনপি বিচ্ছিন্নভাবে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটাতে পারে। 
(৩) সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও তাদের উপাসনালয়ে চোরাগোপ্তা হামলা হতে পারে।
পরিশিষ্ট-ঝ

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিস্বরূপ প্রদত্ত পদক ও সম্মাননাসমূহ

· UNESCO Houphouet-Boigny Peace Prize 1998 

For bringing peace in the Chittagong Hill Tracts region 
· Mother Teresa Award 1998

For outstanding contribution to global peace and stability 
· The Mahatma Gandhi Award 1998 (Oslo, Norway) 

For contribution towards promotion of communal understanding, non-violence, religious harmony, and growth of grassroots democracy in Bangladesh
· CERES Medal 1999, Food and Agriculture Organization (FAO), UN, Rome 

For contribution to agriculture development in Bangladesh 
· Pearl S. Buck Award 1999 

For vision, courage and achievements in political, economic and humanitarian spheres that capture the spirit of the award and of the author who inspired it
· MDG award 2010

For Bangladesh's achievement in attaining the Millennium Development Goal in reducing child and infant mortality 
· Indira Gandhi Peace Prize 2010

For outstanding contribution to peace and democracy 
· South South Award 2011

For promoting maternal and child health through the use of Information and Communication Technology (ICT)
· Duphine University Gold Medal 2011 

For contribution to strengthening of democracy and women empowerment
· UNESCO Cultural Diversity Medal 2012

For protection and promotion of diverse cultural expressions as a force for peace and development 
· Achievement in Fighting Poverty 2013 by the International Organization for South South Cooperation
For poverty alleviation
· Visionary Award 2014 by the United Nations Office for South-South Cooperation and Organization of American States

For contribution to building ‘Digital Bangladesh’ through promoting ICT
· Tree of Peace by UNESCO in 2014
For her remarkable contribution to promoting girls’ and women’s literacy and education
· UN's highest environmental accolade ‘Champions of the Earth’ on 27 September 2015 

In recognition of her global and national leadership in addressing climate change
·  ‘ICT Sustainable Development Award’ from the International Telecommunication Union (ITU) on 26 September 2015 

Recognition for leadership in building a “Digital Bangladesh”
পরিশিষ্ট-ঞ
২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে জাতীয় পর্যায়ের পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের নাম

স্বাধীনতা পুরস্কার 
	ক্রমিক নম্বর
	পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নাম
	জাতীয় ক্ষেত্রে অবদান

	১।
	মরহুম কমান্ড্যান্ট মানিক চৌধুরী
	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ

	২।
	শহীদ মামুন মাহমুদ
	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ

	৩।
	মরহুম শাহ্‌ এ. এম. এস. কিবরিয়া
	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ

	৪।
	অধ্যাপক আনিসুজ্জামান
	সাহিত্য

	৫।
	জনাব আব্দুর রাজ্জাক
	সংস্কৃতি

	৬।
	ড. মোহাম্মদ হোসেন মণ্ডল
	গবেষণা ও প্রশিক্ষণ

	৭।
	প্রয়াত সন্তোষ গুপ্ত
	সাংবাদিকতা


একুশে পদক 

	ক্রমিক নম্বর
	পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নাম
	জাতীয় ক্ষেত্রে অবদান

	১।
	মরহুম পিয়ারু সরদার 
	ভাষা আন্দোলন

	২।
	জনাব এস.এ.আবুল হায়াত
	শিল্পকলা

	৩।
	মরহুম আব্দুর রহমান বয়াতি 
	শিল্পকলা

	৪।
	অধ্যাপক মজিবর রহমান দেবদাস
	মুক্তিযুদ্ধ

	৫।
	জনাব আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া
	গবেষণা

	৬।
	অধ্যাপক ডাঃ এম.এ.মান্নান
	শিক্ষা

	৭।
	জনাব সনৎ কুমার সাহা
	শিক্ষা

	৮।
	ঝর্ণা ধারা চৌধুরী
	সমাজসেবা

	৯।
	শ্রীমৎ সত্যপ্রিয় মহাথের
	সমাজসেবা

	১০।
	জনাব ফরিদুর রেজা সাগর
	মিডিয়া

	১১।
	অধ্যাপক দ্বিজেন শর্মা
	ভাষা ও সাহিত্য

	১২।
	জনাব মুহম্মদ নূরুল হুদা
	ভাষা ও সাহিত্য

	১৩।
	অধ্যাপক ড. অরূপরতন চৌধুরী
	সমাজসেবা

	১৪।
	জনাব এ.টি.এম. শামসুজ্জামান
	শিল্পকলা

	১৫

্
	জনাব কামাল লোহানী
	সাংবাদিকতা


 বেগম রোকেয়া পদক 

	ক্রমিক নম্বর
	পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নাম
	জাতীয় ক্ষেত্রে অবদান

	১।
	অধ্যাপক মমতাজ বেগম এ্যাডভোকেট
	নারী শিক্ষা বিস্তার, নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা, নারী উন্নয়ন এবং অসহায় ও দরিদ্র নারী সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।

	২।
	মিসেস গোলাপ বানু
	নারী শিক্ষা বিস্তার, নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা, নারী উন্নয়ন এবং অসহায় ও দরিদ্র নারী সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।


জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার: 

	ক্রমিক নম্বর
	২০১৩ সালের পুরস্কারের জন্য প্রস্তাবিত 
ব্যক্তি/চলচ্চিত্রের নাম
	শাখার নাম

	১।
	সারাহ্‌ বেগম কবরী
	আজীবন সম্মাননা

	২।
	মৃত্তিকা মায়া (প্রযোজক : গাজী রাকায়েত ও ফরিদুর রেজা সাগর) 
	শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র

	৩।
	শুনতে কি পাও (প্রযোজক : সারা আফরীন)
	শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য চলচ্চিত্র

	৪।
	গাজী রাকায়েত (মৃত্তিকা মায়া)
	শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র পরিচালক

	৫।
	তিতাস জিয়া (মৃত্তিকা মায়া)
	শ্রেষ্ঠ অভিনেতা প্রধান চরিত্রে

	৬।
	যৌথভাবে -

১. মৌসুমী (দেবদাস)

২. শর্মিমালা (মৃত্তিকা মায়া)
	শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী প্রধান চরিত্রে

	৭।
	রাইসুল ইসলাম আসাদ (মৃত্তিকা মায়া)
	শ্রেষ্ঠ অভিনেতা পার্শ্ব চরিত্রে

	৮।
	অপর্ণা (মৃত্তিকা মায়া)
	শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী পার্শ্ব চরিত্রে

	৯।
	মামুনুর রশীদ (মৃত্তিকা মায়া)
	শ্রেষ্ঠ অভিনেতা/অভিনেত্রী খল চরিত্রে

	১০।
	স্বচ্ছ (একই বৃত্তে)
	শ্রেষ্ঠ শিশু শিল্পী

	১১।
	সৈয়দা অহিদা সাবরিনা (অন্তর্ধান) 
	শিশু শিল্পী শাখায় বিশেষ পুরস্কার

	১২।
	যৌথভাবে -

১. এ, কে, আজাদ (মৃত্তিকা মায়া)
২. শওকত আলী ইমন (পূর্ণদৈঘ্য প্রেম কাহিনী)
	শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত পরিচালক

	১৩।
	চন্দন সিনহা (পূর্ণদৈর্ঘ্য প্রেম কাহিনী) 
	শ্রেষ্ঠ গায়ক

	১৪।
	যৌথভাবে -
১. রুনা লায়লা (দেবদাস) 
২. সাবিনা ইয়াসমিন (দেবদাস) 
	শ্রেষ্ঠ গায়িকা

	১৫।
	কবির বকুল (পূর্ণদৈর্ঘ্য প্রেম কাহিনী) 
	শ্রেষ্ঠ গীতিকার

	১৬।
	কৌশিক হোসেন তাপস (পূর্ণদৈর্ঘ্য প্রেম কাহিনী) 
	শ্রেষ্ঠ সুরকার

	১৭।
	গাজী রাকায়েত (মৃত্তিকা মায়া)
	শ্রেষ্ঠ কাহিনীকার

	১৮।
	গাজী রাকায়েত (মৃত্তিকা মায়া)
	শ্রেষ্ঠ চিত্র নাট্যকার

	১৯।
	গাজী রাকায়েত (মৃত্তিকা মায়া)
	শ্রেষ্ঠ সংলাপ রচয়িতা

	২০।
	মো: শরিফুল ইসলাম রাসেল (মৃত্তিকা মায়া)
	শ্রেষ্ঠ সম্পাদক

	২১।
	উত্তম গুহ (মৃত্তিকা মায়া)
	শ্রেষ্ঠ শিল্প নির্দেশক

	২২।
	সাইফুল ইসলাম বাদল (মৃত্তিকা মায়া)
	শ্রেষ্ঠ চিত্র গ্রাহক

	২৩।
	কাজী সেলিম (মৃত্তিকা মায়া)
	শ্রেষ্ঠ শব্দ গ্রাহক

	২৪।
	ওয়াহিদা মল্লিক জলি (মৃত্তিকা মায়া)
	শ্রেষ্ঠ পোশাক ও সাজ-সজ্জা

	২৫।
	মো: আলী বাবুল (মৃত্তিকা মায়া)
	শ্রেষ্ঠ মেক-আপম্যান
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